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নিবেদন 


দেশের ও জাতির সভ্যতার মাপকাঠি তার স্থাপত্য, তার ভাস্কর্য, তার 
চিত্রশিল্প--তার মূর্ত বিকাঁশ, পরিচায়ক তার অগ্রগতির, তার সাফল্যের, তার 
শ্রেষ্ঠত্বেরও। বধিত হুয় দেশের ও জাতির সভ্যতা, বাড়ে সংস্কৃতি, উপনীত 
হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, উন্নততস হয় তার স্থাপতা, ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্প, 
লাভ করে স্ুন্দরতর রূপ। 

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ভারত যুগে যুগে, পরিণত হয় সত্যতা আর সংস্কৃতির 
শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম রূপ পরিগ্রহ করে তার স্থাপত্য, তার 
ভাস্বর্য আর চিন্রশিল্প, হয় বিশ্বজিৎ। 

বিভক্ত বৈদিক খধিদের রচিত শিল্প শান্ত ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্বর্য 
তিনটি ভাগে--নাগর, দ্রাবিড় ও বেসরে। তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন মনীষী 
ফারগুসানও ভারতের স্থাপত্যকে-_-ইগ্ডো-এরিয়ান বা আধাবর্ত, চালুকি/য়ান 
ও ড্র্যাভেডিয়ানে । 

ছড়িয়ে আছে নাগর স্থাপত্য আর ভাস্কর্য ভারতের তিন চতুর্থাংশ ভূভাগে, 
বুকে নিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, বিস্তৃত হয়ে আছে পাঞ্জাবে, মালবে, রাজস্থান, 
পশ্চিম ভারতে-_সৌরাষ্ট্রে। গঙ্গার উপত্যকায়, মধ্যপ্রদেশে-__খাজুরাহতে, 
কলিঙ্গে-_ভূবনেশ্বরে, পুরীতে, কোণারকে, বাংলায়__বিষুপুরে, বাহুলাড়ায় 
আর লোনাতপনে। বুকে নিয়ে আছে নাগর স্থাপত্যের নিদর্শন কাজড়।, কুলু, 
কৃমামুন আর হিমালয়ের শীর্দেশও। 

নিবদ্ধ কিন্তু দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভান্বর্য শুধু দক্ষিণ ভারতে-_ দ্রাবিড়স্থানে, 
মহাবলীপুরমে, কাক্ধীপুরমে, কুস্তকোনামে, তাঞ্জোরে, চিদদান্বরমে, শ্রীরজমে, 
জন্বকেশ্বরে, ভেলুরে, মাছুরাতে, ন্ুচিন্ত্রমে, ত্ত্রিবাঙ্থুরে, বিজয়নগরে আর 
রামেখখরমে। 

আবদ্ধ বেসর স্থাপত্য আর ভাস্কর্য, দাক্ষিণাত্যে চালুক্যভূমে, ধারোয়ারে, 
আইহোলে, পট্টদ্নকলে, বাদামী বা বাতাপিতে, আর ভেজিতে মহীশুরে-- 
সোমনাথপুরে, ঘারসমুদ্রতে বা হলেবীদে আর বেলুড়ে।. 

বুকে নিয়ে আছে নাগর মন্দির রেখ দেউল-_ক্রম শীর্ণায়মান হয়ে ওঠে তাঁর 
গর্ভগৃহের স্থউচ্চ ছাদ, শীর্ষে নিয়ে আমলক শীলা আর কলম। সবার উপরে 
চক্র অথবা! ভ্রিশুল, বিষু অথবা! শিবের প্রতীক | সঙ্গে নিয়ে আছে দেউল 
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কোথাও জগমোহন, নাটমন্দির আর ভোগমন্দির, কোথাও নাটমন্দির, 
কোথাও মণ্ডপ, কোথাও বা শুধুই স্তসযুক্ত অলিন্দ। অঙ্গে নিয়ে আছে তার! 
অনবদ্, সন্দরতম আর হুক্স্তম শিল্পনস্তার, বিভিন্ন লতাপুষ্প আর হুষ্ঠগঠন 
জীবস্ত মৃতিসভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তার স্থপতির আর ভাস্করের, -তাদের 
পরমাশ্চ্য, সুন্দরতম দান। 

বুকে নিয়ে আছে দ্রাবিড় মন্দির বিমান, সঙ্গে নিয়ে মগ্ডপম, লহত্্ স্স্তযুক্ত 
সভাগৃছ আর কল্যাণ মণ্ডপম। বিমানের শীর্ষদেশে, স্থুউচ্চ পিরাখ্রিডাঁকৃতি 
শিখার । চার প্রবেশ পথে মহামহিমময় গোপুরম, প্রবেশঘার মন্দিরের । 
গোপুরমকেই করেন মধ্যমণি দ্রাবিড় স্থপতি । তার শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর 
করে মন্দিরের শ্রেষ্টত্ব। তাই অলঙ্কৃত তারাও কত নিখু'ত, সুন্দরতম আর 
নুক্মতম অলঙ্করণে, কত জীবন্ত, শোভন গঠন মৃত্তি সম্ভার দিয়ে, মৃত্তি কত 
দেবদেবীর, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ সথষ্টির কত গৌরবময় যুগের। 

গড়ে ওঠে বেপর মন্দির নাগর আর ভ্রাবিড়ের সংমিএণে, তাঁদের যুক্ত 
পদ্ধতিতে, বুকে নিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। যুক্ত হয় কেন্ত্রস্থলের মহামগুপমের 
সঙ্গে তিনটি গর্ভগৃহ, শীর্ষে নিয়ে বিমান আর পিরামিভাকৃতি শিখার, অঙ্গে 
নিয়ে তারকার পদ্ধতি_ বৈশিষ্ট্য বেদর মন্দিরের । কিন্তু নয় এই শিখারা 
দ্রাবিড় মন্দিরের শিখারাঁর মত তল বিশিষ্ট । ভূষিত তাদের সর্বাঙ্গও, অপরূপ 
তুক্ষততম ভূষণে আর জীবন্ত বৃহৎ মৃতি লম্তার দিয়ে। রচিত হয় প্রাচীরের 
গাত্রে মৃতি দিয়ে কত কাহিনী, কাহিনী রামায়ণের আর মহাভারতের, 
কাহিনী পুরাণেরও | মহামহিমময় এই মৃতিগুলি, শ্রেষ্ঠ স্থঙি চালুক্য আর 
হোয়মল ভাক্করের, তাদের অক্ষয় অমর কীতি। 

বিভিন্ন কাশ্ীরের মন্দিরের স্থাপত্য আর ভাস্বর্ষবও। রচিত হদ্দিও গান্ধার 
পদ্ধতিতে, বুকে নিয়ে আছে তারা মহাঙ্গন্দরের লীলা! নিকেতম কাশ্মীরের 
নিজন্ব বৈশিষ্ট, সুন্দরের পূজারী কাশ্মীর স্থপতির আর ভাক্করের ন্বকীয়ত|। 

এই সমস্ত দেউল, শিখারা, বিমান আর মন্দির ছাঁড়াও এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গড়ে ওঠে ভারতের বুকে, নিথ্িত হয় গুহামন্দির জীবন্ত 
শৈলমালার অঙ্গ কেটে । ভারত সম্রাট মৌর্য অশোকই প্রথম নির্মাণ করেন ঠজন 
'আজীবিক সম্প্রদায়ের বাসের জন্ত গুহামন্দির, বুন্ধ গয়ার নিকটে বরাবর ও 
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নাগার্ভনী শৈলমালার অঙ্গে, গ্রকৃতির এক নয়নাভিরাম ভয়ঙ্কর পরিবেশে । রচিত 
হয় কর্ণকৌপর আর স্থদাম!। পশ্চিমঘাট পর্বতমাঁলাঁর অঙ্গ কেটেও প্রায় বার,শ 
গুহামন্দির নিমিত হয়। শোভিত হয় গুহামন্দির দিয়ে কলিঙ্গের মহাপবিত্র 
খগ্ডগিরি ও উদয়গিরির অঙ্গও। অলঙ্কত হয় গুহামন্দির দিয়ে শিরগুজ। আর 
মালবের পবিত্র আত্ম! বিদ্ধ্য7র অঙ্গে, বাঘও। বুকে নিয়ে আছে তারাও শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন কত মহা-অভিজ্ঞ বৌদ্ধ, হিন্কু আঁর জৈন স্থপতির আর স্থনিপুণ ভাস্করের _ 
তাদের শ্রেষ্ঠ দান, দান কত বহুশত বতমরের অক্লান্ত মাধনার। অলঙ্কৃত করেন 
তার! তাদের সাঙ্গ, ঢেলে দিয়ে হৃদয়ের অন্তহীন এশ্বর্য, উজাড় করে দিয়ে মনের 
অপরিসীম মাধূর্ব। ভূষিত করেন মহাপারদশী চিত্রশিল্লীও অনুপম চিত্রসম্ভীর 
দিয়ে শিরগুজার, অজন্তার, এলোরার আর বাঘের গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্র 
আর ছাদের অঙ্গ । রচিত হয় চিত্রে কত কাছিনী-_-কাহিন কত জাতকের, 
বুদ্ধের পূর্বজন্মের, কাঁছিনী তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনীবলীরও । অঙ্কিত করেন 
দৃশ্য কত প্রান্তরের, কত বন উপবনের, কত রাজসভার, কত রাজ নর্তকীর, 
কত শোভাধাত্রারও। মহাসমৃদ্ধিশালী করেন তাদ্দের অপরূপ, পরম! রূপবতী 
নারী মৃতি দিয়ে। নারীকেই করেন মধ্যমণি। নাই কারও অঙ্গে কোন 
বসন-__বিবসনা, কেউ স্বল্পবসনা, কেউ স্ুম্ম__পরিদৃশ্তমান তাঁদের বসনের 
অস্তরাল থেকে নারীর যৌবন মদমত্ত, পরিপুষ্ট, পীনোন্নত বক্ষ। তাদের 
লীলায়িত গ্রীবা, আঁকর্ণ বিস্তৃত নয়ন, মস্থণ কপোল, গুরুভার নিতম্ব বিভ্রম 
জাগায় মনে। পরিণত হয় এই সব গুহামন্দির এক রহম্যলোকে, এক শ্বপ্ন- 
পুরীতে। রচিত হয় কত ইন্্রলোক, কত অমরাবতী, ইশলমালার অস্তরতম 
প্রদেশে, প্রকৃতির হ্ৃন্দরতম লীল! নিকেতনে। লাভ করেন ভারতের স্থপতি, 
ভাস্কর আর চিত্রশিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্ষের আর চিন্র 
শিল্পের দরবারে--হুন বিশ্বজিৎ । 

আমার প্রথম রচন। “মন্দিরময় ভারত প্রথম ভাগ, গ্রন্থে দ্রাবিড়, বেসর 
ও কাশ্ীর পদ্ধতিতে নিম্রিত প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরের বিবরণ সঙন্নিবদ্ধ 
করেছি। এই ভাগে বণিত হয়েছে প্রায় সমস্ত গুহামন্দিরই | নাগর পদ্ধতিতে 
নিষিত প্রায় সমত্ত মন্দিরের, আছে যাদের খ্যাতি, বিবরণ দিয়ে তৃতীয় ভাগ 
সমাণ্ড করযে।। 


বাসন! আছে “ভারতে বৌদ্ধ ও জন কীতি” ও “ভারতে ইসলামের 
অবদান” নামে ছুইখানি গ্রন্থ প্রণয়নেরও। তবেই সফল হবে আমার ছুরহু 
ও দুঃসাধ্য সংকল্প, সার্থক হবে আমার লেখনী ধারণ। দেওয়াও হবে এই 
মহ! পুণাভূমি, বিশাল ভাঁরতের বুকের অগণিত হিন্দুমন্দিরের, জৈন তীর্থ 
নগরের, বৌদ্ধ স্তপ, চৈত্য ও বিহারের আর ইস্লাষের মসজিদের, সমাধির 
ও ছুর্গের খানিকটা আভাম। ইঙ্গিত তাদের অঙ্গের অনব্ধ, সুন্দরতম আর 
কৃক্মতম শিল্পনভারের, জীবস্ত মৃতিসস্ভারের আর অনুপম চিরসভারের, পরিচয় 
ভারতের শ্রেষ্ঠ হঙির, কীতির বহুশত বৎসরের-_-তার অমূলা সম্পদের । 
জানি না৷ সফল হবে কিন। আমার এই দ্বপ্ন, সার্থক হবে কিনা আমার অন্তরের 
অস্তরতম বাসন] । 

প্রথম তাগের মত, এই ভাগেও মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ আর মৃত্তির 
বিবরণ ছাড়াও, উল্লিখিত হয়েছে পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে দেশের 
ইতিহাস, তাদের সামাজিক রীতি,নীতি ও জীবন ধাক্রার প্রণালী ও গুহামন্দির 
নির্মাণ স্থাপত্যের আর ভাস্র্ষের ক্রমবিকাশ । বণিত হয়েছে তার এতিহাসিক 
পটভূমিকায়, নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় মন্দিরের বিবরণ। সম্ভব হয় নাই 
ঘে সমস্ত মন্দির দর্শন করবার, হয় নাই সৌভাগাও, তাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
দিতে চেষ্টা করেছি প্রথম ভাগে স্থাপতে;র ধারায়, এই ভাগে স্থাপত্যের ও 
ভাক্কর্ষের ক্রমবিকাঁশে, ঘাঁতে পাঠক ভারতের সমত্ত মন্দিরের পরিচয় লাঁত থেকে 
বঞ্চিত না হন, অমম্পূর্ণ না থেকে যায় ভারতের বুকের মন্দিরের বিবরণও। 

স্থাপত্যের ও ভাস্বর্ষের ক্রমবিকাশে মন্দিরের গঠন আর তার নির্মাণ- 
পদ্ধতির ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি তার অঙ্গের ভাস্কর্যের, বণিত হয়েছে। 
উদ্লিখিত হয়েছে তাদের ক্রযোগ্নতি এঁতিহাদিক পরিপ্রেক্ষিতে, অগ্রগতি বৌদ্ধ 
স্,প, চৈত্য, বিহার আর স্তস্ভের, হিন্দু আর জৈন মম্দিরের। বিবৃত হয়েছে 
কোথায় ও কোন্‌ মন্দিরে তারা--ম্তপ, চৈত্যা, বিহার, মন্দির আর স্তস্ত লাভ 
করেছে পূর্ণ পরিণতি, চরম উৎকর্ষ, উপনীত হয়েছে উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। 
পুস্তকে সন্নিবিষ্ট বিষয়বস্তুতে, বর্ণনা কর! হয়েছে মন্দিরের প্রতিটি অঙের 
অলম্করণ, তার প্রাচীরের গাত্রের, ছাদের অঙ্গের, স্তস্তের অঙ্গের আর বদ্ধনীর 
অঙ্গের নিখুঁত, হুম্বরতম ও সুক্মতম শিল্পনস্ভার, তার জীবস্ত মৃতিসস্ভার আর 


॥/৩ 


মহিমময় চিত্রসম্ভারও-_বিভ্ভৃত বিবরণ প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের প্রতিটি 
চিত্রের। বণিত হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতবাদ, তাদের মৃতিত, 
জাতকের গল্প, বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর কাহিনী, কাহিনী 
পুরাণেরও। তাই ক্রমবিকাশ পরিপূরক বিষয়বস্তর পরিবর্ধকও, সহায়ক 
প্রতিটি মন্দিরের সম্পূর্ণ দূপ পরিগ্রহের তাঁর পূর্ণ প্রকাশের । 

কৃতজ্ঞত। ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্ীকেদারনাথ 
চট্টোপাধ্যায়কে, প্রবাঁপী মাসিক পত্রিকায় রচনাটি এক বছরের উপর ধারাবাহিক 
প্রকাশের জন্য । জানাই খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাছুর শ্রীথগেন্্র- 
নাথ মিত্র, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীন্ধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় 
ও আমার সহধসিণী শ্রীমতী উধ। দেবীকে তাদের নিরস্তর উৎসাহের জন্ত। আর 
জানাই অগ্রজপ্রতিম শ্রীবিমলাকাস্ত লাহিড়ী ও শ্রীমতী বিমল বৌদিকে, তাদেরই 
প্রেরণায় ও উৎ্লাহে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে বাংল। রচনায় লেখনী ধারণ করি। 

সহজ নয় কাগজ সংগ্রহ করা, সম্ভবও নয়। সেই দুরূহ ও দুঃসাধ্য কাজে 
সহায়তা করেছেন আমার তাগিনেয়, শ্রীমান দেবব্রত তলা পাত্র, নইলে বিলম্ব 
হত এই পুস্তকের প্রকাশে । ঢ 

এই ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদ নাঁিক, ভি. এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী 
শ্রগোপালদাস মজুমদার মহাশয়ের সম্পার্দিত “ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে” 
নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 

এই সব হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার ব সঙ্ঘারাম আর জন মন্দির 
নগরগুলিই ছিল ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল ছিল 
মহা মিলনের এই মহাভারতের এক অখও বিভিন্ন সভ্যতার, শিক্ষার, লংস্কৃতির 
আর কৃষ্টি, বুকে নিয়ে তাদের সম্মিলিত, অবিনশ্বর, শাশ্বত, মহাগৌরবময় 
কীতির নিদর্শন । তাই প্রথম ভাগের মত এই ভাগও যদি পাঠকসমাজে 
আদৃত হয়, বাসন! জাগে তাদের অস্তঃকরণে মন্দিরদর্শনের, সন্ধান লাতের নেই 
অবলুপ্ত, বিস্বত, নিখিল ভারতীয়, অবিচ্ছিষ্ন মিলনসুত্রের, তবেই সার্থক হবে 
আমার "্মন্দিরময় ভারত” লেখা, সফল হবে প্রচেষ্টা । 


রীশ্রীকালীপৃজা, ১৩৬৬, বঙ্গাব্দ 1 অপুর্বরভন ভাদু 


২৩।এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকা তা-১৯ 
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সুচীপজ্জ 
বিষয় 
প্রথম অধ্যায়  গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ নাসিক 
পাওুলেন৷ চৈত্য 
নাহাপন। বিহার 
গৌতমী পুত্র বিহার 
শ্ীজ্ঞান বিহার 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কালি 
কালির চেত্য 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ ভাঁজ। 
ভাজার চৈত্য 
ভাজার বিহার 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিদিশ। 
বিদিশার ত্য 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ কানেরি 
কানেরির ত্য 
কানেরির বিহার 
ষষ্ট পরিচ্ছেদ : যোগেশ্বরী 
যোগেশ্বরীর মন্দির 
সপ্তম পরিচ্ছেদ £ এলিফ্যান্ট 
গণেশ-গুন্ফা 
অষ্টম পরিচ্ছেদ ; অজস্ত। 
অজস্তার চৈত্য 
অজস্তার বিহার 


পৃষ্ঠাস্ক 
১১৮২ 
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২৩ 
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১। 
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৪০৩ 


নবম পরিচ্ছেদ £ ওরঙ্গাবাদ 
ওরঙ্গাবাদের ঠচত্য 
ওরজাবাদের বিহার 

দশম পরিচ্ছিদ : এলোর! 
বিশ্বকর্মা চত্য 

দোতল! বিহার 

&কলাস শৈব মন্দির 
দশাবতার বিষণ মন্দির 
রামেশখবরম শৈব মন্দির 
ইন্দ্রসভ1 জৈন মন্দির 


দ্বিতীয় অধ্যায় 2 গুহামন্দির-কলিজ 


প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ উদ্নয়গিরি ও খণ্ড গিরি 
হাতী ওস্ফ। 

রাণী গুল্ষ। 

অলোকাপুরী গুম্ফ। 

অনস্ত গুল্ফ1 , 


ভৃভীয় অধ্যায় ঃ গুহামন্দির-মালব 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ বাঘ 

গৃহ 

পাগুব কি গুন্ফা 

হাতীখানা 

রংমহুল 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ গুহামন্দির নির্মাণ 
্বাপত্যের ও ভাক্কর্ষের ক্রম বিকাশ 


১১৬ 


১২৭ 


১৮৩---২০৬ 


১৮৫ 


২০৭-_২৮০ 


২৩৪৯ 


বোধিসত্ব পল্মপাণি 
অজস্ত 





ত্রিমৃতি 
এপ্িফেণ্ট। 





রাণীগুম্ফা ঃ উদয়গিরি 





এলোরা 





পরম আধা 
দান্িণাতি 


প্রথম পল্রিছ্েদ 


নাসিক 
১। পাগুলেন। চৈতা »। নাহাপনা বিচার 
৩। গোৌতমী পুত্র বিহার ৭। শ্রীজ্ঞান বিভার 


এলিফ্যাপ্টা৷ গুহা-মন্দির দেখতে গিয়ে মন্দিরের অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচিত 
হই। ক্রমে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। প্রায় বছরখানেক 
পরে তিনি নাসিকে বদলি হন। তারই পুনঃ পুনঃ পর্রাঘাতে ও সনির্বন্ধ 
অনুরোধে একদিন স্্ী ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নাসিকে গিয়ে উপস্থিত হই। 
দর্শন হয় পুণা।তীর্থ নাসিক, দেখি তাঁর অন্গপম মন্দির গুলিও। পূর্ণ হয় বহু 
দিনের এক বাপনা যা লুককাফিত ছিল মনের মণিকোঠায়। দেখেছি স্বপ্ললৌক 
অজন্তা; পবিত্র তীর্থ বৌদ্ধ শ্রমণের, শ্রেষ্ঠ কীতিস্থল বৌদ্ধ স্থপতির আর 
চিত্রশিল্পী, স্বপ্রপুরী ইলোর!-_-বৌদ্ধ, হিন্দু আর টঙ্ছন স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীন্তিভূমি। 
দেখেছি কালি, ভাজা, বিদিশ! আর কানেরির গুহ|-মন্দিরও । নাসিক দেখলে 
দেখা হবে পশ্চিম-ভারতের প্রায় সবগুলি গুহা-মন্দিরই। তাই এই বামনা । 

নাসিক বোস্বাই-কলিকাতা লাইনে বোস্বাই থেকে একশ কুড়ি মাইল 
দূরে অবস্থিত। আমরা তখন বোন্বাই-প্রবাপী, রওন! হই কলিকাত। মেলে 
চড়ে রাত্রি নণ্টায়। রাত্রি বারটায় ট্রেন নাসিক স্টেশনে এসে থামে । ট্রেন 
থেকে নেমে দেখি বন্ধুবর স্টেশনে উপস্থিত। একটি ট্যাক্সি ক'রে তার গৃহে 
উপনীত হুই। বন্ধুপত্বী সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে ষান। 
মুগ্ধ হই তাঁর সৌজন্তে। বাড়ী থেকে খাওয়ার পাট চুকিয়ে রওন। হয়েছিলাম । 
তাই মুখ-হাত ধুয়ে শধ্যায় শুয়ে পড়ি। 

পরের দিন সকালে উঠে চা ও জলযোগ শেষ ক'রে সকলে মিলে গুহা- 
মন্দির দেখতে রওন। হই। নাসিকের দক্ষিণ-পশ্চিম বোশাই-এর রাস্তায় 
প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে, আমাদের ট্যাক্সি গুহা-মন্দিরের সামনে 
এসে থামে । 


৪ মন্দিরময় ভারত 


দেবতার! সমুদ্রমস্থন করেন। ওঠে এক স্থ্ধাকৃস্ত, পরিপূর্ণ অমুতে। 
অস্থরের অপহরণ করেন সেই স্থধাকুস্ভ। কয়েকবিন্দু স্থধা পড়ে ধরিত্রীর 
অঙ্গে-_গঙ্গাতীরে হুরিদ্বারে, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে, শিপ্র। নদীতীরে 
উজ্জয়িনীতে, আর গোরাবরীতীরে নামিকে। মহাতীর্থে পরিণত হয় এই সব 
স্থান। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে সমাগত হন এখানে কত সাধু-মহা তমা, আপেন কত 
দর্শনার্থী, উদাসী, বৈরাগী, আর নাগ। সম্প্রদায়ের সন্ামী। মহাপম্মেলনে 
পরিণত হয় এই সব স্থান। যদি অমাবস্তা তিথিতে কর্কট রাশিতে অবস্থান 
করেন সু, চন্দ্র আর বৃহস্পতি, তবে গোদাবরী তীরে-_এই নানিকে, কুস্ত হয়। 

কুূর্যবংশের প্রথম রাঁজ। ইক্ষাকু, বৈবন্বত মন্থর পুত্র। সেই বংশেরই রাজা 
দশরথ রাজত্ব করেন পুণ্যতোয়। সরযূর তীরে-__অধোধ]া1 নগরীতে । তার 
তিন রাণী-__কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্ুমিত্রার গর্ভে চার পুত্র রাম, লক্ষণ, 
ভরত আর শক্রত্ব জন্মগ্রহণ করেন। রাম বিদেহ-নপতি রাজধষি জনকের 
কন্ত। সীতাদেবীকে বিবাহ করেন। 

বিমাত। কৈকেয্পীর ষড়যন্ত্রে নিবাসিত হন রামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসরের জগ্ত, 
ছেড়ে দ্বেন ভরতকে অযোধ্যার নিংহামনের অধিকার । তিনি দাক্ষিণাভে 
দণ্তকারণ্যে যান, তার অশ্তুগমন করেন সীতাঁদেবী ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ । খানে 
কিছুদিন গোদাবরীতীরে, পুণ্যতীর্ঘ নাসিকে, পঞ্চবটাতে তার! বাম করেন । 

রাক্ষসের অত্যাচারে উৎপীড়িত নানিকের অধিবাসীর1। বিদ্ব হয় নুনি 
খাধিদের জপ-তপের | রাম নির্মম হস্তে নিবারণ করেন রাক্ষসের অত্যাচার। 
লঙ্কার রাক্ষপ-রাজ! রাবণের ভগ্রী স্থর্পনখার মাসিকা কতিত হয় এইখানে । 
খবর পেয়ে লঙ্কাধীশ রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হন। শেষে একদিন ব্রাহ্মণের 
ছদ্মবেশে এসে, রামের অনুপস্থিতিতে, লীতাদ্দেবীকে হরণ ক'রে নিয়েখান 
লঙ্কায়। প্রতিশোধ নেন ভগ্নীর অপমানের । 

প্রিয়তমার শোকে মুহমান প্রীরামচন্ত্র। শেষে বেলারী জেলার কিন্বিদ্ধ্যার 
অধিপতি স্থগ্রীবের সঙ্গে বন্ধু স্থাপন করেন। তাঁর অন্ুগণ্ত হন হশ্ুমান ও 
আরও অনেক বানর সেনানায়ক। তাদের সাহায্যে নিমিত হয় এক সেতু, 
সেতুবন্ধে। সেই সেতু অতিক্রম ক'রে তারা লঙ্কয় উপনীত হন। যুদ্ধে 
নিহত হন লঙ্কাধীশ রাবণ। 


গুহামন্দির-দাক্দিণত্য ৫ 


উদ্ধার করেন সীতাদেবীকে অশোক-কানন থেকে ৷ শেষে পুষ্পক রথে 
আরোহণ ক'রে রামেশ্বরমে এসে অবতরণ করেন। মেখানে সমুদ্রতীরে 
পিতৃতর্পণ ক'রে অধোধ্যায় ফিরে অ'.সন, সঙ্গে আসেন ভক্তশ্রে্ঠ হনুমান । 

আবার অযোধ্যার দিংহাপনে অধিরোহুণ করেন শ্রীরামচন্দ্র। উৎনবে মুখরিত 
হয় সার! অযোধ্যা । কিন্তু এক অসস্তোষের আগুন থেকে ধায় প্রজাদের 
অন্তঃকরণে। সীতাদ্দেবী বহুদিন রাক্ষস-রাজ্জার অন্তঃপুরে ছিজেন-_সন্দেহ হঃল 
তার সতীত্বে। দূতের মুখে রামচন্দ্র শোনেন তাদের অমন্তোষের বাণী। প্রজার 
মনোরঞগরনের জন্য নির্বাসিত হন লীতাদেবী। বাদ করেন সরযৃতীরে মহধি 
বাল্মীকির আশ্রমে । মেখানে তার গঠ্ে জন্মগ্রহণ করে দুই ঘমজ পুত্র। লব 
'ও কুশ নামে খ্যাতিলাভ করে মেই পুত্রদ্থয় । 

ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করেন লব আর কুশ। বাল্মীকি তাদের অষোধ্যায় 
নিয়ে আসেন । তার ফিরে পান তাদের পিতৃরাজ্য । বুচিত হয় মহাকাব্য-- 
রামায়ণ । রচনা করেন আদ্িকবি বাল্সীকি। 

প্রাচীনতম যুগে রাগ্ত্রিকরা বাস করতেন নাসিকে । খন স্থাপিত হয় 
ভারতে চারিটি প্রাচীনতম শক্কিশালী রাষ্্-_অবস্তী, বং, কোশল আর মগধ, 
নাসিক অবন্তীর অধিকারে আমে । ভারতপম্রাট অশোক অলঙ্কৃত করেন 
মগধের দিংহাসন থ্রীষ্ঘপৃব ২৭২ থেকে ২৩২ পযস্তু । বিস্তৃত হয় তার রাজোর 
সীমানা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মহীশুরের চিতল ছূর্গ এবং 
পূর্বে ব্গদেশ ও কলিঙ্গ আর পশ্চিমে নৌরাষ্ট ও আবব সাগর পর্যস্ত। নাসিক 
মগধের অধীনে আসে। গড়ে ওঠে স্ত্ত শ্ত.প, চৈত্য, গরাদ (বেল ) আর 
বিহার সারনাথে, বৌদ্ধগয়ায়, কটকে, বরাবরে, উদয়গিরিতে, বিদিশাতে, 
মথ্রাতে, ভারহুতে, দাক্ষিণাত্ো, পশ্চিমঘাটে, ভাজাতে । আজও বুকে নিচে 
আছে তারা শ্রেষ্ট মৌধ-স্থাপত্যের নিদর্শন । 

১৮৭ খ্রীষ্টপূর্বে পতন হয় মৌযদের। স্থঙ্গ পুষ্যমিত্র অধিরোহপ করেন 
মগধের সিংহামনে । মগধে স্ুঙ্গ-সাম্রাজা স্থাশিত হয়। নাপিক আসে তখন 
স্ঙ্গদের অধিকারে । মহাপরাক্রমশালী তার পুত্র অগ্রিমিত্রও, অধিরোহণ করেন 
পিতৃ-সিংহাসনে পিতার মৃত্যুর পর। রাজত্ব করেন একে একে জো্ঠমিত্র, 
বন্থমিত্র আর ভদ্রক। ভদ্রকের রাজসভায় তক্ষশীলার গ্রীক রাজ প্রেরণ 


৬ মন্দিরময় ভারত 


করেন এক গ্রীক দূত--পরিচিত হেলিয়োভোরাস নামে । দীক্ষিত হন তিনি 
বৈষ্ণবধর্মে। নিমিত হয় এক গরুড়ধ্বজ। ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ 
কেন্্রস্থলে পরিণত হয় ভারত, উপনীত হয় এক ন্বর্ণযুগে--সমপধায়ে পড়ে 
পরবর্তী গুপ্তযুগও। জন্মগ্রহণ করেন গোনার্দে পতঞ্জলি, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
এই যুগের। রচিত হয় বিদিশাতে গঙ্জদস্ত-নিমিত কত স্থম্মরতম শিল্পসভ্তার, 
নিমিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ, স্্,প, ঠৈত্য, বিহার আর গরাদ (রেল ) ভাজাতে, 
নাসিকে, বিদিশাতে, কালিতে, অজস্তাতে আর সীচীতে-বুকে নিয়ে অেষ্ট 
স্থাপত্যের নিদর্শন। অমর হন শিল্পীরা, অমর হয় গোনাদ, সঁচী আর 
ভারহুত। অমরত্ব লাভ করেন স্থঙ্গরাজারা ইতিহাসের পাতায়। 

্ীষ্টপৃৰ 4৩ অবে নিহত হন শেষ ্ুঙ্গরাঁজা দেবভৃতি। অন্তমিত হয় 
স্থজ-ক্ষমতা, সেই সঙ্গে হুল-কৃঠি, সুঙ্গ-সভ্যতা আর সংস্কৃতি। 

মগধে কথ্ববংশ স্থাপন করেন বান্থদেব। তিনি পমতাল্লিশ বছর রাজত্ব 
করেন। নিহত হন স্থুশর্মন, শেষ কথ্রাজা, অন্ধ সিদুকের হাতে। অগ্র। 
প্রাচীনতম জাঁতি। তারা বাস করতেন কুষ্ণ! ও গোদাবরী নদীর মধ্যবতী 
অঞ্চলে। তারাও রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় শতাব্দী 
পর্যন্ত, দীর্ঘ চারি শত বমর। প্রতিষ্ঠিত হয় এক মহাশক্তিশালী সাবভৌম 
সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে, বিস্তৃত তাঁর সীমানা-_-কৃষ্ণা-গোদাবরীর উপত্যক! থেকে 
নাসিক আর উজ্জয়িনী পর্যন্ত । স্থাপিত হয় রাজধানী গোদাবরীতীরে 
প্রতিষ্ঠানে, দ্বিতীয় রাজধানী বৈজয়স্তাতে, তৃতীয় অমরাবতীতে । বিশ জন 
নৃপতি অধিকার করেন সাতবাহন সিংহাসন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাতকনী, 
গৌতমী পুত্র, বশিষ্ঠপুত্র পুলুমায়ী আর যজ্ঞপ্রীদাতকনাী। ন।মিক আসে সাত- 
বাহুনদের অধিকারে । বিস্তৃত হয় দাক্ষিণাত্যে আর্য-সভ্যতা, আয-সংস্বৃতি। 
শ্রেষ্ঠ শর্ট তারাঁও, পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ব-স্থাপত্যের, নির্মাণ করেন অনবদ্য স্ত্ত, 
ত্ত.প, গরাদ, ত্য আর বিহার যজ্জ-পটাতে, অমরাবতীতে, নাপিকে, বিদিশাতে, 
কালিতে ও কানেরিতে,_অঙ্গে নিয়ে অনুপম শিল্প-সম্ভার, প্রতীক শ্রেঠ বৌদ্ধ 
স্থাপত্যের । তীরাই রচন1 করেন সীচীর অপরূপ তোরণ। 

কিছুদিনের জন্ত নাসিক শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অধিকারে আসে। রাঙ্গত্ব 
করেন তিনি ৩৭ থেকে ৫* খ্রীষ্টাৰ পর্যস্ত। উজ্জয়িনীতে স্থাপিত হয় 
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রাজধানী । বিবাহ হয় ভার কন্তার সাতবাহন বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ীর 
সঙ্গে। 

সাতবাহনের ক্ষমতা তৃতীয় শত বীতে অন্তমিত হুয়। নাসিক অভীররাজ্গ 
ঈশ্বর সেনের অধিকারে আসে । অভীরদের পতন হুলে নাসিক বাকাটকদের 
অধিকারে আমে । বাকাঁটক রাজ! দ্বিতীয় রুদ্রসেন লমূদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় 
চন্দ্রপগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্তা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। তাদের সম্তান- 
সম্তভতির। নাসিকে কয়েকপুরুষ ধরে রাজত্ব করেন। হরি সেন শেষ রাজা 
বাকাটক বংশের। তার মন্ত্রী বরাহদেব অজন্থাতে নির্মাণ করেন ষোড়শ 
আর সপ্চদশ বিহার ৪৭০ থেকে ৪৮* খ্রীষ্টাব্দে। পরে নামিক মালবের 
কলচ্রীদের অধিকারে আসে । নাই তাদের কোন দান ভারতীয় স্থাপত্যে । 

প্রাচীনতম যুগে এই নামসিককেই কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে পশ্চিম-ভারতের 
সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, তার কৃষ্টি । নির্মাণ করেন যখন মৌধ ও সঙ্গ রাজার। 
স্তম্ভ, চৈত্য আর বিহার, বুদ্ধগয়ায়, সীচীতে আর ভারহুতে, তীর্থস্থানে 
পরিণত হয় বুদ্ধগয়া, সাচী আর তারহুত। নিম্িত হয় কত গুহা-মন্দির_ 
নাসিকে আর নাসিকের ছু'শ মাইল পরিধি নিয়ে। নিমিত হয় একে একে, 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গে, ভাজাতে, কনডেনে, পিটলখোরাতে, বিদ্বিশাতে, 
নাসিকে, কালিতে কানেরিতে আর অজস্তাতে, স্ত,প, চৈত্য আর বিহার, অঙ্গে 
নিয়ে অনুপম শিল্প-সম্ভার । 

নিমিত হয় প্রথম চারিটি চৈত্য ্রীষ্টপৃব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, বাকী তিনটি 
খরীষ্টপূ প্রথম শতাব্দীতে । কানেরির চৈত্য খ্রীষ্টাব্দ ছিতীয় শতাব্দীতে নিমিত 
হয়। সবগুলি চৈত্যই হীনষান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধর! নির্মীণ করেন, তাই নাই 
এই চৈত্যে বুদ্ধের প্রতিমৃতি, পুজিত হয় তার স্বতি। জুনীরেও ছুটি হীনযান 
ঠচত্য নিমিত হয়। নাই অন্য কোন চৈত্য হীনষান সম্প্রদায়ের । 

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে খ্রীষ্টপৃব তৃতীয় শতাব্দীতে পাহাড়ের অঙ্গ 
কেটে নিমিত হয় চারিটি গুহা-মন্দির। নিমিত হয় কর্ণ কৌপর, স্থদামা, 
লোমশ খধি ও বিশ্ব ঝোপড়ি। নির্মাণ করেন বৌদ্ধস্থপতি। অতিক্রম করে 
অর্ধ শতাবী, আবার স্থরু হয় গুহামন্দির নির্যাণ পশ্চিমঘাট পৰতমালার 
অঙ্গে । 
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পশ্চিম-ঘাট পর্বতমালাই গুহ! মন্দির নির্মাণের উপধুক্ত স্থান। তাই বেছে 
নেন বৌদ্ধ স্থপতি এই পর্বতমালাকেই গুহা -মন্দির নির্যাণের জন্য । পাহাড়ের 
অঙ্গ কেটে নির্মাণ করেন চৈত্য, বৌদ্ধ উপাননামন্দির, অন্ুবূপ গ্রীষ্ট ধর্মমন্দিরের | 
নিমিত হয় খিলান-সংযুক্ত প্রশস্ত কক্ষ (হল), বৃত্তাকারে রচিত হয় তার 
প্রাস্তদেশ। ছুই সারি দীর্ঘচ্ছেদ অন্থপম স্তস্ত দিয়ে পথক কর! হয় ছু' পাশের 
গলি-পথকে ঘরের প্রশস্ত কেন্দ্রস্থল থেকে । বৃতাংশে রচিত হয় একটি হ,প। 

নিষ্সিত হুয় চৈত্যের সংলগ্ন একটি সঙ্ঘারাম ব! বিহার, বাসস্থান বৌদ্ধ 
শ্রমণের। দাগোবার অনুরূপ বিহার কথাটিও সিংহল থেকে আমদাশি হয়েছে। 
কেন্্রস্থলে রচিত হুয় একটি প্রশস্ত সভাগৃহ ( হলঘর )। রচিত হয় একটিব 
একাধিক প্রবেশ-দ্বার, তাঁর সম্মুখে একটি আচ্ছাদিত অপরূপ তোরণ অথব। 
অলিন্দ। রচিত হয় চতুষ্কোণ-প্রকোষ্ঠ পাহাড়ের অন্তরত্বম প্রদেশে, সভাগৃহের 
চতুদিকে। প্রবেশ-পথ দিয়ে সভাগৃহের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেই প্রকোঠগুলি। 
এই সব প্রকোষ্ঠেই বান করেন বৌদ্ধ শ্রমণেরা। ক্রমে বাড়ে বৌদ্ধ শ্রমণের 
সংখ্যা, নিমিত হয় একাধিক বিহার। হয় বোধিসত্বর্দের জন্য পৃথক বিহারও। 
সোপানের শ্রেণী দিয়ে যুক্ত হয় বিহারগুলি। নিগিত হয় গ€ুহ!মন্দির কাঠের 
তৈরী অট্টালিকার অন্থকরণে। ক্রটাহীন সেই অনুকরণ । 

প্রথমে নির্বাচিত হয় মন্দির-নির্মাণের স্বান। নির্ভর করে সেই নির্বাচন 
পাহাড়ের আরুতি ও প্রকৃতির উপর। নির্বাচন করেন সজ্ঘের অর্দিকর্তী, 
তিনিই প্রস্তত করেন মন্দিরের পরিকল্পনা । নিষুক্ত হন স্থপতি, স্থনিপুণ 
স্থাপত্যের ও পর্বত খননের কাজে। খন্জু ক'রে কাট! হয় চড়ার নীচের 
পাহাড়ের খাড়। দিক, রচিত হুয় মন্দিরের সম্মুখতাগ সেই লম্বতলে। কেন্ত্রস্থলে 
রচিত হুয় একটি বুহুৎ গবাক্ষ, প্রবেশ-পথ, মন্দিরের আলো।-বাতামের, পথ 
পাহাড়ের ভিতরের কাজের আর রাবিশ ও ধ্বংসাবশেষ নিগমনেরও । এই 
ধ্বংসাবশেষ দিয়েই রচিত হয় মন্দিরের সম্মুথের প্রাকার আর প্রাঙ্গণ। 

স্থরুতে, নিমিত হয় একটি ক্ষুদ্র ঠত্য, সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি প্রকোষ্ট, 
বাপস্থান মন্দির নির্মাণের কর্মীধ]ক্ষের, মন্দিরের স্থপতির, মন্দির নির্মাতাদের, 
বাসস্থান-পরিদ্শকেরও। আছে তার নিদশন ভাজাতে, আছে নাসিকেও। 
চিহ্নিত হয় পাহাড়ের অঙে মন্দিরের সম্মখভাগের পরিকল্পনা ৷ স্থক হয় উপর 
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থেকে নির্মাণের কাজ, নীচের প্রস্তরখগ্ডের উপর দীড়িয়ে। প্রথমে সম্পূর্ণ হয় 
উপরের কাজ, শেষে নীচের। উপর থেকে স্থরু হয় মন্দিরের ভিতরের 
কাজও। রচিত হয় প্রথমে মন্দির ছাদ। অপরূপ শিল্প-সম্ভার দিয়ে সাঁজান 
শ্রেষ্ঠ স্থপতি আর ভান্কর সেই ছাদের অঙ্গ । ক্ষোদ্দিত কবেন কত হুম্দরতম, 
আর স্ক্মতম লতা! পল্পন, কত রাজহংস, কত প্রস্ফুটিত পদ্মা। 

নিতিত হয় স্তম্ভের বন্ধনী, ক্ষোদিত হয় তার অঙ্গেও কত মুতি। মুতি কত 
বুদ্ধের, মৃতি কত দেবদেবীর৪। কোথাও রচিত হয় স্তস্ভের শীর্ষদেশে গরুর 
মুতি__ কোথাও জোড়া, কোথাও ব। তিনটি দাড়িয়ে আছে পাশাপাশি। 
কোথাও এক ব। একাধিক দিংহ । কোথাও স্তস্তের শীর্বদেশে এক ব। একাধিক 
হস্তী, অনবদ্য তাদের গঠন-মৌষ্ঠব। জীবন্ত, প্রতীক তারা,আছে তাদের 
পৌরাণিক অর্থ। হ্তী পূর্দিকের রক্ষাকারী, অশ্ব দক্ষিণের, ষণ্ড পশ্চমের 
আর মিংহ উত্তরের, ভারা! অভিভাবকত্ব করে চারিদিকে । খকৃবেদে কিন্ত 
মিংহই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আমন | দ্রতগামী অশ্ব স্থর্ষের প্রতীক, হস্ত 
দেবরাজ ইন্দ্রেরে। রচিত হয় স্তস্ত দণ্ড, বিভিন্ন তাদের আরুতি_কেউ 
চতুক্ষোণ, কেউ অষ্ট, কেউ ষোল-কোণ বিশিষ্ট । কারুর অঙ্গ মন্যপ, মাই কোন 
শিল্পমভ্ভার। কারও অঙ্গে খোদিত লতা, পল্লব, কারও অঙ্গে মুতি। মৃত্তি কত 
জন্তর, কত মানুষের-_-অপরূপ তাদের গঠন-ভঙ্গি মা ! 

প্রাচীরের গাত্রে কামিশের নীচেও সারি সারি মৃতি আর লত1। তার 
নীচে কত বুদ্ধের মৃত্তি। মৃতি কত বোধিনত্বের। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, 
বিভিন্ন তাদের ভঙ্গী_কেউ দাড়িয়ে, কেউ পদ্মাদনে বসে, কার হাতে অভয়- 
মুদ্র। কারও বরদা, সবগুলিই জীবন্ত । রচিত হয় প্রবেশ পথ, তার ছুই পাশের 
শীর্ষদেশ অনবদ্ধ লতা-পল্লবে আর মৃতি-সম্তারে সাঞ্জান। তারপর অলিন্দ, 
তার ছাদে আর প্রাচীরের অঙ্গেও ক্ষোদিত হুয় অপরূপ লতা-পল্লৰ আর মৃতি। 
প্রবেশ পথের সম্মুখে একটি আচ্ছাদিত তোরণ, তাঁর ছাদের আর স্তগ্ভের 
অঙ্গেও কত স্থন্দর, আর সক্ষম লতা-পল্লব। মৃতি আর লতা-পললব দিয়ে 
শোভিত হয় মন্দিরের সন্মুখতাঁগও। 

বড় ভারা কুঠার দিয়ে প্রথমে খনিত হয় পাহাড়ের অঙ্গ । কুঠার দিয়েই 
বিচুর্ণ আর বিচ্ছিন্ন হয় বাড়তি গ্রন্তরধণ্ড। প্রশত্ত ফলাযুক্ত বাটালি দিয়ে 
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বিস্তত্ত হয় মন্দিরের তলদেশ। বিভিন্ন আকারের ফলাুক্ত বাটালি, তীক্া গ্রস্ত 
আর হাতুড়ি দিয়ে রচিত হয় মন্দির। ক্ষো৭দ্দিত হয় তার ছাদের, প্রাচীরের 
আর স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের অনবছ্য, অনুপম শিল্প সম্ভার । ব্যবহৃত হয় 
সিকি ইঞ্চি ফলাযুক্ত শাণিত বাটালি শেষ রূপদানে। তাই তুলনাহীন এই রূপ, 
_ নিখুঁত, মস্থণ, অম্লান । ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয় এই ঘন্ত্রগুলি। আবিষ্কৃত 
হয়েছে কতকগুলি স্থন্াগ্র বাটালি, বিদ্দিশাতে, হেলিয়োডোরাসের ভগ্ন 
স্তম্ভের নীচে। 

পাহাড়ের অঙ্ক কেটে, পাহাড়ের অস্তরতম প্রদেশে চৈত্য আর বিহার, 
যেন স্বপ্নলোৌক। রচনা করেন শ্রেষ্ঠ স্থপতি, সঙ্গে নিয়ে স্থুনিপুণ শিল্পী, 
মহাপারদশরশ স্থাপত্য-বিদ্যায়। রচনা করেন হৃদয়ের সমস্ত এশ্বর্ উজাড় 
করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী। তাই প্রতিটি মন্দিরই 
বুকে নিয়ে আছে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন । পায় শ্রেষ্টত্বের 
আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । হয় বিশ্বজিৎ । 

চৈত্য আর বিহারের মধ্যে চৈত্যই পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন । নিষ্বিত হয় 
নাদিকে একটি চৈত্য, পরিচিত পাওুলেনা নামে । রচিত হয় বাইশটি বিহার, 
শ্রে্ঠ তাদের মধ্যে নাহাঁপন। ( অষ্টম ), গৌতমী পুত্র ( তৃতীয়), আর শ্রীজ্ঞান 
( পঞ্চদশ গুহা-মন্দির )। দশম, একাদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও এক- 
বিংশতি বিহীরও আছে অক্ষত অবস্থায়। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে অবশিষ্ট 
বিহারগুলি। এই বিহারগুলি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাবের 
মধ্যে নিমিত হয়। সবগুলি মন্বিরই হীনযাঁন সম্প্রদায়ের তৈরি । 

আমরা প্রথমে পাওুলেনা, উনবিংশ গুহামন্দির দেখতে যাই। এই ঠচত্যের 
সম্মুখে কোন কাঠের কাজ মাই । অজস্তার নবম গুহা-মন্দিরের সম্মুখভাগেও 
কোন কাঠের কাজ নাই! তাই তাদের বৈশিষ্ট্য । ব্যতিক্রম অন্য প্রাচীনতম 
£চত্যের সঙ্গেও । পাওুলেন৷ ত্রিষ্বক পর্বতমালার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত, আছে 
এই পর্বতের শিখরে তিনটি চূড়া । ছু" হাজার বছর আগের তৈরি এক 
চৈত্যের সন্ুখভাগের' অপরূপ শিল্প-সন্ভার দেখে মুগ্ধ ছই। এই চৈত)টি 
্রীষটপূর্ব প্রথম শতাবীতে নি়িত হয়-_নির্মাণ করেন স্থঙ্গ-রাজার1। 

সম্মুখভাগে ছুটি তল, নীচের তলের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি প্রবেশ-পথ, 
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অর্ধচন্দ্রাকারে রচিত তাঁর শীর্দেশ। অর্ধচন্দ্রাকারে রচিত হয়েছে দ্বিতলের 
কেন্্রস্থলের ঠত্যর বিশাল বাতায়নটিও। দেখি, অনেকগুলি অর্ধগোলারুতি 
চন্দ্রাতপ, ঠত্যের শীর্ষদেশে আর াতায়নের ছই পাশের প্রাচীরের গাত্রে। 
দুই দিকের উদগত স্তম্ভের কেন্ত্রস্থলেও । তার নীচেই ঘণ্টার প্রতীক । 

আমরা সম্মুখভাগ দেখে চৈত্যের ভিতরে প্রবেশ করি। দেখি দরজার 
পাশে দাড়িয়ে একটি ষক্ষ প্রতিহারী। দেখি প্রাচীরের গাত্রে উৎকীর্ণ একটি 
ক্ষোদ্িত লিপিও, লেখা আছে, তাতে “ধারণ্থিক। গ্রামবাসী প্রবেশ-পথের 
উপরের ক্ষোদ্দিত শিল্প-সম্ভারের ব্যয় বহুন করেছিলেন ।৮ টি এই 
শিল্পসস্তার দেখি। 

ভিতরে প্রবেশ করে, দেখে বিস্মিত হই ন্তস্তের অঙ্গের আর শীর্ধদেশের 
কারুকার্য । হাড়ির আকারে নিমিত হয় জ্তত্তের তলদেশ, হয় শীর্বদেশের বন্ধনীর 
নীচেও। নাই কোন কারুকার্য স্তম্ভের অঙ্গে। কারও শীর্ষদেশে চতুক্ষোণ মঞ্চের 
উপর শোভা পায় জোড়া হস্তী, কারও জোড় গরু, অপরূপ তার্দের 
গঠন-সৌষ্ঠব। দীর্ঘ ও মরু এই স্তস্তগুলি, ব্যাস তাঁদের উচ্চতার অষ্টমাংশ, 
তাই শোভন, সুন্দর গঠন । সমপধায়ে পড়ে সুন্দরতম গ্রীক ও রোমান স্তস্েরু। 

ঠচৈত্যের প্রান্তদেশে, বৃত্তাংশে দেখি, রচিত হয়েছে পাঞাঁড় কেটে একটি বৃহৎ 
স্ত.প, বৃত্তাকার তার তলদেশ । 

আমর ত্য দেখে অষ্টাদশ গুহা-মন্দির দেখি । প্রাচীনতম বিহার 
নাসিকের, সমসাময়িক পাওুলেনা! চৈত্যের এই বিহারটি। 

তারপর নাহাপন1 বিহার। এই বিহারটি ১০০ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হয়। 
অন্ধ্র সাতবাহনের নির্খাণ করেন। প্রাচীনতম তিনটি শ্রেষ্ঠ বিহারের মধ্ো, 
প্রাচীনতর গৌতমীপুত্র আর শ্রীজ্ঞানের, দীড়িয়ে আছে নাহাপন। এক সুন্দর 
শোভন মৃতিতে। অন্থপম তার অলিন্দটি, বুকে নিয়ে আছে চারিটি স্তস্ত, 
আকৃতি তার পিরামিডের মত। তাদের শীর্দেশে আছে একটি ক'রে ঘণ্টা, 
তার উপর উল্টে! করে রক্ষিত আর একটি ঘণ্ট।। তাঁর উপর বসে আছে 
জোড়া ষণ্ড অথব। জোড়া হস্তী। তাদের পাদদেশে পন্ম, ছুই প্রান্তে দুইটি 
অর্ধ স্তস্ত। অনুরূপ এই স্তস্তগুলি জুনারের গনেশলেনা চৈত্যের ভিতরের 
স্তমের। সুষ্ঠ অনুকরণ বিদিশার অলিন্দের স্তম্ভের । অলিন্দ অতিক্রম ক'রে 
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ভিতরের কেন্্রস্থলের প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করি। নাই কোন স্তত্ত এই সভাগৃছে । 
দেখি, অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ সভাগৃহের সংলগ্ন । তারা পরম্পর সংযুক্ত প্রবেশ- 
পথ দিয়ে। নাই কোন কারুকার্য এই সব প্রকোষ্ঠে, আছে শুধু এক-একটি 
প্রস্তর-শষ্য| গ্রকোষ্টের কেন্তরস্থলে । 

নাহাপন! দেখে আমর! গৌতমী পুত্র ( তৃতীয় ) দেখতে যাই। শ্রেষ্ঠ গুহা- 
মন্দির নাপিকের, অন্ধ সাতবাহনেরাই ১৩০ গ্রীষ্টাব্বে এই ধিহারটি নির্মাণ 
করেন । 

অলিন্দের সন্মুখভাগে একটি নীচ প্রাচীর । অনবদ্য সুন্দরতম গরাদে দিয়ে 
তৈরী সেই প্রাচীর। তার নীচে ক্ষো(দিত এক সারি বৃহৎ মৃতি, স্বদ্ধে নিয়ে 
বিশালকায় চন্দ্রাতপ। দ্রানব তারা, ভূগর্ভ থেকে উঠে এসেছে, এই চন্দ্রীতপ 
দিয়ে ধারণ ক'রে আছে সমস্ত বিহারটিকে । মন্দিরের ভারে বিস্তৃত তাদের 
চক্ষুর তারক।, স্ফীত বাহুর পেশী, কম্পিত সাবা অঙ্গ। তার! শাশ্বত, নিযুক্ত 
কর হয়েছে তাদের বুদ্ধের কাজে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। 

গরাদের (রেলের ) অন্তরালে দীড়িয়ে আছে অলিন্দের স্তস্তগুলি, অদৃশ্য 
হয়ে আছে তাদের নীচের অংশ । অনিন্দের শীর্ষদেশে একটি প্রশস্ত খিলান-- 
বিস্তৃত হয়ে আছে অলিন্দের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। দাড়িয়ে আছে 
খিলানটি সারি সারি স্তম্ের উপর, শীষে নিয়ে আছে স্তস্ত জোড়। হস্তী, জোড়। 
যণ্ড আর জোড়া পিংহ। অনবগ্ধ তাদের গঠন। অনুরূপ এই স্তম্তগুলি 
নাহাপন। বিহারের স্তম্ভের । কিন্তু স্থন্বরতম তাদের পরিকল্পন।, উন্নততর 
রূপদ্দান। রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে একটি পাড়ও, শোভিত বিভিন্ন জন্ত, 
লতাপল্লৰ আর পুষ্পস্তবক দিয়ে । 

বিম্ময়ে . বিমুগ্ধ হয়ে দ্রেখি অলিন্দের শোভ1। দরজার সামনে এসে বিন্ময়ে 
স্তব্ধ হয়ে যাই, দেখে ঘরের শীর্দেশের আর তার পাশের মুতি-সম্ভার ! 

গৌতমী পুত্র দেখে আমর! শ্রীজ্ঞানে ( পঞ্চদশ ) বিহারে উপনীত হই। এই 
বিহারটি ১৮* শ্রীষ্টাবে অন্ধ সাতবাহন রাজার। নির্মাণ করেন। অন্যতষ তিনটি 
শ্রেষ্ঠ বিহারের, নিম্িত হয় সবার শেষে। অনুরূপ গৌতমীপুত্রের, এই 
বিহারটিতেও আছে একটি স্তত্তযুক্ত অলিন্দ, বুকে নিয়ে হুন্দরতম শিল্পপস্তার । 
একটি প্রবেশ পথ, সজ্জিত অন্গপম মুতি-সভ্ভার দিয়ে। একটি স্তস্তহীন প্রশস্ত 
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সভাগৃহ, বেষ্টিত হয়ে আছে তার তিন দিক ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠে, বাসস্থান বৌদ্ধ 
শ্রমণের। নাই অলিন্দের সম্মুখের গরাদের তৈরী নীচু প্রাচীর, বুকে নিয়ে 
প্রকৃষ্ট শিল্পসম্পদ। নাই তার নী-)র দানবের মুতিও। 

বহুশত বৎসর অতিক্রম করে, প্রবল হন মহাষান সম্প্রদায়, হীনবল 
হন হীনযান। প্রবন্তিত হয় মৃত্তির পূজা বৌদ্ধ চৈত্যে। অস্তহিত হয় 
স্বাতর পুজা, তাই দাগোবার (স্তপের ) পরিবর্তে চৈত্য আর বিহারের 
প্রাস্তদেশে, মন্দিরে রচিত হয় বুদ্ধমৃতি, মৃতি বোধিনবেরও, মৃতি 
পন্মপাণি আর বজ্রপাণির-_-অবলোকিতেশ্বর আর মৈত্রেয়ীর, পূজিত হন বুদ্ধ, 
সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ব। তাই যখন এই মন্দিরগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের 
অধীনে আসে, পরিবতিত হয় এই বিহারটির আকৃতি তাদের প্রয়োজনের 
চাহিদা মেটাতে । রচিত হয় লভাগুছের কেন্্রস্থলে একটি বেদি, শেষ প্রান্তে 
একটি অন্থপম গর্তগৃহ ব! ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে একটি তোরণ। 
অন্থপম, স্থন্দরতম এই তোবণের মামনের স্তস্ত ছুটি। তাঁদের শীর্ষদেশে শোভ। 
পায় অন্ভূমিক অপরূপ শিরাুক্ত বন্ধনী, অঙ্গে নিয়ে স্থক্ক্রতম অনবদ্য শিল্পসন্ভার। 
অনুরূপ দ্রাবিড় স্থানের পল্লব স্থপতির স্তস্তের অঙ্গের, সপ্তম শতাব্দীতে রচন। 
করেন গুপ্ত স্থপতি, গুপ্ক রাজাদের অর্থে । স্থাপিত হয় সেই মন্দিরে এক 
মহাঁমহিমময় বুদ্ধমূতিও । 

বেরিয়ে এসে দশম গুহা-মন্দির দেখতে ষাই। অন্যতম হ্বন্দরতম এই 
বিহারটি সমপর্যায়ে পড়ে গৌতমী পুত্র বিহারের__অলিন্দের শীর্ষদেশের আর 
স্তত্ের অঙ্গের শিল্প-সম্ভারে। কিন্ত নাই তার স্তম্ভের অঙ্গের মন্যণতা, নাই 
স্তভের শীর্ষদেশের হাঁড়ির আরুতির সৌষ্বতাও। 

আমর। একে একে দেখি একাদশ, সধুদশ, বিংশতি ও একবিংশতি গুহা- 
মন্দির, সবগুলিই বিহার বা সঙ্ঘারাম। কিন্তু নাই তাতে গৌতমী পুত্রের 
সুক্মতা, নাই সে সৌন্দর্যও তাদের অঙ্গের কারুকাধে। পড়ে না তার! 
শ্রেষ্ঠত্বের পধায়ে। 

সঞ্ধদশ ও একবিংশতি গুহা-মন্দিরে রচিত দেখি অনেকগুলি বুদ্ধমুতি, 
রচন। করেন দক্ষিণ-ভারতের চালুক্য রাঁজারা--৬০* খ্রীষ্টাব্ের পরে। দেখি 
সপ্তদশ মন্দিরে শয়ন ক'রে আছেন একটি বিশালকার মহিমাময় বুদ্ধ, আছেন 
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পরিনির্বাণ মৃত্তিতে। সমপর্ধায়ে পড়ে এই মৃত্তিটি অজস্তার হষ্ঠ বিংশতি 
গুহা-মন্দিরের বুদ্ধের পরিনির্বাণ মৃতির সঙ্গে 

শ্রদ্ধা জানাই স্থপতিদের, জানাই শ্রদ্ধা। শিল্পীদেরও--অমর তারা, অমর 
করেছেন ভারতবর্ষকে, দিয়েছেন শ্রেষ্টত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । 
ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও হয় নি ম্লান, আছে উজ্জ্বল 


হয়ে মনের মণিকোঠায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছদ 
কালি 


কালির চৈত্য 


বোম্বাই শহর। ১৯৪৩ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাপ। সন্ধ্যাবেল।, আপি 
থেকে ফিরে এসে বাসার প্রাঙ্গণে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে রবীন্দ্র রচনাবলী 
নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। পাশের টিপয়ের উপর ধৃমায়মাঁন চায়ের কাপ। 
ডাঃ মণি লাহিড়ী এসে হাজির। সঙ্গে আছেন ডাঃ সরকার আর সান্তাল। 

মণি বলেন, পুণ। যাঁবেন কাঁকাবাবু? মোটরে চড়ে যাওয়া যাবে। আছে 
একটি নয়নাভিরাম রান্তা, বোম্বাই থেকে পুণ। পর্যস্ত। বিস্তৃত সেই পথ 
একশ" কুড়ি মাইল। মণি আমার ভাইপে।। বোম্বাইয়ের এক সরকারী 
প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ডা: সরকার আর সান্তাল তার মতীর্ঘ। 

আমি বলি, যেতে পারি, যদি কালি, ভাজ! ও বিদিশ। হয়ে যাওয়৷ হয়। 
তা৷ হলে পুণাও দেখা হবে, পখে যেতে যেতে দেখতে পাওয়৷ যাবে কালি, 
ভাজার ও বিদিশার চৈত্য । দেখা হবে ভাজার ও বিদিশার বিহাঁরও। 

সম্মত হন তীারা। বলেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে পুণায় থাকবার 
জায়গার ব্যবস্থা! আমাকেই করতে হবে। 

রাজী হই তাদের প্রস্তাবে। শ্বীকৃত হই স্থানের ব্যবস্থ। করবার ভার 
নিতে। স্থির হয়, আসছে শনিবার ভোর বেলাতেঈ আমর! রওনা হব, যদ্দি 
ইতিমধ্যে থাকবার স্থান মেলে। শনি ও সৌমবার ছুটি নিলেই চলবে। 
মঙ্গলবারে ফিরে এসে আপিন করা ষাবে। 

পরের দিন। আপিসে গিয়েই বন্ধুবর ভাগারীকে ফোন করি, যদি কিছু 
স্থরাহা করতে পারেন। বলেন তিনি, তার একটি গুজরাটা বন্ধু আছেন। 
অবিলম্বে তাকে নিয়ে হাজির হচ্ছেন। হয় ত কিছু সুব্যবস্থা হলেও 
হতে পারে। 

কিছুক্ষণ পরেই, ভাগ্ারী তাঁর গুজরাটা বন্ধুকে নিয়ে উপস্থিত। বন্ধুটি 
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বলেন, তাদের একটি ধর্মশীল| পুণাতে আছে। স্টেশনের একেবারে বিপরীত 
দিকে। স্টেশন থেকে ছু"মিনিটের রাস্তা। একতলায় ধর্মশালা, দোকান ও 
রেস্তোরা । দোতলায় ডাতে হোটেল, অন্যতম বৃহত্বম হোটেল পুণার। 
তিন তলায় আর চার তলায় যাত্রীনিবান আছে, সেই যাত্রীনিবাসে অনেকগুলি 
পৃথক “ম্থইট”। প্রতি স্থইটে আছে দুখানি পাশাপাশি ঘর, শোবার আর 
বসবার, সংযুক্ত দরজা দিয়ে। শোবার ঘরের পিছনে ড্রেসিং রুম, তার পিছনে 
রান্নার । রান্নাঘরের একদিকে নাইবার ঘর অপর দিকে ফ্লানড পার়খান।। 
আসবাবে সজ্জিত এই ঘরগুলি। প্রতি ঘরে আছে গদিলমেত দু'খাঁনি খাট, 
একটি ড্রেনিং টেবিল, একটি বড় ওয়ার্ডরোঁব, লিখবার টেবিল ও ছু"খানি টিপয়। 
আছে প্রতি স্থইটে পঞ্চাশ জনের রান্নার উপযোগী বাসনপত্রও। স্থইটগুলির 
সামনে একটি টানা বারান্দা আছে। সেখান থেকে ভ্রষ্টব্য গুণ শহর। 
লাগবে না কোন দর্শনী। দিতে হবে শুধু ছ" আনা, টনিক বৈছাতিক বাতির 
খরচের জন্য । 

তিনি বলেন, এই সব ত্বইটে তাদের আত্মীয়রা বাস করেন। থাকতে 
দেওয়। হয় পরিচিত.সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদেরও সপরিবারে একাধিক্রমে ছুই সপ্তাহ। 
তার বেশী দিন থাকতে হুলে চাই বিশেষ অনুমতি । 

আরও বলেন, তিনি আজই টেলিফোনে জেনে নেবেন কোন খালি স্থুইট 
আছে কি না। পাকা ব্যবস্থার জন্ত কাল পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হুবে। 

পরের দিন সকালে আপিমে যেতেই টেলিফোন বেজে ওঠে । সাগ্রহে 
রিমিভার কানের কাছে তুলে ধরি। শুনি আমাদের বাঁমের জন্য একটি সুইট 

রক্ষিত হয়েছে। 

তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, টেলিফোনেই একে একে ভাঃ লাহিড়ী, 
সরকার ও সান্ত/লকে এই স্থখবরটি পরিবেশন করি। শুনে সবাই মহাখুশী, 
বলেন কল্পনাতীত এই ব্যবস্থা । 

শনিবারে ভোর. বেলাতেই ডাঃ সান্তাল মোটর নিয়ে এসে আমাদের বাম! 
থেকে তুলে নেন। জাঁমাদের মোটর বিছ্যুৎগতিতে ছোটে। প্রশস্ত সায়ন 
রোড দিয়ে, আমর। সায়ন অতিক্রম করে, ব1 দিকে মোড় নিয়ে রেলের লাইন, 
পেরিয়ে, এক বিস্তীর্ণ খাঁড়ির সামনে এসে উপস্থিত হই। এই খাঁড়ি আরব 
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সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত । দেখ। যায় খাড়ি আর সাগরের সংযুক্ত স্থল, মিশছে 
গিয়ে লাগর দিগন্তে । কৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির এক শ্ুন্দরতম পরিবেশ, সুন্দর 
এক লীলানিকেতন। | ৃ 

আমর] ডান দিকে মোড় নিয়ে, কিছুদূর খাঁড়ির কিনার! দিয়ে গিয়ে, 
কুর্লাতে উপনীত হই। এখানে অনেকগুলি কারখান। এবং কয়েকটি কাপড়ের 
কলও আছে। 

কিছুদূর যাওয়ার পর উচুনীচু পাহাড়ের রাস্তা স্থরু হয়। আমর! চলি 
পশ্চিমঘাট শৈলমাঁলার পাদদেশ দিয়ে। বস্কিম-গতিতে যাই। কখনও উঁচুতে 
উঠি, কখনও নীচে নামি। অতিক্রম করি কত আম্মকুপ্, কত বন, কত 
উপবন, অবশেষে উপস্থিত হই থানাঁতে। বোশ্বাইয়ের একটি জেলার সদর এই 
থানা, বোম্বাই থেকে সাতাশ মাইল দূরে অবস্থিত। এইখানে এসেই সমাপ্ত 
হয় বোম্বাই দ্বীপের এক প্রাস্ত। তাই সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে থানা, 
সংযুক্ত হয়ে আছে ভারতের সঙ্গে একটি দীর্ঘ সেতু দিয়ে। সেই সেতুর উপর 
দিয়েই যাতায়াত করে লোক, গাঁড়ী-ঘোড়াও যাঁক়। অনতিদুরে নিশ্মিত হয় 
আরও একটি সেতু, নির্মাণ করেন জি. আই. পি. (কেন্দ্র) রেল। সেই 
সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করে। মাইল তিনেক দূরে বৌরিভিলিতে 
অন্গরূপ একটি সেতু বি. বি. পি. আই. ( পশ্চিম ) রেল নিশ্মাণ করেন। সেতুর 
উপর থেকে সেই সেতুটিও দেখ! যায়। 

সেতুর উপাস্তে এসে আমাদের গাঁড়ী থামে । সামনে নীল সমুদ্র দক্ষিণে 
বামে বিস্তৃত। পরপারে দাড়িয়ে আছে পশ্চিমঘাট পবতমালা, দ্িকচক্রবালে 
গিয়ে মিশেছে । তার অস্তরাল থেকে অরুণদেব অতি ধীরে উদয় হন। তার 
অঙ্গের লাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে শৈলমালার শীর্ষদেশে, প্রতিফলিত হয় সাগরের 
বুকেও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি প্রকৃতির এই অপরূপ বূপ। প্রণাম জানাই 
দিবাকরকে, জানাই “জবাকুস্থম সঙ্কাশংকে |” গাড়ী মস্থরগতিতে চলে-__ 
অতিক্রম করে সেতু । 

বদলে যায় রানার রূপ। লুকোচুরি খেলে রাস্তায়, পর্বতশ্রেণীতে আর 
খাঁড়িতে। বামে স্থুউচ্চ পশ্চিমঘাটের শৈলশ্রেণী। তার পদতল বেষ্টন করে 
এগিয়ে চলে পথ। দক্ষিণে প্রশস্ত খাঁড় রূপধারণ করে সমুদ্রের। কখনও 

্‌ 
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এগিয়ে আসে পর্বত, রুদ্ধ করে পথের গতি । মনে হয়, পরিসমাপ্তি হয় বুঝি 
পথের, বন্ধ হয় যাত্রা । কখনও দক্ষিণের খাড়ি সামনে এসে দ্াড়ায়। হারিয়ে 
যায় পথ, তার বক্ষের অত্যস্তরে, অদৃষ্ত হয়ে যায় একেবারে । পরিসমাপ্তি হয় 
পথের, বুঝি যাক্রারও । কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় না পথের, রুদ্ধ হয়না তার 
গতি-চলে পথ ঈষৎ বঙ্কিমগতিতে পাহাড়ের চরপ-ছুয়ে আর খাঁড়ির অঙ্গ 
স্পর্শ করে। দেখি খাঁড়ির বুকেও অনংখ্য ডিঙি, বুকে নিয়ে সাদা পাল। দূর 
থেকে দেখে মনে হয়, বুঝি অসংখ্য বক শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে বসে আছে। 
এই ডিডি-নৌকে। করেই জেলের! মাছ ধরে, বিক্রি করে বোম্বাই শহরে। 

কিছুদূর এই রকম পথ অতিক্রম করে আমরা! আবার উঁচুতে উঠতে থাকি। 
পথ চলে একে বেঁকে অরণ্যের ভিতর দিয়ে । রাস্তার দু'পাশে ঘন মহীরুহের 
শ্রেণী, তার ছায়া এসে পড়ে রাস্তার উপর, পথ হয় ছায়াশীতল। গাড়ী একটি 
উচু পাহাড়ের সা্ছদেশে এসে থামে । 

এই পাহাড়ের শীর্ষদেশেই-_হাঁজার চারেক ফুট উঁচুতে খাগালা শহর । 
নিয্নতম প্রদেশে টাটার জল-বিছ্যুতের কারখানা । সেই বিছাতের আলোয় 
আলোকিত হয় বোম্বাই শহর। 

আমর। পাহাড় আরোহণ করতে থাকি, কষ্টসাধ্য ও বিপদসন্কুল এই 
পর্বত-আরোহণ। পাহাড়ের অঙ্গ ণেয়ে পিল গতিতে উঠে রাস্ত। উপনীত 
হয় শীর্ষদেশে । যেমন খাড়া, তেমনই গড়ানে। একটু অপাবধান হলেই 
পিছলে যাবে চাঁকা, গড়িয়ে পড়বে মে'টর পাহাড়ের গহববে, বিচুর্ণ হবে গাড়ী, 
সঙ্গে আমাদের দেহও। মাঝপথে এসে রুদ্ধ হয় গাড়ীর গতি। প্রচণ্ড জোরে 
একৃসিলারেটর চ'প হয়, ঘোরে গাড়ীর চাকা, কিন্তু অগ্রর হয় না গাড়ী। 
শেষে গাড়ী থেকে নেমে তিন জনে গায়ের জোরে গাড়ী ঠেলি, আবার গাড়ী 
চলতে স্থরু করে। 

উপর থেকে অবিরাম সামরিক দ্রীক আসে, পরিপূর্ণ যুদ্ধের উপকরণে। 
তার আসে পুণার নিকটের ডেহু-রোড থেকে । সেখানেই স্থাপিত হয় 
ভারতের অন্ততম বৃহ্তম সামরিক ভিপেো।। উপকরণ নিয়ে যায় বোম্বাইতে। 
সেখান থেকে প্রেরিত হয় সারা ভারতবর্ষে। নীচে থেকেও সামরিক ট্রাক 
আমে। অতি সন্ভর্পণে, এক পাশে দাড়িয়ে, তাঁদের যাতায়াতের পথ করে 
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দিতে হয় | নইলে তাদের সংঘাতে বিচুর্ণ হবে গাড়ী। হবে সকলের প্রাণাস্ত। 
আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় আমাদের অন্তকরণ দুরু দুরু করে। 

শেষ উপনীত হই পাহাড়ের শীর্যদেশে খাঁগডাঁল! শহরে, স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলি। রাস্তার ছুপাঁশে দেখা! যায় ল!ল টালিতে ছাওয়। বাড়ী। তাদের 
প্রাঙ্গণের উদ্যানে ফুটে আছে কত ডালিয়া, কত গোলাপ। বিভিন্ন াঁদের 
রঙ বিভিন্ন আকার। দেখি আরও অনেক টাইলের বাড়ী, বিক্ষি্ তাঁর। 
পাহাড়ের অঙ্গে। আমাদের গাঁড়ী রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামে । 

গাড়ী থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চ। ও কিছু খাবার খেয়ে লিয়ে 
আবার গাড়ীতে উঠে বমি। সুরু হয় পর্বত অবতরণ। সহজ আর স্থন্দর 
এই অবতরণ। দেখতে দেখতে ধাই ছুপাশের সবুজ বনানী, দেখি এক 
নয়নাভিরাম দৃশ্ঠ । পাহাড় অতিক্রম করে উপনীত হুই আবার ঘমতল রাস্তায়, 
পৌছাই কালির রাস্তার সংঘোগ-স্থলে। পথের পানে একটি প্রস্তরফলক 
দাড়িয়ে আছে, নির্দেশক কালির বাস্তার। 

বামদিকে খোড় নিয়ে মোটর কালি ঠচৈত্যের সামনে এসে থামে। গাড়ী 
থেকে নেমে মন্দিরের সামনে এগিয়ে যাই । মুগ্ধ বিন্ময়ে দেখি ভারতের এই 
বৃহত্তম 5৩]টি। বৃহত্তয় বৌদ্ধ উপাসপন। মন্দির ভারতের । পঁয়তালিশ ফুট 
উচু এই চৈত্যটি, বিস্তৃত একশ” চব্বিশ ফুট হয়ে আছে দবীর্ঘ এবং সাড়ে ছেচল্লিশ 
ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। শেষ চৈত্য হীনষান সম্প্রদায়ের, গ্রীষ্টপূর্ব প্রথম 
শতাবীতে নিমিত হয়, নির্মণ করেন অগ্জ সাতবাহন রাজার।। 

সম্মুখভাগের ছুই পাশে, কিছু আগে দাড়িয়ে আছে ছুইটি অতিকায় পঞ্চাশ 
ফুট উচু ধ্বজ-স্তস্ত। তাদের শীর্ষদেশে শোভ! পায় চারিটি সিংহের মুতি। 
অনবদ্য গঠন-পৌষ্ঠব এই মুতিগুলির। কালির চৈত্যের বৈশিষ্ট্য এই স্তস্ত 
দুটি। অন্ত কোন চৈত্যের সামনে এমন শীর্ষে সিংহ নিয়ে ধ্ব্জ-স্তস্ত নাই। 

ধ্বজ-স্তভত দুইটির পিছনে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঙ্গ কেটে ত্যস্তযুক্ত অলিন্দ, 
উপাঁমন। মন্দিরের বারান্দা । তোরণের সম্মুখ ভাগে পাথরের পর্দা। ছুই 
ভাগে বিভক্ত সভার সম্মুখভাগ। নিয়াংশে তিনট ছার, উপরাংশে ত্তস্যুক্ত 
গবাক্ষ। কিছু কাঁঠের কাজও ছিল । কালের করালে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই 
কাঠের কাজ, অবশিষ্ট আছে শুধু চিহু, পর্দার অঙ্গে । 
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একটি দরজ! দিয়ে অলিন্দে প্রবেশ করে, ভিতরের সম্মুখভাগের সামনে 
উপস্থিত হুই। দেখি ভিতরের সম্মুখতাঁগের অঙ্গের শিল্পসভ্ভার, দেখি স্র্য- 
গবাক্ষ। দেখি এক সুউচ্চ অর্ধচন্ত্রীকার-খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথ, অধিকাঁর করে 
আছে সম্মুখভাগের এক বিস্তৃত অংশ। আকৃতি তার ঘোঁড়ার খুরের মত। 
তার সঙ্গে ততোধিক স্থবিশাল এক অর্ধচন্দ্রাকার স্ূ্য-গবাক্ষ গ্রথিত হয়ে আছে। 

এই মহ্শমহিমময় প্রবেশ-পথের ছুই পাশে আর অলিন্দের সন্কীর্ণতর 
প্রান্তদেশে প্রাচীরের গাত্রে ক্ষোদিত আছে কত অনবদ্য খিলানযুক্ত চন্দ্রাতপ। 
চন্দ্রাতপের চারিপাশে স্থক্তম গরাদে। এই গরাদে দিয়ে বেষ্টিত চন্দ্রাতপ । 

নিয্াংশে ক্ষোদিত এক মৃতি প্যানেলের অঙ্বে। মৃতি দম্পতির, মন্দিরের 
দাতার আর তার পত্বীর। মৃত্ি বুদ্ধের, সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ব । এই বুদ্ধ-মৃতি 
পরবর্তা কালে গুগুযুগে রচিত। রচন1 করেন মহাষান সম্প্রদায়। প্রাস্তদেশে 
দেখি যু্তি হস্তীর, তাঁরা এই চৈত্যের বাহন। দাড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর, 
অর্ধপ্রমাণ আকৃতির হৃম্তীগুলি, লদ্বিত তাঁদের শু, স্পর্শ করে মঞ্চের পৃষ্ঠ দেশ। 
অপরূপ গরাদে দিয়ে শোভিত মঞ্চের সম্মুখভাগও। এই হস্তীর মুখে গঙ্নস্ত 
ছিল। সেই দস্ত অদৃশ্য হয়েছে । মহিমময়, সুন্দর, শোভন এই মৃতিসম্ভার, 
অন্রপম চন্দ্রাতপ, নিক্পম গরাদে_তাদের নিখুঁত সমন্বয়। রচম। করেন 
স্থপতি এক কল্পলোক, এক স্বর্গপুরী, উজাড় করে দেন হৃদয়ের সমস্ত এই্বর্য, 
মনের সবখানি মাধুরী । মুগ্ধ বিন্ময়ে দেখি এক অলৌকিক প্রবেশ-পথ, দেখে 
পরিতৃপ্তি হয় না। 

কেন্দরস্থলের প্রবেশ-পথ দিয়ে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করি। এই পথ 
দিয়েই প্রবেশ করতেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহাশ্রমণ আর 
বোৌধিসত্বেরাোও। অন্ত সকলে প্রবেশ করতেন দুই প্রান্তের দ্বার দিয়ে, 
সোপানের সংলগ্ন জলধারায় পদ প্রন্মালন করে। পবিত্র করে নিতেন 
নিজেদের দেহ আর মন, মহাঁপবিত্র এই মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে । ধুয়ে যেত 

ংসারের কালিমা, দূর হত মোহ, দুর হত মায়া-মমতা, হুলত হত মোক্ষলাত। 

ভিতরে প্রবেশ করেও ত্তন্ধ হয়ে যাই, মুক হয়ে যাই একেবারে মন্দিরের 
স্তনের শ্রেণী দেখে, তার মহিমময় সুর্য-গবাক্ষ আর অর্ধগোলারৃতি খিলানযুক্ত 
ছাদ। 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ২১ 


অক্টআশী ফুট দীর্ঘ, পঁচিশ ফুট প্রস্থ এই মন্দিরের পরিধি। তার উপর 
পঞ্চাশ ফুট উচু ছাদ। 

সাইত্রিশটি স্ত দিয়ে পৃথক করা হয় মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে, দু'পাশের 
গলিপখ থেকে । ঘন-সন্নিবিষ্ট এই স্তস্তের সারি । স্থান নাই ভিতরে দ্বিতীয় 
স্তস্ত স্বপনের । সাতটি স্তস্ত দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে প্রান্তদেশের বৃত্তাকার 
স্বান। নাই কোন কারুকার্য এই স্তস্বগুলির অঙ্গে, নাই তাদের শীর্বদেশেও। 
অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন কিন্তু ছুই পাশের পনরটি করে স্তপ্তের শ্রেণী। অষ্ট কোণ 
এই সব স্তস্ভের দণ্ড, দীড়িয়ে আছে স্তস্তগুলি এক-একটি বৃত্তাকার পাত্রের 
মধ্যে । ঘণ্টার আকারে রচিত স্তস্তের শীর্ষদেশ। শীর্যদেশে স্থউচ্চ চতুষ্কোণ, 
মঞ্চের উপর আছে দুইটি করে হস্তী। বসে আছে হস্তী হাটু গেড়ে। তাদের 
পৃষ্ঠে একটি নর ও একটি নারী আরোহণ করে আছেন। বহুমুল্য ববনে আর 
ভূষণে সজ্জিত এই দব নর আর নারী। তাদের শিরে শোভা পাঁয় মূঙ্গাবান 
শিরোভূষণ। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিভিন্ন তাঁদের বলবার 
তঙ্গীও। তাই স্থন্দর, নয়নাভিরাম । 

বিপরীত দিকে গলিপথের দিকে মুখ করে স্থউচ্চ মঞ্চের উপর অথপৃষ্ঠে বসে 
আছেন অনুরূপ নর ও নারী। তীরাও বহুমূল্য অলঙ্কারে ও বসনে সঙ্দিত। 
তীদের শিরেও শোভা পাঁয় মূল্যবান শিরোভূষণ। প্রতিটি হস্তীর মুখে নাকি 
গজ অথবা রৌপ্য দস্ত ছিল। ধাতুর তৈরী অশ্ের অঙ্গাবরণও ছিল। নিশ্চিহ 
হয়েছে কালের করালে। 

এই অনবদ্য সুন্দরতম মুত্তি-সম্ভীরের শীর্দেশে রচিত হয় স্থউচ্চ 
অর্থগোলাকৃতি খিলনযুক্ত মন্দিরের ছাদ। নিমিত হয় ছাদের অঙ্গে শিরার 
আকারে উদগত সুক্্ম বঙ্কিম কড়ি, এক-একটি পৃথক কাষ্ঠখণ্ড থেকে । খিল 
দিয়ে ছাঁদের খাঁজে তার। আবদ্ধ। সমমাঁপ এই কড়িগুলি, বন্ধিম হয়ে বিস্তৃত 
হয়ে আঁছে ছাঁদের এক প্রান্ত থেকে অগ্ভ প্রান্তে। পিছনের বৃত্তের কড়িগুলি 
কেন্স্থলে এসে মিশেছে। মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে আর শুর চারি 
পাঁশে এক অপরূপ রহস্যময় আলোছায়ার সমাবেশ হয়েছে। বিস্ময়ে মুগ্ধ 
হয়ে দেখি স্থপতির এই স্থমহান পরিকল্পনা । 

পিছনে অর্ধগোলাকৃতি ছাঁদের নীচে বৃত্তের কেন্তুস্থলে দীঁড়িয়ে আছে 


২২ মন্দিরময় ভারত 


অর্ধগোলক স্ত,পটি, দাড়িয়ে গাছে বুকে নিয়ে বুদ্ধের পবিত্র স্বতি এক 
মহীমহিমময় মৃত্তিতে। বৃত্তাকার এই স্বপটির নিম্নাংশ, বুকে নিয়ে আছে শুধু 
ছুটি রেলের বদ্ধনী, তার অঙ্গে অন্ত কোন অন্স্কার ও ভূষণ নাই। শীর্ষদেশে 
শোভ! পায় একটি স্থবিশাল অনবছ্য "হারমিক1”। বার উপরে বিরাজ 
করে একটি স্থউচ্চ সুমহান ছত্র, আকৃতি তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মত। 

বিন্ময়ে মুগ্ধ হরে দেখি চৈত্যের ভিতরের আলোছাঁয়ার সমাবেশ-__শ্রেষ্ঠ 
বৈশিষ্ট্য এই চৈত্যের, নাই অন্য কোন টচত্তো। প্রবেশ করে স্ুর্ধের অত্যুজ্জল 
রশ্মি, তোরণের পর্দার উপরাংশের গবাক্ষগুলির ভিতর দিয়ে তোঁরণের 
ভিতরের সম্মুখভাগে। সেখান থেকে সবিশীল সুর্য-গবাক্ষের কাঠের অনংখা 
ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চৈত্যের অভ্যন্তরে । এই প্রবেশের পথে হারিয়ে ফেলে 
রশ্মি তাঁর ওঁজ্ল্য, প্রশমিত হয় ছার প্রাধ্২ও। পরিণত হয় এক 
অলোকস্ুন্দর, অলৌকিক দীপ্তিতে। ছড়িয়ে পড়ে সেই দীপ্তি একে একে 
স্তস্তের শীর্ষঘেশে, তাঁর অঙ্গে আর পাদদেশে । বিস্তৃত হয় সারা চৈত্যে। 
শেষে বধিত হয় সেই দীপ্তি স্তপের উপর, অলোকনুন্দর হয় স্তুপ, হয় 
মহামহিমময় । গুবেশ করে না সেই দীপ্থি ছাদের বঙ্কিম অংশে, গলিপথে 
আর চৈত্যের অস্তরতম প্রদেশে । অর্ধআলোকিত হয় স্তম্তের শ্রেণী। 
ছায়াচ্ছন্্ন হয় গলিপথ। অন্ধকারে পরিণত হয় অস্তরতম প্রদেশ । রূপ ধারণ 
করে ঠচত্য এক অন্তহীন রহস্যময় নিভৃত নির্জন গুহায় এক মহাপবিভ্ 
শাস্তির পরিবেশের । স্থষি করেন বৌদ্ধ স্থপতি--স্র্য-গবাঁক্ষ পরিচায়ক তার, 
নির্মাণ-কৌশলের, নিদর্শন তার অগাধ স্থাপত্য জ্ঞানের। তাই এই প্রপিদ্ধি 
কালির চৈত্যের। বুকে নিয়ে আছে চৈত্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, 
নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভান্কর্ষের, প্রতীক এক অেষ্ সৃষ্টির, এক মহ। গৌরবময় কীতির | 
তাই কালির স্থপতি, কালির ভাস্কর লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের 
স্থাপত্যের দরবারে । অমর হন কালির স্থপতি, অগর হয় কালি আর 
ভারতবর্ষ। 

শুদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি স্ত,পকে, শ্রদ্ধা জানাই 
বুদ্ধকে ও স্থপতিকে। সঙ্গে নিয়ে আমি স্থৃতি, যা আঁজও উজ্জ্রল হয়ে 
আছে মনের মণিকোঠায়, হয় নাই মান। 


ততায় পরিচ্ছেদ 
ভাজ। 
ভাজার চৈত্য, ভাজার বিহার 


ধীরে ধীরে এসে মোটরে উঠে বমি। আবার মোটর ছাড়ে। স্তব্ধ হয়ে 
বসে থাকি কিছুক্ষণ। কানে ভেসে আসে লক্ষ কোটি পদধ্বনি, পদধবনি কত 
বৌদ্ধ শ্রমণের। তাদের অঙ্গে শোত। পায় হরিদ্রাবর্ণের আলখাল্লা॥ হস্তে জপের 
মালা। চরণধ্বনি কত বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীরও। আসেন তাঁরা সারা ভারত 
থেকে। আসেন স্থদূর বিদেশ থেকেও । এই মহাপবিত্র তীর্থে এসে প্রণতি 
জানান তারা তথাগতকে, জানান বুদ্ধকে। কানে ভেহস আসে লক্ষ শত 
কণ্ঠের : 
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 
ধশ্মং খরণং গচ্ছামি 
সজ্যং শরণং গচ্ছামি 
গাড়ী এনে বোম্বাই-পুণ! রাস্তায় উপনীত হয়। আবার স্থরু হয় রাস্তার 
দু'পাশে দিগ্তপ্রমারী লবুজ মাঠ। মাঝে মাঝে দেখা যায় আত্কুঞীও। 
মোটর এক অন্ুচ্চ শৈলম।লার সান্থুদেশে উপস্থিত হয়। এই পাহাড়ের 
শীর্যদেশেই আছে লোনাভেল1। বাঁ করেন এখানে কত ধনী, কত অেষ্ঠী। 
একটি ভারতীয় নাবিকদের শিক্ষাকেন্দ্রও আছে। কারুশিক্ষায় শিক্ষিত 
হয় কাডেটর! সেই শিক্ষাপীঠে। 
আমরা অতিক্রম করতে থাকি পাহাড়। রাস্তা যায় মপিল গতিতে 
ছুপাঁশের ঘন সবুজ বনানী আর লত্তাকুঞ্জ ভেদ করে। উপনীত হয় পাহাড়ের 
শীর্দেশে । মোটর পাহাড়ের শীর্ষদেশে এমে পৌছায়। দু'পাশে দেখ! যায় 
ফুলে ভতি প্রাঙ্গণে বেঠিত লাল টাইলের বাংলে!। হ্ন্দরতম আর শোভতনতর 
এই বাংলোগুলি স্থপরিকল্পিতও । ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নয় খাগ্ডালার বাংলোর 
মত। দেখতে দেখতে যাই বাংলোর সৌন্দর্য আর তার প্রাঙ্গণের ফুলের 
বর্ণবিন্তান। গাড়ী একটি হোটেলের সামনে এসে থামে। 


২৪ মন্দিরময় ভারত 


গাড়ী থেকে নেমে স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ হাঁত ধুয়ে নিই। তার পর 
বিশুদ্ধ নিরামিষ মহারাস্ত্রীয় খান! খেতে বসি। বসতে হয় কম্বলের আমনে 
সামনে নিয়ে একটি কাষ্ঠানন। মেই আসনের উপর থালা রেখে অর্ধেক 
ভাত ও অর্ধেক রুটি, একটু ঘি, ডাল ও তরকারি আহার করি। কিছু দহি 
বড়াও। বিশেষ পার্থক্য নাই মহাৰান্্রীয় ও গুজরাটি খানায়-_উভয়েই 
নিরামিষাশী। তাঁই বোদ্বাই শহরে গুজরাঁটার বাড়ীতে, মাছমাংস ও ডিমের 
প্রবেশ নিধিদ্ধ। এমনকি ভাড়াটেদের বেলায়ও। তাই ভাড়া নেওয়ার 
আগেই তাদের মাছমীংস ও ডিম না খাওয়ার তি আবদ্ধ হতে হয়। 
ব্যতিক্রম শুধু পাশার! । 

খাঁওয়া-দাওয়! সেরে আবার গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী বিছ্যুৎবেগে 
ছোটে। অল্পক্ষণ পরেই আমরা শৈলমাল! অতিক্রম করে প্রকৃতির এক 
সুন্দরতম পরিবেশে, এক লীলানিকেতনে এসে উপনীত হই । এপারে ঘন 
নীল শৈলমাল! বুকে নিয়ে গাঢ় সবুজ বনানী আর লতাকুপ্ত। ওপারে সবুজ 
ক্ষেত দিগবলয়ে গিয়ে মেশে । মাঝখানে কলনাদিনী জেতম্ষিনী বয়ে যায় 
শৈলমালার পদপ্রান্ত স্পর্শ করে। শোন! যায় তার ম্বতু গুঞ্ন, কাঁনে ভেসে 
আসে তার অন্তরের ধ্বনিও। দেখি মুগ্ধ বিন্বয়ে প্রকৃতির এই সুন্দরতম রূপ, 
এই অপরূপ শোঁত1। গাড়ী মালভিলিতে এসে পৌছায়। এখান থেকেই 
ভাজার গুহামন্দিরে যেতে হয়। এখানে একটি রেল ষ্রেশনও আছে। রেলে 
করেও বোম্বাই অথব! পুণ। থেকে যাওয়া যায়। 

মোটর থেকে নেমে, মাইলখানেক উচু নীচু রাস্ত। অতিক্রম করি। দূর 
থেকেই দেখতে পাই দ্দিগন্তবিস্তূত পশ্চিমঘাট শৈলমালার বুকে দাড়িয়ে 
আছে ভাজার ত্য, দেখি কয়েকটি বিছারও-- প্রকৃতির এক রমণীয় 
পরিবেশ। ধীরে ধীরে চৈত্যের সামনে এসে উপস্থিত হুই। 

এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকের প্রাচীনতম চৈত্য, অন্ততম প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ চৈত্য, উপাসন! মন্দির বৌদ্ধদের । এই টচত্যটি সতরটি বিহার মে 
নিয়ে শ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতাবীতে নিগ্রিত হয়। বৌদ্ধ স্ত্রীশ্রমণদের পূজা! ও 
বাসের জন্ত সঙ্গ রাজার! নির্মাণ করেন । এই চৈত্যটি বুকে নিয়ে আছে প্ররুষ্টতম 
স্থাপত্যের নিদর্শন, নিদর্শন এক গৌরবময় স্যষ্টির, স্থষ্টির এক গৌরবময় যুগের । 
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চৈত্যের সম্মুখভাগের চিহ্ন নাই, নাই প্রবেশপখেরও । নিশ্চিহ্ন হয়েছে 
কালের করালে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি স্থবিশাল খিলানযুক্ত অধচন্্রাকার 
চন্দ্রাতপ। তার ভিতর দিয়ে মন্দিরের অস্তরতম প্রদেশ দেখ। যায়। 
কাঠ দিয়ে নিমিত হয়েছিল চৈত্যের সম্মুখ ভাগ, পূর্ণ ছিল লম্মুখের শূন্য 
স্থান অপরূপ কাঠের কাজে। সম্পূর্ণ অনৃশ্ত হয়েছে সেই কাজ কালের 
নির্মম হস্তে, নাই কিছুই অবশিষ্ট । 

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, দাড়িয়ে আছে চৈত্যটি পঞ্চান্ন ফুট দীর্ঘ ও 
ছাঁব্বিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ এই চৈত্যের ভিতরের 
ছুপাশের গলিপথ। দেখি সুন্দর শ্তভের সারি দিয়ে পৃথক কর হয়েছে 
তাঁর কেন্দ্রস্থল গলিপথ থেকে। ক্রমান্বয়ে নীচু হয়ে নেমে যায় স্তস্তগুলি, 
ক্ষীয়মাণ হয় তাঁদের উচ্চত। ষত যাঁয় ভিতরে। স্ততের উপর উনত্রিশ 
ফুট উচু আঁড়ম্বরপূর্ণ অর্থগোলারৃতি খিলানযুক্ত ছাদ। ছাদের অঙ্গে শোভা 
পাঁয় ঘন সন্নিবিষ্ট শিরার আকারে কড়ি, নিমিত কাঠ দিয়ে। 

মন্দিরের প্রান্তদেশে বৃত্তাকার স্থানের কেন্ত্রস্থলে দাড়িয়ে আছে স্ত.পটি। 
বুকে নিয়ে আছে বুদ্ধের স্মৃতির প্রতীক। ছুই অংশে বিভক্ত এই স্ত,পটি 
বৃত্তাকার তার তলদেশ। গম্বুজের আৰারে রচিত তার অঙ্গ, শীর্ষে শোভা! 
পায় একটি অনুপম গরাদে (রেল)। সবার উপরে বিরাজ করে একটি 
ছত্র। কাঠ দিয়ে রচিত এই স্তপের শীর্দেশের হারমিকা। উপরের 
ছত্র কাঠ দিয়েই নিমিত। খুব সম্ভব এই স্তংপের এবং ঠৈত্যের ভিতরে 
ও প্রাচীরের গাত্রে অনবদ্য সুন্দরতম চিত্র-সম্ভার ছিল। অদৃশ্য হয়েছে সেই 
চিত্র-সমার। 

চৈত্য দেখে আমরা একে একে বিহারগুলি দেখি। উপনীত হুই 
দক্ষিণ প্রীস্তের শেষে গুহামন্দিরে । একটি বিহার-_এই গুহামন্দিরটি 
সমসাময়িক ভাজার চৈত্যের। এই বিহারে একটি স্তভযুক্ত গ্রশত্ত কক্ষ 
আছে--তার সামনে একটি স্তভযুক্ত অলিন্দ। সম্মুখভাগের প্রাচীরগাত্রে দুইটি 
প্রবেশ-পথ । এক-একটি প্রবেশ-পথ দিয়ে প্রকোষ্ঠগুলি কক্ষ ব৷ সভাগৃহের 
সঙ্গে সংযুক্ত । 

পশ্চিমঘাট পর্বতমালীর অঙ্গ কেটে রচিত হয় অলিন্দের খিলান-যুক্ত ছাদ । 
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তার ছুই প্রান্তে ত্রিকোণাগ্র প্রাচীর। রচিত হয় ভিতরের সমতল প্রাচীরও 
অঙ্গে নিয়ে কামিশ। দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড স্ত,পও বানের উপর। 
পশ্চিম প্রান্তে স্তস্ত আর উদগত স্তস্ত দিয়ে অলিন্দ থেকে তিনটি গ্রকোষ্ঠকে 
পৃথক কর! হয়। রচিত হয় কানিশের নীচেও মৃতির সারি দিয়ে স্থন্দরতষ 
পাড়। অনবন্য এই মৃতি সম্ভার-__দেখি মুগ্ধ বিম্ময়ে। পম্মের আকারে রচিত 
সুস্তের শীর্ষদেশ, তার উপরে নারী-সিংহীর মৃতি। গো-জাতীয় তাদের দেহ, 
নারীর ব্ষ। দেখি ধ্বংমে পরিণত হয়েছে বারান্দার বাইরের সুক্ম শোভন 
স্তস্তগুলি। দেখি অলিন্দের প্রাচীরের প্রশস্ত কুলু্গির মধ্যে দাড়িয়ে 
আছে পাঁচটি অতিকায় মৃত্তি, সজ্জিত তারা অস্ত্রশস্ত্র । 

অলিন্দের পূর্ব প্রান্তে ও প্রাচীরের গাত্রে দেখি ছুইটি অপরূপ মৃতিসস্তার, 
পৃথক হয়ে আছে তার! একটি কষত্র প্রকোর্টের প্রবেশ পথ দিয়ে। 

বামে দেখি রথের উপর উপবিষ্ট এক নৃপততি। পরিচালিত সেই রথ চারিটি 
অশ্থে। নৃপতির দুই পাশে ছুইটি দূপবতী নারী বসে আছেন। তাদের 
একজনের হস্তে শোভ। পায় ছত্র। অপর জন হাতে ধরে আছেন চামর। 
তাদের পিছনে, অশ্বপৃষ্টে অ'সছেন রক্ষীর দল। আছেন তাদের মধ্যে একটি 
নারীও তার অশ্বের পৃষ্ঠে শোভা পায় একটি জিন্‌ সঙ্গে নিয়ে পাদান। এইটিই 
প্রাচীনতম জিন ভারতীয় স্থাপত্যে। অশ্ের পৃষ্ঠে জিন ভারতীয় স্থপতি এর 
আগে রচনা! করেন নি। অশ্বের পদতল একটি বিকটদর্শনা, বিকৃতবদন!, 
বীভৎম নারী-দানবের পৃষ্ঠের উপর স্থাপিত। মহাশূন্যে উড়ে যায় সেই 
নারী দানব। যান তপনদেব চারিঅশ্ব চালিত রথ-আরোহণে, সঙ্গে নিয়ে যান 
ছই রাণী। যান অন্ধকারকে বিতাড়িত করতে। উদয় হন দিবাকর 
পৃথিবীতে, দূর হয় তমিস্্, আলোকিত হয় জগৎ। মৃক হয়ে যাই দেখে 
তাস্করের এই অপন্প স্থষ্ট্রি। এক অমর মহিমময় কীতি। 

তাঁর দক্ষিণে দেখি এক বুহৎ হসশ্তীপৃষ্টে বসে আছেন এক মহাঁমহ্মময় 
নৃপতি। বলে আছেন তাঁর পশ্চাতে একজন অন্ুচর, হস্তে নিয়ে এক স্থুউচ্চ 
ধ্বজ1। রাঁজা একটি গ্রাম্য পথ দিয়ে অগ্রসর হন। শ্ুণ্ডে ধরে আছে হস্তী 
একটি স্থবিশাল উৎপাটিত বৃক্ষ । রাজা নিজেই হস্তী চালন! করেন, কোন 
মাত নেই। অন্থচরের হুত্তের বিচিত্র ধ্বজাও বিস্তৃত হয়ে আছে ত্রিশূলের 
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আকারে । শোভ1 পাঁয় অন্থুচরের কঠে এক বিচিত্র কঠতৃষণ, কটিদেশে 
মালকৌচ। দিয়ে আবদ্ধ তার অঙ্গের বসন। শোভা পায় রাজার শিরেও 
বহুমূল্য শিরোভূষণ, হত্তে বজ্র । ঠার। বসে আছেন একটি মূল্যবান আসনের 
উপর। আঁদন দিয়ে সম্পূর্ণ আবৃত হস্তীর পৃষ্ঠদেশ। উৎপাটিত বৃক্ষের নীচে 
নিম্পি্ কত অসংখ্য নর-নারী, মর্দিত হয়ে আছে ভূতলে | নাই তাদের দেহে 
প্রাণ হয়েছে বিগত প্রাণ বৃক্ষের সংঘাতে । এরাবত আরোহুণে যান দেবরাজ 
ইন্দ্র। অধিকর্তী তিনি বৃষ্টির, মহাঁশক্তিশালী, তার প্রবল প্রতাপে কাপে 
ব্রিভৃবনঃ কম্পিত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। মেঘের বাহনে ধান মাক্ুতি সখা 
পুরন্নর, সঙ্গে নিয়ে বজজ্জ আর বিছ্বাৎ। রুদ্র মৃতিতে আসে ঝড়, আমে প্রভগ্চন 
তাগুব নৃত্যের ছন্দে ডমরু বাজাতে বাজাতে । আসে অশনি, আমে ঘোর ঘন 
গর্জনে। কম্পিত হয় দামিনী, বিরামহীন সেই কম্পন, উদ্ভাসিত হয় দিগন্ত । 
হয় বুঝি মহ। প্রলয়, লুপ্ত হয় স্থষ্টি। নাই কোন ঝড়ের চিহ্ন দৃশ্ঠের বাকী 
অংশে, বিরাজ করে সেখানে মহাশান্তি | 

দেখি নিশ্পিষ্ট নর নারীর নীচে একটি পবিজ্র বৃক্ষ, বেষ্টিত হয়ে আছে একটি 
বেদী দিয়ে। এই পবিত্র বুক্ষের উপরে তিনটি নর ও নারী মুলছে। ঝুলছে 
আরও তিনটি নর ও নারী নীচের অন্ব্ূপ একটি পবিত্র বৃক্ষের উপর । শোভা! 
পায় দুইটি ছত্ত্র, দুইটি পবিভ্র বৃক্ষের উপর। খুব সম্ভব তার! দেবতার পাকে 
অত্মোৎসর্গের প্রতীক । প্রশমিত হয় দেবতার ক্রোধ, ফিরে আসে মহাশাস্তি 
পৃথিবীতে । 

তার নীচে, দক্ষিণে রচিত হয় প্রাচীরের গান্ররে একটি রাঁজসভা।। 
ভদ্রামনে রাজা বদে আছেন। তার মস্তকের উপর শোভ। পায় একট 
রাঅছত্র। তার ছুই পাশে, হন্তে চামর নিয়ে ছুই অন্নচর বসে আছেন। 
রাজার সামনে নর্তক, নর্তকী ও বাছ্যকরের দল, দ1ক্ষণে একটি চৈতা বৃক্ষ । 
বৃক্ষের কণ্ঠে শোভ। পায় মালা, মন্তকে ছত্র। বেষ্টিত হয়ে আছে বৃক্ষটি একটি 
রেল দিয়ে। 

তার দক্ষিণে, একেবারে প্রাস্তদ্দেশে দেখি একটি অরণ্যের দৃশ্য । আছে 
সেই অরণ্যে একজন নর, সঙ্জিত অন্ত্রশস্ত্রে। আছে একটি অশ্বমস্তক। 
অপ্পরাও। সজ্জিতা অপ্দর1 বহুমূল্য বলনে আর ভূষণে, তার শিরে শোভ। 


২৮ মন্দিরময় ভারত 


পায় একটি মুল্যবান শিরোতৃষণ। অনুরূপ ভারছুতের অগ্দরাটি, কিন্ত 
অধিকতর মুল্যবান বপনে আর ভূষণে সঙ্জিতা। পদ কুশল মানব জাতকে 
বণিত যক্ষিণী অশ্বমুখী এই অগ্গর! বাম করেন গহন অরণ্যে এক পর্বতের 
পাদদেশে । নিরাপদ নয় তার ভয়ে পথিকের পথ চলা, ভীতিপ্রদও। তিনি 
তাদের ভূলিয়ে নিয়ে যান গভীর অরণ্যের অস্তরতম প্রদেশে । তার পর 
তাদের হত্যা করে উদ্রস্থ করেন। রচিত হয় অনুরূপ অপ্দরার মুত্তি, সাচীর 
গরাদের অঙ্গের পদকের গাত্রে, বুদ্ধগয়ার রেলের অঙ্গে আর পাটলীপুত্রের 
গরাদের অঙ্গে । 

দেখি ভারতের প্রাচীনতম প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ প্রাচীরের গাত্রে ক্ষোদিত । 
স্থপতির মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত এই দৃশ্ঠটি, পরিচায়ক তার প্রভৃত 
প্রকৃতি-জ্ঞানের, নিবদ্ধ নয় শুধু প্ররুতির অধ্যক্ননে। এই চিত্রে বস্তর ভীড় 
নাই, নাই উপযুপিরি সগ্নিবেশও। তাই অনবদ্য স্থন্বরতম এই দৃশ্ঠ। 

প্রবেশ-পথ দিয়ে বিহারের ভিতরের সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি 
সভাগৃহের পূর্বপ্রান্তে প্রাচীরের গাত্রেও বৃহৎ কুলুঙ্গির তিতর পাচটি সশস্ত্র নর । 
অনুরূপ অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রের মৃতির এই মৃতিগুলি, বীরত্বব্যঞ্ক, 
মহিমময়। দেখি এক অপরূপ নৃত্যপরায়ণ দম্পতিও। অন্থরূপ কালির 
চৈতোর সম্মুখতাগের নৃত্যপরায়ণ। দম্পতির-_ প্রতীক এই দম্পতি এক শ্রেষ্ঠ 
হ্যঠির, স্ষ্টি এক গৌরবময় যুগের ৷ দেখি বিস্ময়ে মুক হয়ে। দেখি রাজার 
মুতিও। 

বেরিয়ে এসে আর একবার দেখি অলিন্দের মৃতিগুলি। অনবদ্য এই 
মৃতিগুলি, রচিত হয় নাই তার। আধ্যাত্মিক মহিমা প্রচারের জন্য, নয় তার! 
নীতির প্রতীক । বাম্তব তার । রচনা করেন তাদের ভাস্কর, সমৃদ্ধশালী 
করেন মিশিয়ে দিয়ে মনের সমন্ত মাধুরী, মহিমান্বিত করেন কল্পনায়। অপূর্ব 
এই শিল্পনস্ভার। আবার কোথাও দেখি, চিত্রগুলি বৈদিক কাহিনীর 
পটভূমিকায় রচিত হয়েছে । বেদের সঙ্গীতের অস্থসরণে আর প্ররুতির শক্তির 
সহায়তায় মানবের চিরস্তন কাহিনী তাতে আছে, আছে তার সুখ দুঃখের 
ইতিহাসের। মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি সেই ইতিহাম। তাই তার অনাদি, 
অনস্ত, প্রাচীনতম বুদ্ধমুগেরও। ঝচিত হুন রাজা, হুয় রাজসতা, নিয়ে নর্তক 
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আর নর্তকীর দল। যান রাজা অশ্ব বাহনে, হস্তী আরোহুণেও ঘান। 
নিশ্পিষ্ট হয় কত নর-নারী, মদ্দিত হয় ভূতলে । আসে মেঘের বাহুনে রুদ্রমৃতিতে 
ঝড়, আসে প্রভ্জন, তাণ্ডব নৃত্যের ছন্দে, বিলুপ্ত হয় স্যঠি। আছে মহা 
অরণ্যও নিয়ে তার ব্যান্র-ভীতি। 

স্বষ্টি হুয় বিহারের প্রাচীরে প্রত্তরের অঙ্গে এক রহস্তলোক । অনবদ্য, 
তুলনাহীন, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যজ্ঞানের, শ্রেষ্ঠ ভাক্ষর্য জ্ঞানেরও। রচিত 
হয় নাই এই রহস্তলোক ভারতে, হয় নাই সীচীতে ও, রচন। করেন নাই 
সেখানে ভাস্কর মনের সমস্ত মাধুরী উজীড় করে দিয়ে। বৈশিষ্ট্য শুধু ভাঁজার 
বিহারের। তাই তার প্রাচীরের অঙ্গের মুতিসস্ভার লাভ করে শ্রেষ্টত্বের 
আদন- বিশ্বের ভাস্কর্ষের দরবারে । হয় বিশ্বজিৎ। তাই অমর হন তাঁজার 
স্থপতি আর ভাক্কর, অমর হয় ভাজা__মহাসৌভাগ্যশালী হয় ভারত। 

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক । শ্রদ্ধা জানাই স্ুঙ্গ রাজাদেরও । সঙ্গে নিয়ে 
আনি স্বতি-_ঘ। উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মন্দিরে, চিররাত্রি, চিরদিন । 


5তুর্থ পরিচ্ছেদ 


বিদিশা 
বিদিশার চৈত্য 


ধারে ধীরে মোটর অভিমুখে রওন1 হই। চোখের সামনে ভাতে থাকে 
তাজার বিহারের প্রাচীরের অঙ্গের দৃশ্তাবলী। ভেসে ওঠে চৈত্যের সম্মুখভাগ 
ও তার লুপ্ত গৌরবের এক মহিমময় ইতিহান। জানতেও পারি না কখন 
মোটরে উঠে বদি আর মোটর ছাড়ে। সন্বিৎ ফিরে আসে একট! বিরাট 
ঝাকানি দিয়ে মোটর থেমে যাওয়ায়। রুদ্ধ হয় মোটরের গতি । দেখি, 
সামনে প্রপারিত উচু-নীচু পাহাড়ের রাস্তা। সম্ভব নয় মোটরের এমন অমস্থণ 
পথে চলা। তাই মোটর থেকে নেমে পদত্রজে অগ্রপর হই। প্রায় চার মাইল 
পদব্রজে অতিক্রম করলে বিদিশায় গিয়ে পৌছাব। দর্শন হবে তার প্রসিদ্ধ 
চৈত্য। বিদিশার চৈত্য দেখে, ফিরে এসে আবার পুণাঁয় পৌছাতে হবে। 
তবেই আজকের যাত্রার পরিসমাপ্চি হবে। 

উচু-নীচু অম্যণ পাহাড়ের রান্ড, দুর্গমও, সহজ নর পায়ে হেটে অতিক্রম 
করা, ময় সুন্দরও। তবুশড সমস্ত বাধ! অতিক্রম করে অগ্রমর হতে হয়-_লজ্ঘন 
করে সমস্ত বিদ্। 

ডাঃ সান্তাল ত রেগেই আগুন। তিনি মোটরৰিহারী, অধিকারী 
মোটরের, অভ্যস্ত নন পায়ে হেঁটে চঙ্গার। ম্থধী মনেও ভব্য, শাস্ত। 
অসন্তোষের ছাপ ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। কর্মঠ, উদ্যমশীল সরকার মহাশয়, 
বয়সেও নবীনতম, আগে আগে চলেন । ভ্ক্ষেপ নাই তার রাস্তার অমস্থণতায়, 
মানে না সে কোন বাধ।|। অগ্রপর হয় বারদর্পে সমস্ত বাঁধ! অতিক্রম করে। 
আমিও কষ্ট অন্ছভব করি । অনভ্যন্ত আমিও এই রকম পথ চলায়। কিন্তু 
আমারই উদ্যোগে আর ইচ্ছায় বিদিশায় যাওয়।। তাই শোভন ময় আমার 
পক্ষে কোন অন্গযোগ করা, রুদ্ধ অভিযোগের পথও, চলতে হয় হামিমুখেই। 
নীরবে বিন৷ প্রতিবাদে সহ করতে হয় এই ছুর্গম পথ অতিক্রম করার সমস্ত 
গ্লানি। বাদ-প্রতিবাদের কলরোলে দমন্ত রাস্তা মুখরিত করে সকল বাধা-বিশ্ন 
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অতিক্রম করে অবশেষে আমরা বিদিশার গুহামন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। 
তখন তপনদেব পশ্চিম গগনে এগিয়ে আসেন, মান হয়ে আসে তার তেজ, 
প্রশমিত হয় দীপ্তি । 

নিমিত হয় এঈ ঠচত্যটি শ্রীষ্টের জন্মের একশ; পঁচাত্তর বছর পূর্বে। 
সঙ্গ রাজারাই নির্মাণ করেন। প্রাচীনতর কালির ঠৈত্যের অপেক্ষা বুকে 
নিয়ে আছে এই চৈত্যটি অনবদ্য শিল্পসন্ভার, নিদর্শন প্ররুষ্টতম আর সুন্দরতম 
বৌদ্ধ চৈত্যের, এক স্থন্দরতম স্থির, এক অমর কীতির। 

ধীরে ধীরে চৈত্যের সামনে এগিয়ে আমি । দেখি, বিভিন্ন এই চৈত্যের 
সম্মুখভাঁগের পরিকল্পনা, পৃথক নির্ধাণ-কৌশলও । ভাজার চৈত্যের সম্মুধভাগের 
সঙ্গে মেলে না। অনুরূপ নয় কালির চৈত্যের সম্মুখভাগেরও | 

পশ্চিমঘাটের শৈলমালাঁর অঙ্গ কেটে নিমিত হয় চৈত্যের সম্মুখভাগ, একটি 
অলিন্দ, পেছনে তার অর্ধগোলাকৃতি পর্দ।। রচিত হয় অলিন্দে চারিটি 
পঁচিশ ফুট উচু অপরূপ সুষ্ট-গঠন শুস্ত, স্তস্তের ছুই পাঁশে উদগ স্তপ্তের বেষ্টন। | 
অন্গরূপ এই শ্ুগুগুলি প্রিয়দশ সম্রাট অশোকের নিমিত শ্তম্তের, শীষে নিয়ে 
আছে ঘণ্টা, ঘণ্টার অঙ্গে শিরা । ঘন্টার শীষদেশে শোভা পায় চতুষ্কোণ 
আসন। চারিটি থাকে বিভক্ত এই আসন আসনের উপর তিনটি মৃতি, 
মৃতি অশ্থের, হস্তীর আর বণ্ডের। প্রতিটি অথ ও হস্তীর পৃষ্টে বসে আছে 
একজন নর সঙ্গে নিয়ে একটি নারী। বিস্তৃত তাদের পদযুগল। সজ্জিত 
তার! বহুমুল্য বসনে, ভূষিত মূল্যবান ভূষণেও। অনবদ্য, জীবন্ত, হুষ্ট-গঠন 
এই মৃতিগুলি। অনুরূপ কাপির চৈত্যের ভিতরের স্তস্তের শীর্ষদেশের মৃতির, 
পড়ে সমপধীয়েও। দেখি মুগ্ধ 1বম্ময়ে বৌদ্ধ স্থপতির এক সুন্দরতম সৃষ্টি, 
রচিত হৃদয়ের সমস্ত এশ্বর্য উজাড় করে দিংয়। তাই মহিমময়); সুন্দরতম, 
পরিচায়ক তাদের শ্রেষ্ট স্থাপত্য-জ্ঞানের । অশোকের স্তশ্তের উন্নততর সংস্করণ 
এই স্তস্তগুলি। কিন্ত বিভিন্ন এই স্তম্তগুলির দণ্ডের আরুতি। অষ্টকোণ, 
বৃত্তাকার নয় অশোকের ত্তস্তদণ্ডের মত। বিভিন্ন পাদদেশের গঠনও, রচিত 
হয় বৃত্তাকার পাত্রের আকারে । নাই এই পাত্রের আকার অশোকের শুভের 
পাদদেশে । রচন1 করেন স্থপতি স্তম্ভের শর্দেশের মৃতির উপর অলিন্দের 
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ছাদ। তার অঙ্গেও কাঠের তৈরী শিরার আকারে কড়ি, নিথ্রিত মন্দিরের 
ভিতরের ছাদের অনুকরণে । 

স্তম্ভের কেন্ত্রস্থলে নিমিত হয় দুইটি খিলানযুক্ত মন্দিরের প্রবেশপথ, 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি তাদের শীর্দেশ। তার উপরে রেল। অলিন্দের শীর্ধদেশে 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি সুর্য-গবাক্ষ। অনুরূপ প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশের--আকৃতিতে ও 
গঠনপ্রপালীতে । সবার উপরে শোভ! পায় একটি অলিন্দ, অঙ্গে নিয়ে 
অন্থপম, স্থন্দরতম রেল, শীর্ষে নিয়ে অধচন্দ্রাকতি স্র্য-গবাক্ষ-_অনুরূপ প্রথম 
স্র্য-গবাক্ষের আকৃতিতে ও গঠনে । দেখি স্তব্ধ হয়ে সম্মুখভাগের এই মহিমময় 
পরিকল্পনা, আর তার অনবদ্য স্থস্্রতম রূপদান। দেখি বৌদ্ধ স্থপতির এক 
সবন্নরতম স্থষ্ি, স্থ্টি এক গৌরবময় যুগের। শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। 

ঠৈত্যের ভিতরের সভাগৃহে প্রবেশ করি । পরিধি তার সাড়ে পয়তালিশ 
ফুট দীর্ঘ, একশ” ফুট প্রস্থ। ক্ষুদ্রতর কালির চৈত্যের সভাগৃহের তুলনায় । 
দশ ফুট উচু স্তস্তের সারি দিয়ে পৃথক কর! হয় তাঁর কেন্ত্রস্থলকে তিন দিকের 
গলিপথ থেকে । অষ্টকোণ এই স্তম্তগুলি, দাড়িয়ে আছে দণ্ডের আকারে। 
নাই তাদের শীর্দেশে কোন শিল্পসভার। বৃত্তাকার নয় তার্দের পাদদেশও। 
বুকে নিয়ে আছে কয়েকটি-স্তস্ত শুধু বুদ্ধের প্রতীক। 

রচিত হয় স্তম্ভের শীর্বদেশে অর্ধগোলাকৃতি খিলানধুক্ত অপরূপ ছাদ, তার 
অঙ্গেও ঘন-সন্নিবি্ই কাঠের সমকেন্দ্রিক কড়ি, রচিত শিরার আকারে। 
অনুরূপ কালির €চত্যের ছাদের, মহিমময় পরিকল্পনায় আর সুন্দরতম 
রূপদানে। দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে। 

চৈত্যের প্রাস্ততম প্রদেশে বৃতাংশের কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে আছে অর্ধ গোলক 
স্তপ-_মহিমময়। অঙে নিয়ে আছে ছুইটি স্তর, শীর্ষে নিয়ে হারমিক আর 
ছত্তর। অচ্রূপ কালির চৈত্যের গঠনে । কিন্ত সুন্দরতর ও শোভনতর এই 
ত্যপটি। নাই রেল এই স্ত.পের অঙ্গে, নাই অন্ত কোন ভূষণও। চিত্র-সভ্ভারে 
শোভিত ছিল এই স্তপের অঙ্গ। ছিল প্রাচীরের গাত্র আর স্তত্ের অঙ্গও। 
নিশ্চিহ্ হয়েছে সেই চিত্রপক্ভীর কালের করালে, নাই কিছু অবশিষ্ট। 

মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তদ্ধ হয়ে দেখি এই মহামছিমময় ভ্তংপ, ভক্তিভরে প্রণতি 
জানাই বুদ্ধকে, জানাই তথাগতকে । আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
এক অপরূপ দৃশ্ঠ, দৃশ্ত এক পূর্ব গৌরবের । 
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দু্থাজার বছর আগে, গ্রীষ্টের জন্মের শত বংসর পরে প্রবল হুয় বৌদ্ধধর্ম 
ভারতে । বৌদ্ধ সংস্কৃতি আর বৌদ্ধ কৃষ্টি উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। 
নিমিত হয় চৈত্য, বৌদ্ধ-ধর্ম-মন্দির বুকে নিয়ে স্তপ বা দাগোবা, বুদ্ধের 
স্মৃতির প্রতীক, পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গ কেটে ভাজাতে, বিদ্িশাঁতে, 
কালিতে, নাসিকে আর কন্ডনে। হয় বৌদ্ধ মহাতীর্৫থ অজস্তাতেও। বাদ 
করেন এই সব স্থানে কত শত বৌদ্ধ শ্রমণ। তীাদ্দের অঙ্গে শোভ। পায় 
হরিত্রা আর ঘন গীতবর্ণের বসন, বিস্তৃত পা পর্যন্ত । কঠে ধ্বনিত হয় 
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। ছড়িয়ে পড়ে সেই পুণ্যধ্বনি দিকে 
দিকে । মুখরিত হয় দিগন্ত । 

অবমান হয় রাত্রি। ঘুম ভাঙে তাদের পাখীর কাকলিতে। প্রাত:কৃত্য 
সেরে তারা সজ্জিত হন পীত বলনে। যাঁজকের নির্দেশে নিনাদিত হয় ঢক্কা, 
নির্দেশক পুজার সময়ের । ঠৈত্যের সামনে বসে বাঁদকের! সেই ঢাক বাজান । 
প্রতিধ্বনিত হয় তার আওয়াজ নিভৃত-নির্জন পর্বত-কন্দরে, হয় গিরি গুহায় 
আর শৈল শিখরে- ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে । পৌছায় বিহারে 
অধিষ্ঠিত শ্রমণদদের কানেও। নিদ্রাভঙ্গে পূজার জন্য প্রস্তত হয়ে তাঁর! ছুটে 
আসেন। আপেন নগ্রপদে বৌদ্ধ পুরোহিভ আর ধর্মযাজকও। ভূষিত 
তারাও পীত বমনে__তাদের হস্তে শোভ! পায় পূজার উপচার। পুষ্পপাত্রে 
সঙ্জিত কত বিভিন্ন ফুল আর ফল, কত বিচিত্র স্বরগদ্ধি। একে একে ঠৈত্যের 
সম্মুখের প্রাঙ্গণে আর অলিন্দে এসে সমবেত হুন। পরিপূর্ণ হয় প্রাঙ্গগ আর 
অলিন্দ ধূপের শৌগন্ধে। সমাচ্ছন্ন হয় স্থগন্ধি ধোয়াঁয়। 

আবার নিনাদিত হয় ঢককা-_তাঁর। পূজার উপচার হস্তে নিয়ে, শোভাষাত্রায় 
মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন । ধীরে ধীরে গলি পথ দিয়ে অগ্রসর হতে 
থাকেন। অবনত তাদের মস্তক- শব্দহীন তাদের পদক্ষেপ। তাদের হস্তের 
স্থগন্ধি ধোয়া স্পর্শ করে মন্দিরের ছাদ। ন্থগন্ধে আমোদিত হয় গলিপথ-_ 
পরিপূর্ণ হয় সারা সভাগৃহ। 

গলিপথ অতিক্রম করে মহ! পবিত্র স্তপকে বেষ্টন করে তারা উপনীত 
হন সভাগৃহের বেন্ত্রস্থলে। নামিয়ে দিয়ে আসেন পুজার উপচার প্রধান 


পুরোহিতের হাতে। তিনি বসে থাকেন শ্পের সামনে সভাগৃহের দক্ষিণ 
৩ 
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পাশে স্থউচ্চ কাঠের সিংহাসনে । বহুমূল্য আবরণে আচ্ছাদিত সেই 
সিংহাসন। 

স্থাপিত হয় মুল্যবান আসনও প্রতিটি স্তন্তের পাদদেশে । বিভিন্ন তাদের 
বর্ণ, বিচিত্র তার্দের অঙ্গের শিল্পসভ্ভার। উপবেশন করেন তার। একে একে 
সেই সব আসনে । নিবদ্ধ থাকে ভাদের দৃষ্টি মহ! পবিত্র স্ত,পে। 

স্থরু হয় স্ত,পের পৃজা, যুদ্ধের প্রতীকের, পুজ। বুদ্ধের । পৃজা করেন প্রধান 
পুরোহিত । তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মন্ত্র। ধ্বনিত হয় বুদ্ধের বাণী-_ 
বাণী অহিংসার, বাণী সাম্যের আর শাস্তির । .বাণী মোক্ষলাভের উপায়েরও । 
তার সঙ্গে বাজে ভেরী, শিঙ্গাও বাজে । বাদকের। বাজান, সতাগুহের এক 
প্রাস্তে বসে। পূজিত হন তথাগত । 

স্থউচ্চ, স্থন্বরতম আবরণে ভূষিত সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রধান পুরোহিতের 
উদাত্ত কণ্ঠের স্থুগন্ভীর, স্থউচ্চ মস্ত্রোচ্চারণ, স্থললিত ভাষণ আর সুমধুর সঙগীত। 
ভেরীর নিনাদ আর শিঙ্গার আওয়াঁজ। মুল্যবান বিচিত্র কারুকার্য-সমন্থিত 
আগমনে উপবিষ্ট পীতবসনে ভূষিত শ্রমণের দল। প্রাচীরের গাত্রের আর 
স্তম্তের অঙ্গের আর শূর্দেশের শিল্প ও মৃতিসভার। মন্দিরের ভিতরের 
আলোছায়ার সমাবেশ। স্থষ্টি করে এক অলৌকিক, অলোকস্থন্দর পরিবেশ, 
এক রহস্যময় স্বপ্রপুরী, এক কল্পলোক । 

পুনরাবৃত্তি হয় এই অনুষ্ঠানের সন্ধ্যাবেলাতেও, দেব দিবাকর খন যান 
অস্তাচলে, পাখীর কৃজনে মুখরিত হয় যখন শৈল-শিখর। হয় প্রতি সকাল 
সন্ধ্যায়। হয় দীর্ঘ সহম্্র বসর | মহাতীর্থে পরিণত হয় এই সব স্থান। 

আসে নবম আর দশম শতাববী। প্রবলতম হন হিন্দু ভারতে । হয় 
ব্রহ্মণ্য ধর্ম। প্রবলতর হয় জৈনধর্মও | ক্ষীণ বল হয় বৌদ্ধধর্ম, হন ভারতের 
বৌদ্ধেরাও। তাঁর। পরিত্যাগ করেন ভারতবর্ষ । যান তিব্বতে, সিংহলে, 
ব্রন্মদেশে । যান ধবদ্ীপে, স্থমাত্রার আর মালয়েও। সঙ্গে নিয়ে যান বৌদ্ধ 
স্থপতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৌদ্ধ কষ্টি। গড়ে গুঠে স্ত,প, চৈত্য আর বিহার সেই 
সব দেশে, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন । 

পরিত্যক্ত হয় ভারতের ভ্তপ, চৈত্য আর বিহার বুকে নিয়ে শ্রেষ্ট, 
স্থন্দরতম আর হুস্তম শিল্প-স্ছার। অঙ্গে নিয়ে কত বনুশত বৎসরের 
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স্থপতির আর ভাস্করের সাধনার দান, কত অমূল্য সম্পদ কত অলৌকিক 
কাহিনী, কাহিনী জাতকের, বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর আর হিন্দু 
দেব-দ্েবীরও। পরিত্যাগ করে 'ান পীতবসনে ভূষিত শ্রমণেরা, বৌদ্ধ 
পুরোহিত আর ধর্ম-ষাঁজকেরা। তীর্থ দর্শনে আসেন না কোন বৌদ্ধ যাত্রী। 
শ্শানভূমিতে পরিণত হয় এই সবস্থান। পরিণত হয় মহা-অরণ্যে, বাসস্থান 
হিং শ্বাপদের, ব্যাঁত্র, সিংহ, ভন্নুক ও আরও কত জানোয়ারের । বাসস্থান 
কত তয়াল ময়াল আর অজগরেরও । শেষে অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে । 
চলে যায় লোকচক্ষুর অস্তরালে। 

আবার আমে আবিষ্কারের প্রেরণা । আবিষ্কৃত হয় তার একে একে । 
ফিরে পায় তাঁরা লুপ্ত গৌরব । লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের 
ও চিন্রশিল্পের দরবারে । ছড়িয়ে পড়ে তাদের অঙ্গের অনুপম, সুন্দরতম আর 
সুক্ষমতম শিল্প সম্ভারের বার্তা-_তাদের প্রাচীরের গাত্রের আর স্তম্ভের অঙ্গের ও 
শীর্ষদেশের অনবদ্য শোভন-গঠন, মহামহিমময় জীবস্ত মৃতি-সম্ভারের আর 
তুলনাহীন চিত্র-সম্ভীরের। বার্তা তাদের শ্রেষ্টত্বের। ছড়িয়ে পড়ে দিকে 
দিকে । আসে দলে দলে যাত্রী, আসে স্থদুর বিদেশ থেকেও । নিবেদন কবে 
শ্রদ্ধার অঞ্জলি। ডালি উজাড় করে দিয়ে যায়। 

আমরাও শ্রদ্ধা জানাই ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থপতিকে আর ভাম্বরকে। 
সঙ্গে নিয়ে আসি স্থৃতি, যা আজও হয় নি জ্লান, আছে অক্ষয় হয়ে। 

গভীর রাত্রিতে উপনীত হুই পুণায়। পরিসমাপ্তি হয় যাত্রার । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কানেরি 
১। কানেরির চৈত্য ২। কানেরির বিহার 


১৯৪৪ গ্রীষ্টাব্বের মে মাস। বন্ধুবর ভাগারী বেড়াতে এসেছেন আমাদের 
মাতুঙ্গার বাসায়। শুনি, আছে নাকি কানেরিতে শতাধিক গুহাঁমন্দির। 
আছে বৌদ্ধ স্তুপ, ঠচত্য আর বিহার। বোথাই থেকে উনিশ মাইল দুরে 
বি. বি. সি. আই. ( অধুন। পশ্চিম ) রেলে বোরিভিলি স্টেশন । সেখান থেকে 
পাঁচ মাইল দূরে কানেরির গুহথামন্দির । যেতে হয় পদব্রজে। 

স্থির হয় আগামী রবিবারে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে কানেরি 
অভিমুখে রওনা হওয়া যাঁবে। বন্ধুবর সঙ্গী হবেন। আর ষাবেন আমার 
গৃহিণী আর কন্যা । সঙ্গী হবে আমার তিন পুত্রও। তার! তখন বোম্বাইতে 
গ্রীষ্মের অবকাশ যাপন করছে। 

রবিবাঁরে খাওয়া-দাওয়া করে ছুই টিফিন-ক্যারিয়|রে লুচি, আলুর দম ও 
ডিম-সেন্ধ ভরে নিয়ে মাতৃঙ্জ! থেকে ট্রেনে করে সকলে ভি. টি. অভিমুখে রওন৷ 
হই। ভি.টিতে নেমে বাঁসে করে চার্চগেট স্টেশন । সেখানে একটি ভ্রতগামী 
ট্রেনে চেপে বসি। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়ে। 

মেরিন ড্রাইভ স্টেশন পেরিয়ে ট্রেন একেবারে সমুদ্র-টপকতের কিনার দিয়ে 
চলতে থাকে । বামে দিগন্তপ্রপারী আরব সাগর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে 
তটের উপর লুটিয়ে পড়ে । বিরামহীন সেই লুটিয়ে পড়া । দক্ষিণে অভ্রভেদী 
অট্রালিকার শ্রেণী দাড়িয়ে আছে এক-একটি প্রামাদের মত। সামনে মালাবার 
হিলস্‌, অঙ্গে নিয়ে শ্টাম আভরণ। সাগরের বক্ষ ভেদ করে ওঠে মালাবার। 
বিস্তৃত হয় দক্ষিণ থেকে বামে । প্রশমিত হয় তার উচ্চতা যত হয় বিস্তৃতি। 
শেষে মিলিয়ে ধায় একেবারে আরবের বুকে ৷ অধৃশ্ত হয়ে যাঁয় দিগন্তে। এক 
হয়ে যায় মালাবার, সাগর আর দিথলয়। হারিয়ে ফেলে পৃথক সত্ব।। 
'দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এক হ্ন্দরতম পরিবেশ। 
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স্ন্দরতম মালাঁবার, অমরাবতী বোম্বাইয়ের, বুকে নিয়ে আছে অসংখ্য 
নয়নাভিরাম উদ্যানে বেষ্টিত প্রাসাদোপম অট্রালিকার শ্রেণী-_বাসম্থান 
বোগ্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেঠী আর ধনিকধের, আবানস্থল ক্রোরপতিদের । সঙ্গমস্থলে 
স্বন্দরতম রাজপ্রাসাদে বাস করেন প্রদেশের রাজ্যপাল । শীর্দেশে রচিত হয় 
(হাঙ্গিং ) ঝোলানো উদ্যান। অপরূপ স্থপরিকল্পিত, স্থদৃশ্ত, শোভন এই 
উদ্ভানটি-__বোশ্বাইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। 

বিছ্যৎগতিতে ট্রেন এগিয়ে যায়। অস্তহিত হয়ে যায় সাগর অষ্টালিকার 
অন্তরালে, অদৃশ্ঠ হয়ে যায় একেবারে । মালাবারও চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। 
অতিবাহিত হয় প্রায় একটি ঘণ্টা, ট্রেন বোরিভিলি স্টেশনে এসে থাষে। 
প্রকৃতির এক স্থন্দরতম পরিবেশে দাড়িয়ে আছে বোরিভিলি। দেখি 
মুগ্ধ হয়ে। 

ট্রেন থেকে নেমে কুলির হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার ছুটি দিয়ে আমরা ধীরে 
ধীরে কানেরি অভিমুখে অগ্রসর হই। মাইল খানেক পথ অতিক্রম করে 
আমর! জাতীয় উদ্যানে (ন্তাঁশানাল পার্কে) উপনীত হই। 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার রওন। হই। সপিল গতিতে পথ ঘায়, ঘায় 
ঘন বন-বীথি ভেদ করে। কখনও উঁচুতে ওঠে, কখন নীচে নামে। মাঝে 
মাঝে ছুটে আসে রুপোলী শ্রোতস্বিনী, আসে নৃত্য-চপল গতিতে অস্তরের 
ধ্বনি শোনাতে শোনাতে । ভেদ করে আসে ঘনগ্তাম বন-বীথি। আবার 
পরমুহ্র্তেই অদৃশ্ঠ হয়ে যায় সবুজের অন্তরালে । ক্ষীণতর হতে থাকে তার 
কলধ্বনি। শেষে নীরব হয়ে ষাঁয় একেবারে । 

অগ্রদর হই। দেখতে দেখতে ধাই প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা । বাড়তে 
থাকে শোভা ঘত অগ্রসর হই। বধিত হয় শুভ্র, শ্বেত-বসন1, নৃত্য-চপল। 
কলনাদিনীর আর ঘন-শ্যামল অরণ্যানীর লুকোচুরি খেলাও । শেষে মন্দিরের 
পদগ্রান্তে এসে উপনীত হয় চরমে। পরিণত হয় এক হ্বন্দরতম লীল৷- 
নিকেতনে, এক নন্দন কাননে । তাই বেছে নেন এই স্থান, এই স্বর্গোগ্ান 
বৌদ্ধ প্রধান পুরোহিত মন্দির নির্মাণের জন্ত । পশ্চিমঘাট শৈলমালার অঙ্গ 
কেটে নিমিত হয় একটি চৈত্য, বুকে নিয়ে স্তপ। রচন। করেন বৌদ্ধ স্থপতি। 
সেই চৈত্যে এসে নিভৃতে, নির্জনে, অলোকক্থন্দর পরিবেশে পৃজা৷ করেন বৌদ্ধ 
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পুরোছিত, করেন বৌদ্ধ শ্রমণও। তাঁদের থাকবার জন্য নিগ্নিত হয় একটি 
বিহার । ক্রমে বাড়ে শ্রমণের সংখ্যা, আসেন তারা দলে দলে, আসেম 
স্ন্দরের আকর্ষণে, বধিত হয় বিহ্বারের সংখ্যাও । শেষে পরিণত হয় সেই 
সংখ্যা একশ*তে । মহাতীর্থে পরিণত হয় এই স্থান। নাই এত বৌছ্ধ 
মন্দির অন্ত কোন স্থানে । নাঁই বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজস্তাতে, নাই এলোরাতে, 
নাসিকেও নাই। 

ধীরে ধীরে এধে আমন। চৈত্যের সামনে উপস্থিত হুই। 

হীনষান সম্প্রদায়ের শেষ চৈত্য। নিমিত হয় এই চৈত্যটি ১৮* খ্রীষ্টাব্ে, 
নির্মাণ করেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শর্ট অন্ধ সাঁতবাহন রাজারা । লেখা 
আছে চৈত্যের অঙ্গে। 

অপরূপ এই চৈত্যটি, দাঁড়িয়ে আছে, এক মহামহিমময় মৃত্তিতে পশ্চিমঘাট 
শৈলমালার অঙ্গে । আছে নিভৃতে, নির্জনে । বেষ্টিত হয়ে আছে ঘনশ্তাম 
অরণ্যানী আর রপোলি নৃত্য-পরায়ণ। সপিলগতি নির্বরিণী দিয়ে । শোন! ধায় 
পল্পবের মর্মর ধ্বনি । কানে ভেসে আসে নির্বরের মৃদু গুঞ্নও | মুগ্ধ বিস্ময়ে 
শ্ুনধ হয়ে দেখি প্ররুতির এই স্বপ্নময় অলোকন্ুন্দর পরিবেশ, এই রহশ্যলোক । 

নিগ্নিত এই ঠত্যের সম্মুখতাগ কালির চৈত্যের সম্মুখভাগের অন্থকরণে। 
কিন্তু সু নয় এই অন্ুকরণ। অসম্পূর্ণও। দেখি দাঁড়িয়ে আছে এক নিকুষ্ট 
অসম্পূর্ণ অনুকরণ কালির ঠচত্যের। ক্ষুদ্রতর আয়তনেও। ছুই-তৃতীয়াংশ 
কালির চৈত্যের। বাইরের অলিন্দের পর্দার অঙ্গে ছুই দম্পতির মৃতি। 
তাদেরই ম্র্থে নিমিত হয় এই ঠত্যটি। অশ্গরপ এই মুতিগুলি কালির 
তোর দম্পতির মৃতির ৷ 

এই চৈত্যটির নির্মাণ সুরু হয় ক্ষীণবল হন যখন হীনষান সম্প্রদায়ের 
বৌছেরা। তার ভারতে প্রবল থাকেন গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাবী থেকে খ্রীষ্টাব 
দ্বিতীয় শতাবী পধন্ত-্দীর্ঘ চারি শত বৎসর, অস্তহিত তাঁদের ক্ষমতা, তাদের 
প্রভাব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম তাগে। তাই সম্ভব হয় না তাদের এই চৈত্যের 
সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া । থেকে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়। বাঁস করেন না ফোন 
বৌদ্ধ শ্রমণ এই চৈত্যে । পৃজ। দেন ন। কোন বৌদ্ধ পুরোহিত এই স্তুপে। 
খাকে না কানেরিতে কোন জনষানধয পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত। 
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পরিত্যক্ত থাকে কানেরি ২৯০ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত। পরিণত হয় হিং 
শ্বাপদ্দের আবানস্থলে। বাসস্থান হয় ভয়াল নর্পেরও। 

আসে ৪৫ ্ীষ্টাবব। প্রবলতন হুন মহাযাঁন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভারতে। 
আবার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তীর্থস্থানে পরিণত হয় কানেরি। ফিরে পায় তার লুগ্ত 
গৌরব। আসেন দলে দলে বৌদ্ধ শ্রমণ, আসেন বৌদ্ধ পুরোহিতও। বাদ 
করেন এসে কানেরিতে। আবার মুখর হয় কানেরি পীতবসনে ভূষিত 
পুরোহিত আর শ্রমণের কলকঠে। প্রতিধ্বনিত হয় শাস্তির বাণী, বাণী 
অহিংসার আর সাম্যেরও তার আকাঁশে বাঁতাদে। নিমিত্ত হুয় নৃতন নৃতন 
বিহার বুকে নিয়ে বৌদ্ধ স্থপতির প্রকুষ্টতম নিদর্শন, রচিত হয় নবম শতাবী 
পর্যস্ত। নিমিত হয় মৃতি, মুতি বুদ্ধের আর বোধিসত্বের সেই সব বিহীরে । 

মৃতি দিয়ে শোভিত কর! হয় এই চৈত্যটির অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রও। 
রচিত হয় তার ছুই প্রান্তে দুইটি পচিশ ফুট উচু মহামহিমময় বুদ্ধমূত্তি। রচন। 
করেন বৌদ্ধ স্থপতি গুপ্ রাজাদের আমলে-_তাদের প্রেরণায় ও অর্থে। 
ভারতের অন্থতম শ্রেষ্ট স্রষ্ট! তারাও, মহাপরাক্রমশীলী, অলঙ্কত করেন মগধের 
মিংহাপন ৩২৭ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত । রাজত্ব করেন তীর। প্রবল প্রতাপে, 
হম সার্বভৌম সম্রট উত্তর ভারতের । বিস্তৃত হয় তাদের আধিপত্য 
মালবে আর দাঁক্ষিণাত্যও। তারাই রচন। করেন কালির চৈত্যের 
সন্মুখভাগের অপরূপ বুদ্ধমূতি। সুন্দরতম বুদ্ধমুতি দিয়ে সাজান নামিকের 
বিহারকেও! অনবদ্য গঠন-সৌষ্ঠব এই মৃতিগুলির, মহামহিমময়। লাভ 
করেন তার! শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের মুতিসভ্ভারের দরবারে । 

নিবদ্ধ থাকে পরবর্তী স্থপতির উন্নততর সজ্জ। শুধু এই চৈত্যের সম্মুখতাগে। 
প্রবেশ করতে পারে না তার অভ্যন্তরে-সভাগৃহে। স্পর্শ করে না ত্প্ভের 
অঙ্গ আর শীর্ধদেশও, থেকে যায় অপরিবতিত অবস্থায় । 

দেখি চৈত্যের সামনে একটি উন্মুক্ত প্রাণ, বেস্টিত নীচু প্রাচীর দিয়ে। 
তার প্রবেশপথে, সোপান-শ্রেণী। সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করি। মুগ্ধ বিন্ময়ে দেখি প্রাঙ্গণের স্থবিশাল সিংহত্তন্ত শীর্ষে নিয়ে 
জোড়া সিংহ । অনুরূপ কালির চৈত্যের সামনের লিংহন্তপ্তের গঠমে ও অঙ্গের 
আর শীর্দেশের শিল্পসস্ভাবে, দীড়িয়ে আছে এই সিংহন্তস্তগুলি পশ্চিমঘাট 
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শৈলমালার অন্রীভূত হয়ে। পৃথক নয় তার! কার্পির সিংহন্তস্তের মত। 
দেখি এই স্তত্ের দণ্ডের কেন্দ্রস্থলে গদিও, বিভিন্ন কালির স্তস্তের দণ্ড হতে। 
দেখি স্তম্তের শীর্ষদেশেও চতুফষোণ পতাকার অঙ্গে মৃতি দিয়ে রচিত বন্ধনী 
( কীচক বন্ধনী )। নাই এই বৈশিষ্ট্যও কালির সিংহস্তস্তে। 

দেখি স্তভের পিছনে পর্দা দিয়ে রচিত চৈত্যের সম্মুখভাগ। আছে তাতে 
তিনটি উচ্চ চতুক্ষোণ প্রবেশপথ । দেখি এক সারিতে পাঁচটি গবাক্ষও, 
প্রবেশপথ আলোর মন্দিরে । আছে পর্দার অঙ্গেও অনেকগুলি ছিদ্র। খুব 
সম্ভব ছিল এখানেও কাঠের কাঁজ। ছিল. কাঠের তৈরী ঝোলানে। মঞ্চ, 
বনতেন সেখানে বাছ্িকরেরা। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে কাঠের কাজ। নাই 
কিছু অবশিষ্ট । 

সম্মুখের পর্দার পিছনে প্রাচীরের গাত্রে দেখি একটি অনবদ্য অলিন্দ, অনুরূপ 
কালির চৈত্যের মম্মুখভাঁগের অলিন্দের । দেখি তিনটি প্রবেশপথও। নিমিত 
হয় একটি সুবিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি চৈত্য-গবাক্ষও। শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ 
চৈত্যের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর অঙ্গের শিল্পসস্তার। উপনীত হুই অলিন্দে। 
দেখি তার প্রাচীরের গাত্রে বা(লকনির ভিতর দুইটি দম্পতি দাঁড়িয়ে আছেন। 
তাদের শিরে শোভা পায় বহ্মূল্য শিরোভূষণ, কটিদেশে কো মরবন্ধ, দক্ষিণ 
হস্তে চক্র। অনবগ্ধ তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। সুন্দরতম ব্যালকনির নির্মীণ- 
কৌশল আর তার অঙ্গের শিল্পসভাঁরও। তাদের ছুই দিকে দুইটি স্তম্ভ শীর্ষে 
নিয়ে ছুইটি সিংহের মুত্তি। ছাদের অঙ্গে রেলের কানিস। অপরূপ, হ্বন্দরতম 
এই মুতিগুলি, রচন। করেন দ্বিতীয় শতাববীতে অন্ধ সাতবাহন রাজারা । দেখি 
স্ন্ধ হয়ে অলিন্দের দুই প্রাস্তদ্দেশের ছুই মহিমমময় বুদ্ধমৃত্িও, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
গুপ্ত ভাস্করের। 

সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি রচিত এই সভাগৃহটিও কালির চৈত্যের 
সভাগৃহের অন্থকরণে, বৃত্তাকার তার প্রান্ত প্রদেশ। ছিয়াশি ফুট দীর্ঘ, 
চ্গিশ ফুট প্রস্থ আর পঞ্চাশ ফুট উচু এই সভাগৃহটি দীড়িয়ে আছে এক 
মহিমাময় মৃতিতে। 

দেখি চৌত্রিশটি স্তম্ভের সারি দিয়ে পৃথক কর! হয়েছে স্তত্তের কেন্দ্রস্থলকে 
চারিপাশের গলিপথ থেকে । ঘন-সঙ্জিবি এই শুস্তগুলিও বুকে নিয়ে আছে 
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তাদের কয়েকটি অন্থপম শিল্পসভাঁর। দেখি তাদের শীর্দেশেও অনবদ্য 
মৃতসস্তার। অনুরূপ কালির চৈত্যের সভাগৃহের স্তস্তের অঙ্গের আর 
শীর্দেশের এই মুতিগুলি, মহিমময় পরিকল্পনায়, সুন্দরতম বূপদানে। দেখি 
খিশ্মিত হয়ে। সময় হয় নাই অন্ত ন্তস্তগুলির সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া। পরিসমাধ্ধ 
হয় নাই তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের কাজ। লাভ করে নাই পূর্ণ পরিণতি । 

কালির চৈত্যের অন্গকরণেই নিমিত হয় এই সতভ্াগৃহের অর্ধগোলাকাতি 
খিলানযুক্ত ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন-সন্নিবিই্ই সমকেন্দ্রিক কাঠের তৈরী কড়ি। 
দেখি মুগ্ধ হয়ে ছাদের নির্মাণ-কৌশল। 

দেখি বৃত্তাংশে একটি মহামহিমময় স্তপও | প্রণাম জানাই তথাগতকে। 

বেরিয়ে এসে দেখতে থাকি একে একে বিহারগুলি। 

উপনীত হই দশম গুহ!মন্দিরে। পরিচিত এই গুহামন্দিরটি দরবার-গৃহ্‌ 
নামে। মিলন হত এই দরবার-গৃহে বৌদ্ধ শ্রমণদের। আলতেন তারা 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে । আসতেন সুদুর বিদেশ থেকেও-_সিংহল, 
ব্রন্মদেশ, তিব্বত, চীন, ঘবদ্ীপ, স্থ্মীত্রা, আর মালয় থেকেও । অনুষ্ঠিত হত 
এই দরবার-গৃছে এক মহ। সম্মেলম-_-সম্মেলন বিশ্বের বৌদ্ধ শ্রমণের। যোগ 
দিতেন সেই সম্মেলনে বিশ্বের বৌদ্ধেরাঁও। বিশ্লেষণ হ'ত ধর্মের হুক্মতত্বের। 
বিনিময় হত সংস্কৃতিও--সংস্কৃতি দেশ-বিদেশের । পরিণত হত এই দরবার 
গৃহ বিশ্বের মিলনের কেন্দ্রস্থলে। 

সবশেষে ছেষট্টি নম্বরের গুহামন্দিরে উপনীত হই। দেখি তার প্রাচীরের 
গাত্রের মৃতিসস্ভার । দেখি মৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে একটি উপাসনার দৃশ্য । 
উপাসন। বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের। দীড়িয়ে আছেন অবলোকিতেশ্বর 
মঙ্গে নিয়ে দুইটি পরম৷ রূপবতী নারী। তার শিরে শৌভ] পাঁয় বহুমুল্য 
শিরোভূষণ। শোঁত। পায় মুল্যবান শিরোভূষণ নারীদের শিরেও। উপামন। 
করেন তাদের কত নর, কত নারী। উপরে বলে, ছুই দেবতা দেখেন সেই 
উপামনা। মন্দিরের দ্বারে দ্বারপাল, দীড়িয়ে আছে মহিমময় মৃতিতে হস্তে 
নিয়ে চামর। মৃতি দিয়েই রচিত দ্বেখি ধারের চৌকাঠ। শোভা পায় পদ্মের 
বৃন্ত আর প্রস্ফুটিত পদ্মও। দ্বারপালের মন্তকের উপর এক দম্পতি বনে 
আছেন। দেখি গুপুযুগের ভাস্করের এক হ্ুন্দরতম সৃষ্টি, এক শ্রেষ্ঠ কীতি, 
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ঘেমম মহিমময় পরিকল্পনায়, তেমনই অনববন্ত সুন্দরতম বূপদামে। শ্রদ্ধায় 
অবনত হয় মন্তক। শ্রদ্ধা! জানাই স্থপতিকে । নিৰেদন করি ভাস্করকেও। 
সঙে নিয়ে আনি সম্মতি, ঘ৷ আজও হয় নি ম্লান, আছে অক্ষয় হয়ে। 

ফিরবার পথে দেখে আনি মগ্ডপেশ্বর। বোরিভিলি স্টেশন থেকে এক 
মাইল দূরে অবস্থিত এই মগ্ডপেশ্বর । ছিল এখানে তিনটি গুহামন্দির নিগিত 
অষ্টম শতাব্দীতে । 

পূর্বদিকের গুহামন্দিরটি ছ' ফুট প্রস্থ আর একুশ ফুট দীর্ঘ। একটি 
ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির, আছে এই এই মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রস্তর-নিমিত 
জলাধার । 

দাড়িয়ে আছে দ্বিতীয় গুহামন্দিরটি সাতাশ ফুট দীর্ঘ পনের ফুট প্রস্থ পরিধি 
নিয়ে। রচিত দেখি তাঁর প্রাচীরের গাত্রে গণদেবতার মুতি। 

বৃহত্ধম পশ্চিম প্রান্তের তৃতীয় গুহামন্দিরটি, একটি বৌদ্ধবিহার। বাঁস 
করতে পারতেন এই বিহারে দশ থেকে বার জন বৌদ্ধ শ্রমণ। যোড়শ 
শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ধর্মমন্দিরে পরিণত হয় এই বিহারটি। উতৎপাটিত হয় তার 
প্রাচীরের গাত্র থেকে বৌদ্ধ স্থাপত্য, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় একেবারে। 
পতুগালের রাজা তৃতীয় জর্জের আদেশে চার্চের প্রতিপাঁলনে ব্যয়িত হয় এই 
মন্দিরের আয়। 

খ্রীষ্ট ধর্মমন্দিরে পরিণত হয় নাই ভারতের আর কোন মন্দির। বাজেয়াপ্ত 
হয় নাই মন্দিরের সম্পত্তি । একমাত্র ব্যতিক্রম এই মগ্ডপেশ্বর। আজও তার 
শ্বৃতি বুকে নিয়ে আছে এগাঁনে একটি অনাথ আশ্রম। আছে একটি পতু গীজ 
ধর্মমন্দিরের ধ্বংসাবশেষও । 

আমর মগ্ুপেশ্বর দেখে বোরিভিলি স্টেশনে ফিরে আসি। সেখান থেকে 
ট্রেনে চড়ে বোশাইতে। তখন রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে দিগন্ত । 


ষষ্ঠ পন্লিছ্েদ 


বযোগেশ্বরী 
যোগেশ্বরীর মন্দির 


ছু বছর বোম্বাইতে কাটাই । প্রতি রবিবারেই খাওয়াদাওয়। সেরে 
ভ্রমণে বের হই। কোন দিন জু্ুতে সমুদ্রে স্নান করে, আর সমুদ্র-সৈকতে 
পায়চারি করে কাটাই, কোন দিন খারের রামকুষ্চ মিশনের সন্যাঁনীদের সঙ্গে 
আলাপ করে, কোন দ্বিন মেরিন ড্রাইভের জনারণ্যে ধাক্কাধাক্কি করে, কোন 
দিন চৌপাটিতে বেড়িয়ে, আবার কোনদিন মালাবারের শীর্ষদেশে ঝোলান 
উদ্যানে শুয়ে বসে। কিন্ত আমাদের বোম্বাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ উলির 
সমুদ্র-টসৈকত আর মহালক্্ীর মন্দির | 

এই উপ্সিতে এলেই দেখা যাষ আরব সাগরের স্বরূপ। উত্তাল তরঙ্গ বুকে 
নিয়ে ভীষণ গর্জনে ছুটে আসে আরব। আসে অমিত বিক্রমে, তীরের 
উপলখপ্তের উপরে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। বিরামহীন এই আলা-যাওয়া । 
নাই সাগরের এই উদ্দামত1 বোম্বাইয়ের অন্য কোন সমুদ্র-সৈকতে-_নাই 
নারিকেলবীথি-বেষ্টিত জুছতে, নাই প্রাসাদে-ঘেরা মেরিন ড্রাইভে, নাই 
অর্ধোন্মুক্ত চৌপাঁটিতেও। অপক্ধপ উলির রাত্রির রূপ। সম্মুধে উদ্দাম 
উন্মুক্ত নীল আরব, ছোটে অনস্তের পানে, দিগন্তে গিয়ে মেশে, শোনা যায় 
তার গর্জন, কানে ভেসে আসে তার অন্তরের ধ্বনি । তার বুকের উপর এক 
গ্রশত্ত সিমেণ্ট-বাঁধান পথ, বিস্তৃত হয়ে আছে মাইল খানেক পরিধি নিয়ে। 
তার পিছনে পীচের প্রশস্ত রাঁজপথ বুকে নিয়ে আছে উজ্জল নিওন বাতি। 
প্রতিফলিত হয় বাতির সবুজ আলো নীল তরজের বুকে । সবার পিছনে 
ঈাড়িয়ে আছে সুন্দর, শোভন, ফুলে ভরতি প্রাঙ্গণে বেষ্টিত অট্টালিকা শ্রেণী, 
বাসস্থান বোশ্বাইয়ের চলচ্চিত্রের তারকাদের, কৃষ্টি করে এক রহশ্যলোক-_ 
এক স্বপ্নপুরী । 

অতুলনীয় মহালক্্ী। বুকে নিয়ে আছে যহালক্মীর সমুদ্র-টসকত ছোট 
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বড় উপলখণ্, বিস্তৃত হয়ে আছে সিকি মাইল পরিধি নিয়ে। উত্তাল তর 
বুকে নীয়ে ভীষণ গর্জন করতে করতে ছুটে আমে আরব লাগর, আসে গ্রম্ত 
বিক্রমে, উন্মত্ত আবেগে । আসে দিগন্তের ওপার থেকে। প্রতিহত হয় 
এসে সেই উপলখণ্ডের উপর। বিচ্ছুরিত হয় শীকর তরঙ্গের আর শিলার 
সজ্বাতে। প্রবাহিত হয় জলবিন্দু লক্ষশত ধারায়, প্রসারিত হয় সপিল- 
গতিতে। স্থটি হয় কত অনংখ্য রূপোলী, দ্রুতগামী সর্প উপলখণ্ডের ফাকে 
ফীকে। রচিত হয় কত ক্ষুদ্র জলাশয়ও। আমর] একের পর এক প্্রস্তরখণ্ড 
অতিক্রম করে উপনীত হই এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের শীর্ষদেশে । বসে বসে দেখতে 
থাঁকি সাগরের অপরূপ বিচ্ছুরণ। দেখি মুগ্ধ হয়ে তার ভয়াল প্রমত্ত রূপ। 
দেখি তরঙ্গ আর শিলার সঙ্ঘাত, দেখি জলকণার শোভা । ক্রমে আসে 
জোয়ার, বধিত হয় সাগরের প্রচণ্ডততা, বাড়ে তরঙ্গের আকৃতি আর সমুদ্রের 
ভীষণতাও। তলিয়ে যায় জলের নীচে চারিপাশের অপেক্ষাকৃত নীচু শিলাখণ্ড, 
অদৃশ্ত হয়ে যায় একেবারে । অর্ধনিমজ্জিত হয় বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও। তরঙ্গের 
বিচ্ছুরিত জলবিন্দুতে ভিজে যায় আমাদের সর্বাঙ্গ। আমর] পরিত্যাগ করে 
আমি সেই উপলখণ্ড। ফিরে আসি তীরে, নিমজ্জিত আর অর্ধনিমজ্জিত 
উপলখণ্ডের শীর্দেশে পা ফেলে, অতি কষ্টে। প্রণতি জানিয়ে আপি উন্মত্ত 
সাগরকে । তাকিয়ে দেখি নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই প্রস্তরখণ্ডও নিমজ্জিত হয়েছে 
সমুদ্রের অতলতলে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে সৈকতের সমস্ত শিলাও, লুপ্ত হয়েছে 
সাগরের জলের অন্তরালে । স্পর্শ করেছে সমুদ্রের জল সোপানশ্রেণীর পাদদেশ। 
এমন সময় শোনা যায় আরতির ঘণ্টা । কানে আসে ঢাকের বাছ্যও। 

সোপাঁনশ্রেণী অতিক্রম করে আমর! উপনীত হই শৈলমাল|র অধিত্যকায়। 
সেখানে দ্রাড়িয়ে আছে গ্রাঙ্জণে বেষিত হয়ে মহালক্ষীর সুন্দর মন্দির। এই 
মন্দিরটি স্থাপন করেন বিশ্ববিখ্যাত যশম্বী ক্রিকেটপারদর্শী বিজয় মার্চেণ্টের 
পূর্বপুরুষের । মহাআড়ম্বরে পূজিত হন এই মন্দিরের স্থবর্ণ-বর্ণা দেবী 
মহালম্দ্রী। দ্বর্ণনিখিত তার অঙ্গ। মহ। জাগ্রতা এই দেবী, তাই আসে 
এখানে যাত্রী, সমাগত হয় দলে দলে, আসে হাজারে হাজারে । আমরাও 
মন্দিরের সংলগ্ন দোকান থেকে ফুল ও নারিকেল কিনে নিয়ে ভক্তিভরে 
দেবীর পূজ! করি। পুজান্তে প্রসাদ নিয়ে বাঁপায় ফিরি। 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ৪৫ 


সেদিন ছিল রবিবার । মেঘগুক্ত আকাশ, সকালে উঠেই চায়ের টেবিলে 
বসে কোথায় যাওয়। যাবে এই নিয়ে আলোচন। স্থরু হয়-_মহালক্ী না উলি 
কন্ত! বলে, পুরোনো হয়ে গিয়েছে মহ. নক্ষ্ৰী, উলির প্রতিও তার কোন আকর্ষণ 
নাই। বলে, চল ন। আঙ্ যোগেশ্বরী দেখে আসি। অতি উত্তম প্রন্তাব। 
দেখ। হবে একটি নূতন জায়গা, আগে দেখি নাই। বোশ্বাইয়ের কাছাকাছি 
সবগুলি গুহামন্দিরও দেখা হবে, অবশিষ্ট থাকবে না একটিও । তাই রাজী 
হয়ে যাই কন্যার প্রস্তাবে । 

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাঁওয়া সেরে যোগেশ্বরী অভিমুখে রওনা হই। 
মাতুঙ্গায় গিয়ে ট্রেনে চড়ে ব্যান্দ্রাতে গাড়ী বদল করে এক ঘণ্টার মধ্যেই 
যোগেশ্বরীতে পৌছাই। 

ট্রেন থেকে নেমে অতিক্রম করতে হয় আরও এক মাইল পথ, যেতে হয় 
পদত্রজে | ছু'্পাশে সবুজ ধাঁনের ক্ষেত, দিগন্তে গিয়ে মেশে । তার মাঝখান 
দিয়ে অপ্রশত্ত মাটির পথ, যায় বঙ্কিম গতিতে । আমরা অতিক্রম করি ধীরে 
ধীরে সেই পথ | মাঝে মাঝে অতিক্রম করতে হয় হোগল! বনও। কোথাও 
বা বর্ষার প্লাবন বয়ে যাঁয় রাম্তার বুকের উপর দিয়ে, সৃষ্টি হয় পথের বুকে ক্ষুত্র 
কলনাদিনী শ্োতম্থিনী। উল্লম্ষনে অতিক্রম করতে হয় সেই তরঙ্গিনী। 
আবার কোথাও ভিন্ন হয় পথ শ্রোতন্ষিনীর প্রবল গতিতে । রুদ্ধ হয় 
চলার গতি । 

অতিকষ্টে পার হয়ে যাই সেই বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন স্থান। উপনীত হই অপর 
পারে। অবশেষে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হুই। 

নিমিত হয় এই গুহামন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধে। নির্মাণ করেন 
মহাপরাক্রমশালী রাষ্রকূট রাজারা । অন্যতম শ্রেষ্ঠ অষ্টা তার! দাক্ষিণাত্যের 
আর দক্ষিণ ভারতের । 

পতন হয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর্ধাবর্তে। সার্বভৌম আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ 
হয় বাংলার শশাঙ্কের, থানেশ্বরের হর্ষবর্ধনের আর কনৌজের যশোধর্মনের সঙ্গে । 
প্রতিষ্ঠিত হয় ছুইটি মহাশক্তিশালী সাআ্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে । পল্লবের! 
কাঞ্ীতে, দাক্ষিপাত্যে-__মহারাষ্ট্রদেশে স্থাপন করেন চালুক্যরাজ বংশের প্রথম 
পুলকেশী ৫৫* গ্রীষ্টাকে। বোষ্বাইয়ের বিজাপুর জেলায় বাতাপিতে ( বর্তমান 
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বাদামি ) তার রাজধানী স্থাপিত হয়। অন্কষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। অন্থরূপ 
সাঁতকর্ণা ও বৈজয়ন্তীর কদঘ্বের, মানব গোত্রীয় এই চালুক্যরা। পরিচিত 
হারীতি পুত্র নামেও। কেউ বলেন উদ্ভৃত তাঁর! অযোধ্যার এক ক্ষত্রিয় 
রাজবংশ থেকে । বিদ্ধয অতিক্রম করে, তার! দাক্ষিণাত্যে এসে বসতি স্থাপন 
করেন। 

পুলকেশীর পুত্র প্রথম কীতিবর্ষণ ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অধিরোহণ করেন 
পিতৃপিংহামনে । অধিকার করেন তিনি কানাডা আর কোঙ্কন, বাড়ে 
রাজ্যের পীমানা। তাঁর ভাই মঙ্গোলেশ রাজত্ব করেন ৫৯৭ থেকে ৬০৮ খ্রীষ্টাব 
পর্ষস্ত। পরাজিত হন তার কাছে কলচুরির রাজ1। রত্বগিরি চালুক্যের 
অধিকারে আসে। 

অলঙ্কত করেন চালুক্য সিংহামন ৬০৯ থেকে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
' কীতিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা! এই বংশের, সর্বশ্রেষ্ঠ 
সমসাময়িক রাজাদের মধ্যেও । পরাজিত হুন উত্তর কানাড়ার কদদ্বরাজ, 
মহীশুরের গঙ্গরাঁজা, কোঙ্কনের মৌর্ধরাঞ্জ। আহ্মগত্য শ্বীকার করেন তার 
কাছে মালব আর গুজরাটের অধিবাসীর1। পল্লবরাঁজ1। মহেন্ত্রবর্মণও পরাজিত 
হন। চোঁল কেরল আর পাণ্ড বাজাও নতি স্বীকার করেন। প্রতিরুদ্ধ হয় 
হুর্যবর্ধনের দাক্ষিপাত্য আক্রমণও । 

তিনি পারস্যরাঁজ দ্বিতীয় খসরুর রাঁজসভায় রাজদূত প্রেরণ করেন। 
আবদ্ধ হন তার! সখ্যতার বন্ধনে । পরিদর্শন করেন তার রাঁজসভা চীন 
পরিব্রাজক ফুয়ান চোয়াঙ। তার প্রশংসায় মুখরিত হয় তার লেখনী, লেখ! 
আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী আইহোলীব শিলালিপিতেও। কিন্তু 
৬৪২ গ্ষ্টাবে তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। 
রুদ্ধ হয় তার বিজয়ের অভিষাঁন। বাঁভাপি আসে কিছুদিনের জন্য পলবদের 
অধিকারে। 

তার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য। ৬৫৫ গ্রীষ্টাব্বে পল্পব নরসিংহবর্মণকে 
পরাজিত করে, তার রাজধানী কাধী অধিকার করেন। আবার দাক্ষিণাত্যে 
চালুক্য ক্ষমত1 প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজিত হন চোল, কেরল আর 
পাণ্রাজারাও । 
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রাজত্ব করেন একে একে বিনয়াদিত্য আর দ্বিতীয় বিক্রমাদিতা ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্ষস্ত। দ্বিতীয় বিক্রমাদ্দিত্যই শেষ পরাক্রমশালী রাঁজ৷ এই বংশের । পাপ্ত 
ও চোল রাজার! তার বশ্ঠতা স্বী-গার করেন। করেন মালাবার উপকূলের 
অধিবাপীরাও । পরাজিত হন তার কাছে পল্লবরাঁজ!। ব্যাহত হয় সিন্ধুবিজেতা 
আরবদের গুজরাট আক্রমণও। ছড়িয়ে পড়ে ভার সামরিক খ্যাতি দিকে 
দিকে, শ্রেষ্ট শ্রষ্ট। তিনি, নিমিত হয় রাজধানী, বাঁতাপিতে এক স্থুন্দরতম মন্দির 
কাঞ্ধীপুরমের কৈলাঘনাথের মন্দিরের অন্ুকরণে। 

দ্বিতীয় কীত্তিবর্ণণ শেষ রাজা এই বংশের । রাজত্ব করেন ৭৪৭ থেকে 
৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। ৭৫৩ গ্রীষ্টাব্ে রাষ্ট্রকুট দস্তিুর্গ অধিকার করেন চালুক্য 
সিংহাসন। অন্তমিত হয় চালুক্য ক্ষমতা, চালুক্য প্রভাব দাক্ষিণাত্যে, 
মহারাষ্ট্রে, স্থরু হয় রাষ্ট্রকূট শাসন, রাষ্ট্রকূট প্রতিপত্তি । রাজত্ব করেন তার! 
প্রবলপ্রতাপে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তৃত অঞ্চলে দীর্ঘ দ্বিশত বৎসরেরও বেশী। 
হন সার্বভৌম সম্রাট । 

দন্তিতুর্গই স্থাপন করেন এই রাজবংশ । মহাভারতের যছুবংশ তাদের 
পূর্বপুরুষ । কেউ বলেন রাস্ত্বীকদের বংশধর তাঁরা, ছিলেন তেলেগু কৃষিজীবী, 
অধিবাসী কর্ণাটকের। পরে চালুক্য রাজাদের অধীনস্থ সামস্ত রাজ । 
মহাক্ষমতাশালী এই দান্ততুর্গ । চালিত হয় তার সামরিক অভিযান কাঞ্কীতে, 
মহাকো শলে, মাল:ব আর দক্ষিণ গুজরাটে । 

মহাপরাক্রমশালী তার ভাই প্রথম কৃষও। অলঙ্কত করেন রা্ট্রকুট 
সিংহাঁনন ৭৬৮ থেকে ৭৭২ খ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত, পরাজিত হন তার কাছে বেঙ্গীর 
চালুক্যরাজ চতুর্থবর্ধন, মহীশৃরের গঙ্গরাজাও। তিনিই নির্মাণ করেন ভারতের 
শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির এলোরার কৈলাসনাথ। 

রাজত্ব করেন একে একে তার পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ আর ধ্রবও। পরাজিত 
হন তার কাছে মহীশূরের গঙ্গরাজ।। মহীশূর আসে রাষ্রকুটের অধিকারে । 
তার বশ্তত। স্বীকার করেন কাধ্চীর পল্লবরাজ। বিতাড়িত হন রাজপুতনার 
মরুভূমিতে গুর্জর প্রতিহাররাজ বদ রাজা। প্রবেশ করে তীর বিজয়ের 
অভিধান আধাবর্তেও, নতি স্বীকার করেন তার কাছে বাংলার ধর্মপাল। 
বাড়ে রাজ্যের শীমানা, বধিত হয় রাষ্ট্রকুট প্রতিপত্তিও। 
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অলঙ্কৃত করেম তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্টকুট সিংহাসন ৭৯৩ থেকে ৮১৪ খ্রীষ্টার 
পর্যন্ত । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের । পরাজিত করেন পল্লবরাজ 
্বস্তিবর্ণকে । দমন করেন মহীশৃরের বিদ্রোহ। পরাজিত হন তাঁর কাছে 
গুর্জর প্রতিহাররাজ ছ্িতীয় নাঁগভট্ট, বাংলার ধর্মপাল আর তার আশ্রিত 
কনৌজরাজ চক্রাযুধ। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমান। উত্তরে বিন্ধ্যপর্বত 
থেকে দক্ষিণে কাঞ্ধী পর্যস্ত। ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সাধরিক খ্যাতি দিকে 
দিকে। 

তাঁর পুত্র অমোঘবর্ষ। রাজত্ব করেন ৮১৪ থেকে ৮৭৭ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত । 
পরাজিত হন তাঁর কাছে বেঙ্গীর চালুকারাজা। লেখা আছে শিলালিপিতে, 
বিস্তৃত হয় তাঁর অধিকার বাংলায় আর বিহারেও। রচয়িতা স্ষিনি রত্বমাঁলিকা 
নামক ধর্মগ্রস্থের, পৃষ্ঠপোধক সাহিতোর আর ধর্মেরও। মান্তখেটে স্থাপিত হয় 
তার রাজধানী । আরব দেশীয় পর্যটক স্থলেমানের মতে তিনি ছিলেন পৃথিবীর 
চারিজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম, সমপর্যায়ে পড়তেন তিনি চীনের সম্রাট, 
বাগদাদের খলিফা! ও রোমের সম্রাটেব। 

রাঁজত্ব করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণ তার মৃত্যুর পর। কীত্তিহীন তিনি। 

রাজত্ব করেন দ্বিতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তার পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র ৯১৫ থেকে 
৯১৭ গ্রীষ্টাব্ব পর্বস্ত। প্রবল পরাক্রমশালী তিনিও । পরাজিত হন তার কাছে 
কনৌজের গুর্জর প্রতিহার রাজা । 

রাজত্ব করেন একে একে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ আর তৃতীয় 
অমোঘবর্ষ । কীতিহীন তাঁরাও, তাদের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে প্রশমিত হয় 
রাষ্্রকুট ক্ষমতা এবং প্রাধান্য । 

তৃতীয় কৃষ্ণই শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের। অলঙ্কৃত করেন 
রাষ্ট্রকুট সিংহীসন ৯৩৯ থেকে ৯৬৮ ্রীষ্টান্দ পর্যস্ত। পরাজিত হন তার কাছে 
প্রতিহার রাঁজা মহীপাঁল। কালঞ্জঁর আর চিত্রকুট আসে রাষ্ট্রকুটের অধিকারে, 
পরাজয় স্বীকার করেন পল্লব, পাণ্ড ও চোল রাজাও। আবার বাড়ে রাষ্ট্রকুট 
ক্ষমত।। বাড়ে বাষ্ট্রকুট গ্রতিপত্তিও। 

মৃত্যু হয় তৃতীয় কৃষের। হীনবল হতে থাকেন রাষ্ট্রকুট, অন্তমিত হতে 
থাকে তাদের ক্ষমত1। শেষে ৯৭৩ গ্রীষ্টাব্ে অস্তহিত হয়ে যাঁয় একেবারে। 
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পরাজিত হন শেষ রাষ্রকুট রাজা কক, চালুক্য বংশের দ্বিতীয় তৈলের কাছে। 
আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুকা ক্ষমতা, চালুক্য প্রতৃত্ব দাক্ষিণাত্যে। 

শ্রেষ্ঠ অষ্ট! বাষ্ট্রকুট রাঁজাবাঁও । মন্দির দিয়ে সাঁজান তাদের রাজ্যের এক 
প্রাস্ত থেকে অন্ত প্রীস্ত। বুকে নিয়ে ছিল এই সব মন্দির শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের 
নিদর্শন, নিয়ে ছিল অনবদ্য স্থন্দরতম আর ্ুক্ততম শিল্পসভ্তার। তারাই নির্মাণ 
করেন এলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৈলাস, নিমিত হয় 
গুহামন্দির যোৌগেশ্বরীতে আর এলিফ্যাণ্টাতেও, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ মৃতিসম্তাঁর। 

পরিচিত এই চালুকা বংশ কল্যাণের চালুক্য নামে। বাতাপির চালুক্য 
রাজবংশের বংশধর দ্বিতীয় তৈল স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য কল্যাণে, 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে । মহাপরাক্রমশালী এই তেল। তার কাছে 
পরাজিত হন রাষ্ট্রকুট রাজা, হন মালবের অধিপতি পরমার বংশের মুগ্তও। 
স্থাপিত হয় তার রাজধানী মান্যথেটে | 

তার পর একে একে রাজত্ব করেন সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় 
জয়সিংহ আর সোমেশ্বর ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। 

মহাঁপরাক্রমশালী সোমেশ্বরও, তাঁর কাঁছে পরাজয় বরণ করেন মালব ও 
চোলের অধিপতি । পরাজিত হন কাঞ্চধীর চেদ্দিরাজ, কর্ণদেবও। বাড়ে 
রাজ্যের পীমান]। 

তীর পুত্র বষ্ঠ বিক্রমাদিত্য, শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের। অধিরোহণ করেন 
কল্যাণের সিংহাসনে ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । রাজত্ব করেন ১১২৫ খ্রীষ্টাব্ পর্যন্ত । 
পরাজিত হন তার কাছে চোল রাজ কুলতুঙ্গ। বাংলার কিছু অংশও তার 
অধিকারে আসে । বিদ্যো্সাহী তিনি । অলঙ্কৃত করেন তার রাজসভা। বিক্রমাঙ্ক- 
চরিত প্রণেত। প্রপিদ্ধ কবি বিহলন আর মিতাক্ষর। রচয়িত। বিজ্ঞানেশ্বর । 

ঘাদশ শতকের মধ্যভাগে কালচুরি বিজ্ঞল অধিকার করেন সমস্ত চালুক্ 
রাজ্য । প্রতিষ্ঠিত হয় লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় তার রাজত্বকালে ! 

অবশেষে গড়ে উঠে চালুক্যভূমে তিনট মহাশক্কিশালী স্বাধীন রাজ্য__ 
দেবগিরিতে যাঁদব, বরঙ্গলে কাঁকতীয় আর মহীশূরে দ্বারসমুত্রে হোয়সল। 

শ্রেষ্ঠ শ্রষ্টা চালুক্য বাঁজারা, কল্যাণের চালুক্যরা আর মহীশুরের 


হোয়সলেরাঁও। গড়ে ওঠে দাক্ষিণাত্যের দিকে দিকে, চালুকাভূমে, মহীশূরে 
৪ 


৫০ মন্দিরময় ভারত 


অসংখ্য মন্দির, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্যটির। 
সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের । 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজির 
সেনাপতি কাফুর জয় করেন একে একে দেবগিরি, বরঙ্গল ও দ্বারসমুদ্র। 
চালুক্যভূম ও মহীশৃর দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অধিকারে আমে। সংহারের 
লীল! সঙ্গে মিয়ে আসেন মুসলমান বিজেত | ধ্বংসে পরিণত হয় কত মহিমময় 
স্থবিশাল মন্দির, বুকে নিয়ে স্থন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ শিল্পনস্তার, কত অমূল্য সম্পদ, 
অঙ্গে নিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন স্থপতির বহু .শত বৎসরের সাধনার দাঁন। 
লুপ্ত হয়ে যায় একেবারে । 

নিগ্সিত হয় এই মন্দিরটি, অস্তমিত হতে থাকে যখন বৌদ্ধ মহাষান ক্ষমতা 
ভারতে, প্রশমিত হয় যখন তাঁদের সংস্কৃতি, তাদের কৃষি, প্রবল হয় আবার 
হিন্দুধর্ম, পুনজাীবিত হয় হিন্দু স্থাপত্য। তাই অধিকার করে আছে এই 
মন্দিরটি একটি বিশিষ্ট স্থান ভারতের গুহামন্দিরের ইতিহাসে । 

শৈব গুহামন্দির, অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব । 
রচিত হয় মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুফোণ সভাগৃহের কে্রস্থলে ভ্রুশের আকৃতিতে। 
ক্রশাকারে নিমিত হয় সভাগৃছের শীর্ষদেশও। আছে এই মন্দিরে একাধিক 
প্রবেশ-পথও, সমপর্যায়ে পড়ে এলিফ্যাণ্টার শবমন্দির, গণেশ-গুল্ফার | 
অন্থরূপ এলোরার ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির ভুমাঁরলেনারও । কিন্তু বিস্তৃততর এর 
পরিকল্পনা, বৃহত্তর এর পরিধি । বিভিন্ন এর পরিকল্পন। অন্য বৌদ্ধ গুহামন্দির 
থেকে। পৃথক এর নির্মাণ-পদ্ধতিও, স্থাপিত হয় নাই বৌদ্ধ মুতি মন্দিরের 
প্রাস্তদেশে, নিঁদ্ধ নয় শুধু একটিমাত্র প্রবেশ-পথে। 

আমর পূর্বদিকের অর্ধভগ্ন সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ 
করি। উপনীত হুই একশ কুড়ি ফুট দীর্ঘ একটি অলিন্দে। টীড়িয়ে আছে 
অলিন্দটি আটটি সুন্দর স্তম্ভের উপর। দাড়িয়ে আছে এক এক পাশে চারটি 
স্তম্ভ । অনুরূপ এলিফ্যাণ্টার স্তপের। অঙ্গে নিয়েছিল এই স্তস্ভগুলি সথন্দরতম 
শিল্পনভ্তার, শোভিত ছিল তাদের শীর্দেশও অনবদ্য, অনুপম মুত্তিসম্তারে। 
শোভিত ছিল অলির্পের স্তম্ভের পিছনের ( গ্যালারির ) মঞ্চের প্রাচীরের গাত্রও 
অনুপম মুতিসম্ভার দিয়ে। মৃতি দিয়ে রচিত ছিল কত কাহিনী, কাহিশী কত 
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পুরাণের । কিন্তু বিলুপ্ত হয়েছে সেই শিল্পসভভার, বিকৃত হয়েছে মৃতিসস্ভারও 
কালের করালে, হয়েছে নিশ্চিহ্ন । 

অলিন্দ আর কক্ষ অতিক্রম "রে আমর! একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উপনীত 
হই। দেখি ছুই পাশে ছুইটি বুহৎ প্রস্তরথণ্ড দাড়িয়ে আছে পৃথক হয়ে। খুব 
সম্ভব রাখ। হয়েছিল এই ছুইটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপত্যের জন্য । কিন্তু সময় নাই 
স্থপতির, তাদের অঙ্গ শিল্প-সমারে সাজাবার, হয় নাই স্থষোগ। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে 
আমর] আরও একটি অলিন্দে পৌঁছাই। বৃহত্তর এই অলিন্দটি। অন্ুব্ধপ 
আকৃতিতে আর নির্মাণ-পদ্ধতিতে প্রথম অলিন্দের। বুকে নিয়ে আছে 
আটটি স্তস্ত ও মঞ্চ । শোভিত হয়ে আছে স্তভের অঙ্গ, মঞ্চের প্রাচীরের 
অঙ্গ ও অনবদ্য মৃতিসম্ভারে। 

আছে এই অলিন্দে তিনটি প্রবেশ-পথ। যুক্ত হয় অলিন্দ মন্দিরের প্রধান 
সভাগৃহের সঙ্গে। দেখি বিন্ময়ে মুগ্ধ হয়ে, অলিন্দের প্রাচীরের অঙ্গে 
মৃতিসভার। দেখি স্তস্তের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসভ্ভারও। দেখি মুগ্ধ 
হয়ে, প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশের অনুপম মৃতিসম্ভারও । 

দ্বিতীয় অলিন্দ অতিক্রম করে একটি প্রবেশ-পথ দিয়ে এক প্রশস্ত 
চতুফ্ষোণ নভাগৃহে উপনীত হুই। পঁচানব্বই বর্গ ফুট এই সভাগৃহটি । 
দাড়িয়ে আছে কুড়িটি সুষ্ঠ গঠন স্ততের শ্রেণীর উপর, অন্থরূপ এলিফ্যাণ্টার 
স্তম্ভের আকৃতিতে আর গঠনে । রচিত হয় সুন্দরতম আর স্থক্মতম শিল্পনস্তার 
এই স্তম্তগুলির অঙ্গেও। ভূষিত হয় তাদের শীর্দেশও প্ররু্টতম, নিরুপম 
অলঙ্কার দিয়ে। বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃছের চতুর্দিক গলিপথ দিয়ে । 

সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে দাড়িয়ে আছে ভ্রুশাকার গর্তগৃহ। আছে তাতে 
চারিটি দ্বার, যুক্ত হয় দ্বার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্টের সঙ্গে । বিরাজ করেন সেখানে 
শিবলিঙ্গ, বিগ্রহ এই মন্দিরের । ভূষিত হয় গর্ভগৃহের প্রাচীরের গাত্রও 
অনবদ্য শিল্পসম্ভার আর সুন্দরতম মুতিসম্ভার দিয়ে । অবলুপ্ত হয়েছে শিল্পসস্ভার, 
বিলুপ্ত হয়েছে মৃতিসম্ভারও কালের নির্মম হস্তে, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে। 
দেখি দীড়িয়ে আছে সমস্ত গুহামন্দিরটি একটি স্থবিস্ৃত সমতল অধিত্যকার 
উপর। পরিধি তার আড়াই শত ফুট, বৃহত্ম পরিধি ভারতের গুহামন্দিরের । 
বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটির লুপ্ত গৌরবের নিদর্শন, প্রতীক এক অতীত 
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গৌরবমক্ধ ইতিহাসের, অঙ্গে নিয়ে আছে বিকৃত, বিলুপ্ত আর অর্ধবিলুপ্ত, 
হন্দরতম ক্যটি। দেখে হতাশায় আর ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয় অস্তঃকরণ 
বিমর্ষ হয় মন। 

শ্রন্ধা নিবেদন করি স্থপতিকে। ফিরে আসি সঙ্গে নিয়ে এক অপস্তোষের 
গ্লানি, এক মর্মবেদনা | 


সম্তম পনিচ্ছেদ 


এজিফ্যাণ্টা 
গণেশ-গুম্ফ। 


১৯৪৩ শ্রীষ্টাব্দের জুন মাপ, বোম্বাইতে থাকি, মাতুঙ্গার অধিবাসী । 
সা্ধ্যব্রমণে দাদরে বন্ধুবর কেদারের বাপায় যাই । বন্ধুপত্বীর বান্ধবীর সঙ্গে 
পরিচয় হয়। তিনি এক খ্যাতিমান চিন্র-পরিচালকের গৃহিণী । তিনি 
বলেন, দেখেন নাই তিনি এলিফ্যাপ্টার গুহামন্দির, আমরাও দেখি নাই। 
সেদিন ছিল শনিবার, স্থির হয় পরের দ্দিনই এলিফ্যাণ্ট1 দেখতে রওন| হব । 

বোশ্বাই বন্দর থেকে ছয় মাইল দূরে এলিফ্যান্ট দ্বীপ, ছিল নাঁকি একটি 
হ্থবিশাল হস্তীমূতি, দ্বীপের অবতরণ স্থলে। তাই এলিফ্যাপ্টা নামে 
খ্যাতিলাভ করে এই দ্বীপ। সার] দ্বীপ জুড়ে দাড়িয়ে আছে দুইটি ক্ষুদ্র পৰ্ত, 
মাঝখানে তার এক উপত্যকা, বুকে নিয়ে আছে পর্বত একটি সুন্দরতম ত্রাহ্মণ্য 
গুহামন্দির, পরিচিত গণেশ-গুলম্ফা নামে । 

কার্ণাক বন্দর থেকে প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে স্টীমার এলিফ্যাণ্ট দ্বীপে 
ষাতায়াত করে । করে না শুধু বর্যার তিন মাস। পনরই জুম থেকে পনরই 
সেপ্টেম্বর পযস্ত। তখন বাড়ে সমুদ্রের জলের স্ফীতি, বাড়ে গর্জন আর 
উদ্ধামতা, বদ্ধিত হয় প্রচণ্ডততাও। বিপদসঞ্কুল হয় ছোট স্থীমারে যাতায়াত, 
তাই সম্ভব নয় তখন এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দির দর্শনও | 

ভোর চারটে থেকেই স্থরু হয় এলিফ্যাণ্টা যাওয়ার প্রস্ততি । মাতু্গ। 
থেকে ছস্টার গাড়ীতে রওন। হই। মসজিদ স্টেশনে নেমে পদত্রজে কার্ণাক 
বন্দরে উপনীত হই, সঙ্গে যান স্ত্রী ও কন্তা। দেখি বন্ধুবর ও বন্ধুপত্বী আগেই 
এসে হাজির হয়েছেন। হন নাই বন্ধুপত্বীর বান্ধবী, তীর স্বামী ও ভগ্রী। 
আমর! টিকিট কিনে তাদের জন্তে অপেক্ষা করতে থাকি । এদিকে স্বীষার 
ছাড়বার নময় এগিয়ে আনতে থাকে। কিন্তু তাদের দেখা নাই। শেষে 
তার্দের আসবার আশ ত্যাগ করে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আমর! হ্বীযারের 
দ্বিতলের ডেকে স্থান নংগ্রহ করি। বীশী বাজিয়ে হাল দিয়ে জলের আওয়াজ 
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করে স্থীমার ছাড়বার উপক্রম করে। খালাপীর1 সি'ড়ি তুলতে ছুটে যায়। 
এমন সময়ে দেখি ছুটতে ছুটতে আসছেন পরিচালক মহাশয়, তাঁর পিছনে তার 
স্ত্রী ও তার ভগ্লী। সবার পিছনে একটি বড় ঝীক। মাথায় নিয়ে একটি কুলী। 
এই ঝাঁকাই নাকি তাঁদের দেরীর কারণ। ঝাঁকাঁর মধ্যে আছে নানা রকমের 
সচ্য-প্রস্তত খাছ্য। সময়সাঁপেক্ষ তাদের প্রস্তত করা । কুলীকে বিদায় দিয়ে 
আমর! সকলে পাশাপাশি চেয়ারে বসি, স্টীমারও ছাড়ে। 

প্রশাস্ত সৌম্য আরব, নাই তাতে বঙ্গোপসাগরের চঞ্চলতী, নাই সে গর্জন, 
নাই উদ্দামতাও। দিগন্তে বিস্তার করে আছে তার নীল দেহখানি, মিশেছে 
নীল আকাশ আর নীল সাগর। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার বুকের 
শীতল হাওয়ায় জুড়িয়ে ধায় শরীর । আনন্দে পরিপূর্ণ হয় মন, দেখে তার 
অপরূপ রূপ। ৰ 

অগ্রলর হতে থাকে সামার দিগন্তের পানে অদৃশ্য হয়ে ষায় কার্ণীক বন্দর, 
হয় বোম্বাই শহরের অট্টালিকা আর প্রাসপাদও একে একে । শেষে বোহ্বাই 
শহর দৃষ্টির বাইরে চলে যাঁয়। ঘণ্টাখানেক বাদে আমাদের গ্টীমার এলিফ্যাণ্ট। 
দ্বীপে থামে। 

আমর! স্টাীমার থেকে নেমে কুলীর মাথায় জিনিন চাপিয়ে উপত্যকার 
ভিতরের একটি উচুনীচু রাস্তা! অতিক্রম করে গুহামন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত 
হই। প্রায় দু"ফার্লং রাস্তা ষেতে হয়, উঠতে হয় পর্বতের শীর্যদেশে । স্থান 
সংগ্রহ করি মন্দিরের অধ্যক্ষের বাড়ীর বারান্দার একপ্রাস্তে। সেখানে 
একখানি বড় টেবিল ও খানকতক চেয়ার সাজান ছিল। 

তখন এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন এক বাঙালী ব্রাঙ্ষণ। তিনি খবর পেয়ে 
ছুটে এসে আমাদের সাদর অভার্থনা জানান । মহিলার। অন্দরমহলে গিয়ে 
হাতমুখ ধুয়ে আসেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্থরু হয় প্রাতরাশ। পরিচালক 
গৃহিণী একে একে বার করেন তার সঙ্গে আন। খাবার । তার সহোদর! 
পরিবেশন করেন। আমর! খাই আর গল্প করি, গল্প বলেন পরিচালক মহাশয় 
আমর! শুধু শ্রোতা, নিবদ্ধ থাকে গল্প বোদ্বাইয়ের চিত্র-জগতে। তিনি ছিলেন 

ংলার প্রখ্যাত পরিচালক, অন্যতম প্রবীণতমণ্ড। সম্প্রতি বোস্বাইয়ের এক 

বিখ্যাত চিত্র কোম্পানীতে চতুৃগুণ মাহিনায় নিষুক্ত হয়েছেন। আরও 
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অনেক বাঙালী চিত্রশিল্পী ও চিত্রতারকাঁও নিযুক্ত আছেন বোহ্বাইতে, 
কলিকাতার চতুগ্তপ যাহিনায়। ত্বর্ণপ্রস্থ বোম্বাই বাণস্থান কোটিপতিদের। 
তাই সম্ভব হয় তাঁদের এত অধিক মাহিনায় শিল্পী নিযুক্ত করা । স্থলত হয় 
শিল্পীদেরও অর্থ উপার্জন । 

প্রাতরাশ সেরে আমর। সকলে মন্দির অভিমুখে রওন। হই। সঙ্গে যান 
মন্দিরের অধাক্ষ। দেখি এসেছেন বহু দর্শন-অভিলাধী, এসেছেন হাজারে 
হাজারে। আছেন তাদের মধ্যে মারাঁঠী, গুজরাঁটী, ভাটিয়া, পাশা, ইহুদী, 
দক্ষিণ-ভারতীয় আরও কত অধিবাসী, কত বিভিন্ন দেশের । সার্বভৌমিক 
নগরী বোম্বাই দাড়িয়ে আছে মহাভারতের সাগরতীরে, মিলন হয় এখানে 
বিশ্বের মানবের, বিভিন্ন তাঁদের জাতি, বিভিন্ন তাদের পরিচ্ছদ, বিভিন্ন তাদের 
ভাষা। এক নয় তাদ্দের জীবিক] অর্জনের প্রণালীও ।-_ছড়িয়ে আছে তারা 
বোদ্বাই ও বৃহত্তর বোস্বাইয়ের দিকে দিকে ৷ জান। যায় তাদের স্বব্ধপ মেরিন 
ড্রাইভের টনকতে সান্ধভ্রমণে। জান। যায় ছুটির দিনেও, ছুটির দ্রিনে 
বোম্বাইবাসী বহিভ্রমণে বার হন। যান সার! বোম্বাইবাসী, খান সপরিবারে । 
ব্যতিক্রম শুধু প্রবাসী বঙালীরা। কেউ যান খাওয়া-দাওয়া সেরে, কেউ 
টিফিন-কণারিয়ারে খাবার সঙ্গে নিয়ে, কেউ মহালক্ষীতে যান, কেউ জুহুর, 
উলির, দাদরের, মহিমের আর মেরিনের সমুদ্র-সৈকতে । কেউ বা মালাদে, 
খারের রামরুষ্। আশ্রমে, যোগেশ্বরীতে, কানেরিতে, মালাবার পাহাড়ের শূন্য 
উদ্যানে, যান আরও কত স্থীমে_-এলিফ্যাণ্টীতেও আসেন। সমন্ত দিন 
গল্পগুজব আর ছুটোছুটি করে কাটিয়ে, সন্ধ্যের পর ব্বগৃহে ফিরে আমেন। 
তাই সীমাহীন ভীড় হয় ছ্যুৃতিক ট্রেনে । সহজ হয়ন। ট্রেনে ওঠা, হয় 
বিপদসম্কুলও, উঠতে হয় মারামারি করে। প্রতিটি বাসস্ট্যাণ্ডেই সুষ্টি হয় এক 
ফার্লং দীর্ঘ কিউ, দাড়িয়ে থাকতে হয় বাসে স্থানসংগ্রহের অপেক্ষায়। চলে 
যায় নাকের উপর দিয়ে কত বাসও। পরিপূর্ণ নিদিষ্ট আসনের সংখ্যা, তাই 
নাই প্রবেশের অনুমতি । অপেক্ষা করতে হয় এক ঘণ্ট। কখনও দু'ঘণ্টা। উত্তীর্ণ 
হয় ধৈর্যের সীমা, শেষে বাদে আসন মেলে । তবুও শেষ নাই তাদের বহিরমনের। 

্ব্ণপ্রন্থ বোদ্বাই নগরী । কর্মমুখর তার অধিবাসীরা, স্থরু হয় তাদের 
কাধের প্রস্তুতি রাত্রি তিনটে থেকেই । বেশীর ভাগ পৰিবারেই নাই রান্নার 
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পাঁট। হোটেলে গিয়ে তার! খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়। সেখানেও দীর্ঘ 
কিউ। পরিশ্রম করে সমস্ত দিন, করে অর্থ উপার্জন। 

মহারাস্্রীয় ছাড়! নাই আর কারও সাঁমাজিকতার বালাই, নাই 
আত্মীয়-স্বজনের আসা-যাওয়।। তাই ছুটির দিনে তার! বহিত্রমণে বার হয়ে 
সারা সপ্তাহের পরিশ্রম পুবিয়ে নেয়, দুর হয় ক্লাস্তি। 

তা ছাড় গৃহেও স্থানাভাব বোদ্বাই শহরে । নাই পর্যাপ্ত স্থান বৃহত্তর 
বোম্বাইয়ের গৃহেও। বাধ করতে হয় সপরিবারে, অধিকাংশ অধিবাসীকেই 
এক কিংব। দছুখানি ঘরে । তাই নাই তাদের গৃহের আকর্ষণ। স্থখের আর 
ত্বাচ্ছন্দ্যের নয় গৃহের বাসও, নয় আনন্দেরও। তাই তার ছুটির দিন বাহিরে 
কাটায়। কাজ থেকে ফিরে এমে অন্যদিন পার্কে কাঠায়। কাটে বাতি 
বারোট! পর্যস্ত গল্পগুজবে । তার হোটেলে আর রেন্তেরাতে খায়, কাটা 
আপিসে আর উদ্যানে, অস্থথ হুলে যায় নানিংহোমে । তাই বোম্বাই শহরে 
আর বুহত্তর বোম্বাইতে প্রতিটি রাস্তার মোড়েই আছে এক বা একাধিক 
উদ্যান, রেস্তোরা আর নাসিং হোম। 

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মন্দিরে প্রবেশ করি । নিমিত হয় এই 
মন্দিরটিও অষ্টম শতাব্দীতে । রাষ্্কুট রাজারাই নির্মাণ করেন । শব মন্দির । 
দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি পাহাড়ের শীর্দেশে এক সমতল উপত্যকার উপর, 
১৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১২৯ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। নাই এই মন্দিরের সন্মুখভাগ, 
নিমিত হয় এলোরার প্রসিদ্ধ মন্দির, ডুমার লেনার অনুকরণে । মগ্ডপের 
সামনে রচিত হয় তিনটি প্রবেশদ্ধার, একটি কেন্দ্রস্থলে আর দুইটি দুই প্রান্তে । 
সেই প্রবেশ-পথ দিয়ে মন্দিরে আলে! প্রবেশ করে, আলোকিত হয় যণ্ডপ, হয় 
ভিতরের ছুইটি গর্ভগৃহও। হ্থষ্টি হয় মন্দিরের অভ্যন্তরে এক মহ্াশাস্তির আর 
মহা পবিজ্রতার পরিবেশ । 

আমর। কেন্দ্রস্থলের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, মন্দিরের প্রশস্ত মওপে 
প্রবেশ করি। দাড়িয়ে আছে দুইটি করে নিংহ সোপানশ্রেণীর ছুইন্দিকে, 
প্রহরী তার! মন্দিরের । অন্থুূপ উড়িস্যার খগুগিরির জন গণেশ-গুল্কার | 
প্রহরী সেখানে হুস্তী। নির্মাণ করেন সেই গুক্ষা গ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে 
চেতবংশের মহাপরাক্রমশালী কলিঙ্গ রাজ, খারবেল। 
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দাড়িয়ে আছে মগ্ডপটি অনেকগুলি স্তস্তের উপর। কোনটি পনের ফুট 
উচু কোনটি বা সতের ফুট। অনবদ্য এই স্তস্তগুলি। অষ্টকোণ তাদের নিয়াংশ। 
বাশির আকারে রচিত তাঁদের কেন্দ্রস্থল, অঙ্গে নিয়ে শিরা । শীর্দেশে শোভা 
পায় বৃত্বাকার গর্দি। দেখেছি এলে রাতেও অনুরূপ স্তম্ভ । বিস্মিত হয়ে 
তাঁদের অঙ্গের শিল্পনস্তার দেখি। টীাড়িক্সে আছে ্তত্তগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। 
স্তম্ভের সারি দিয়েই রচিত হুয় কেন্তরস্থল আর গলিপথ। হয় ছুই পাশের 
উইংস ( পার্খপ্রকোষ্ঠ )ও। অপরূপ এই পরিকল্পন! দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে ৷ 

গর্ভগুহে উপনীত হই । নিম্বিত হয় দুইটি পৃথক গর্ভগৃহ, বুকে নিয়ে লিঙ্গ। 
চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ, গর্ভগৃহের ছুই পাশে দেখি দুইটি বুহৎ মৃতি। 
মৃতি রক্ষাকর্তার, মৃতি দ্বারপালের। 

মন্দির দেখে মন্দিরের [পছনের দক্ষিণ দ্রিকের প্রাচীরের সামনে উপাস্থত 
হই। দেখি মুগ্ধবিম্ময়ে তিনটি আতকায় দ্বারপাল। দ্বারপাল নয় দানব 
তারা। দাড়িয়ে আছে এক-একটি বৃহৎ চতুক্ষোণ কুলুঙ্গীর মধ্যে । পৃথক 
হয়ে আছে কুলুঙ্গিগুলি দুই পাশের উদগত স্তস্ত দ্িয়ে। অপরূপ এই উদগত 
স্তম্ভের অঙ্গের ও শীর্দেশের শিল্পসম্তারও। বামে, পূর্বদিকের প্যানেলের অঙ্গে 
দাড়িয়ে আছে অর্ধনারীশ্বর, শিবের নারী এবং পুরুষরূপে প্রকাশ--আছে 
পুরুষের বলবীর্য, আছে নারীর স্সেহ, তার অপরিমীম করুণাও। দক্ষিণে, 
বিপরীত দিকের প্যানেলে বিরাজ করেন হরপার্বতী, শিবাণীকে সঙ্গে নিয়ে শিব, 
দেখি মুগ্ধ-বিম্ময়ে মহিমষয় অনবগ্য এই মৃতিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্বধের। 
সষি হয় এক অলৌকিক এশ্বরিক পরিবেশও। 

কেন্্রস্থলে একটি তেইশ ফুট উচ্চ, উনিশ ফুট প্রস্থ কুলুঙ্গির মধ্যে, সতর 
ফুট দশ ইঞ্চি উচু, মহামহিমময় ত্রিমৃতি মহেশ্বর বিরাজ করেন। মহেশ্বর 
স্থপ্টিকর্তা, মহেশ্বর প্রলয়ঙ্কর আর উমা-মহেশ্বর ৷ 

কেন্দ্রস্থলে তিনি তৎপুরুষ, স্ষ্টি করেন জগৎ, অধিকর্তা সৃষ্টি ও স্থিতিরও, 
তাই প্রশান্ত, সৌম্য তার আনন। শিরে শোভা পার্স স্থউচ্চ বহুমূল্য মুকুট, 
আকৃতি তার স্তম্ভের মত, প্রতীক অনস্তের অধিকর্তার। বৃস্কন্ধ তিনি, তার 
কে শোভা পায় মুল্যবান মুক্তার মাল, এক হস্তে তিনি ধারণ করেন বৃতাকার 
'ফল আর এক হস্তে জপের মালা। 
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দক্ষিণে তিনি মহাপ্রলয়ঙ্কর তৈরব। বিনাশ করেন জগত বিলুপ্ত হয় 
হি। তাই ক্রোধে প্রদীগ্ তার ময়ন। তার রোষদীপ্ত বদনে শোভ। পায় 
শ্মশ্র, মস্তকে দীর্ঘ জটা। চূড়ার আকারে সঙ্জিত দেই জট, নেমে আনে 
স্তরে স্তরে স্বন্ধের উপর | জটা দিয়ে আবৃত হয় স্বন্ধ। জটার অঙজে শোতা 
পায় পুষ্প। রচিত হয় একটি নরকস্কালও তাঁর অঙ্গে, প্রতীক প্রলয়ের। হস্তে 
ধরে আছেন একটি ক্রুদ্ধ সর্প, বিস্তৃত তাঁর ফণা, উদ্যত ভার মুখ দংশনে । বামে 
তৃতীয় আননে তিনি বাঁমদেব-উমা, দেবীরূপী শিব, চিরকল্যাণময়ী, যুতিমতি 
দয়। আর করুণ । তাই অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত তার আনন, বিরাজ করে সেই 
আননে মহা প্রশান্তি । তার শিরে শোভা পায় কুঞ্চিত কুস্তল। নেমে আসে 
সেই কুস্তল তীর স্কন্ধের উপর। শোভিত হয়ে আছে কুস্তল বিভিন্ন বন্থমূল্য 
অলঙ্কারে, মণিমুক্তাথচিত ঝাপ্টায় আর টায়রাতে। কর্ণে তার মূল্যবান 
হীরার ছুল। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই ত্রি-মুতির অপরূপ রূপ, দেখি বিস্ময়ে 
যুক হয়ে, তুলনাহীন স্স্টি এক মহা-গ্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ ভাস্করের। খষি 
তিনি, রচন। করেন প্রস্তরের অঙ্গে এক মহামহিমময় দেবতাকে । অনবদ্য 
গঠনে, নিরুপম প্রকাশে, পবিভ্রতম বিকাশে! রচন। করেন হৃদয়ের সমস্ত 
এই্বর্ধ উজাড় করে দিয়ে, ঢেলে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী । করেন এক মহা 
গৌবময় স্যষ্টি, দেবলোকে পরিণত হয় মন্দির, পরিণত হয় স্বগপুরীতে। 

দেখি দারিয়ে আছে ত্রিমুত্তির দক্ষিণে ও বামে ছুই দ্বারপাল পাশে নিয়ে 
ছুইটি বামন। মহিমময় তারাও, তাদের শিরেও শোভা পায় বন্ুমূল্য 
শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরক কুগুল। অনবদ্য তাদের গঠন 
সৌষ্ঠবও, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের, দেখি মুগ্ধ হয়ে। 

ঘুরে ঘুরে দেখি প্রাচীরের গান্রে অপরূপ মৃত্তিসম্তার, দেখি এক মহিমময় 
ভৈরবের মৃত্তিও, দ্রেখি শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ। দেখি পার্বতীর 
মন্তকের উপর উড়ন্ত বিছ্যাধরীর দল। দেখেছি অনুরূপ দৃশ্য এলোরার 
ডুমারলেনাতে। সমসাময়িক এই দৃশ্তের। 

দেখে মুগ্ধ হই শিবের তাগুব নৃত্য । দেখি এক মহামহিমময় দশ ফুট 
উচু শিব, তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার মুকুট অনুরূপ ত্রিমুত্তির 
শিরোভূষপের | কে মুক্তার মাল, বাহুতে জড়োয়ার বাজু, ভগ্ন মণিবদ্ধ, 
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ংসে পরিণত হয়েছে তার পদযুগলও, কটিদেশে কোমরবন্ধ, বিস্তৃত দক্ষিণ 
উরু পর্যস্ত, নাই চিহ্ন বাঁম উরুর, শুনি পতুর্গীজ জলদন্থ্যরাই ধ্বংমে পরিণত 
করেছে এই অনবদ্য মৃতিটিকে, ধ্বংস করেছে আরও অনেক মুতি। নৃত্য 
করেন নটরাজ, করেন তাগুব হুত্য। ধ্বংস হয় পৃথিবী, পরিণত হয় 
মহাঁশ্শশানে, শ্শানভূমিতে পরিণত হয় ভক্তদের অন্তঃকরণও, চূর্ণ হয় তাদের 
অহ্কার। বিচ্ছিন্ন হয় মায়ার বন্ধন, কিন্তু শেষ নাই নটরাজের নৃত্যের, 
অন্তহীন সেই নৃত্যও। নৃত্যের ছন্দে ছন্দে চলে স্থ্টির রহস্য, সাধিত হয় 
জীবন ও মৃত্যু । তাই অপরূপ সেই নৃত্যের ছন্দ। দেখেন সেই নৃত্য স্বর্গের 
দেবতারাও, কেউ বসে, কেউ দীড়িয়ে, কেউ উড়ন্ত অবস্থায়। 

দেখি রাক্ষল রাজ লঙ্কাধিপ রাবণ স্বর্গের ৫কলাসকে আন্দোলিত করছেন, 
দেখেছি অনুরূপ দৃশ্য এলোরার কৈলাসের মন্দিরে, দেখেছি মহীশুরের 
দ্বারসমুদ্রের মন্দিরে, তাদেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ বুকে নিয়ে আছে এলিফ্যাণ্টার 
প্রাচীরের গাত্র। 


দেখি ঝেষ্টন কবে আছেন শিব আর পার্বতীকে কত দেবতা, কত দেবী, 
বধিত হচ্ছে পুষ্প তাদের শিরে। অনবগ্য এই দৃশ্যটিও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, ঘুরে 
ঘুরে দেখি প্রাচরের অঙ্গের মৃতিসভাঁর। যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, 
তেমনই অনবদ্য রূপদান, প্রতীক তাঁর শ্রেষ্ঠ রাষ্রকুট ভাক্কর্ষের। তাই 
এলিফ্যাণ্ট1 অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব আসন বিশ্বের 
ভাস্কষের দরবারে । 

অধ্যক্ষের বাংলোতে ফিরে এসে পরিচালক-গৃহিণীর প্রস্তুত গরম গরম 
উপাদেয় খিচুড়ী থেয়ে আবার মন্দির. দর্শনে যাই । 

নিমিত হয় একটি উপমন্দির, মূল মন্দিরের সংলগ্ন। তার পূর্ব কোণে এই 
ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রার্থনা-কক্ষের সামনেও দেখি একটি সোপানশ্রেণী দাড়িয়ে আছে 
অর্ধতগ্ন অবস্থায়। ফ্াড়িয়ে আছে তার ছুপাশেও ছুইটি সিংহ-প্রহরী মন্দিরের । 
দাড়িয়ে আছে ভগ্নাবস্থায় সংলগ্ন মন্দিরটি, পরিণত হয়েছে ধ্বংনে কিন্ত বুকে 
নিয়ে আছে নিখুত রমণীয় শিল্পসম্ভার, কত হ্থন্দরতম অলঙ্করণ, পরিচায়ক 
পূর্ব গৌরবের, সমন্বয় মূল মন্দিরের সংলগ্ন মন্দবিরেরও। দেখি মন্দিরের 
প্রাণ নীচু হয়ে মেমে গিয়েছে, স্যঙ্টি হয়েছে একটি অগভীর জলাশয়। 


৬০ মন্দিরময় ভারত 


খুব সম্ভব এই জলাশয়েই পক হ'ত সর্পদেবতার, নাগের পৃজারী হিন্দুরা__ 
তাই এই ব্যবস্থা। 

উপমন্দির দেখে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাঠাল গাছের স্থপক কাঠালপহ চা 
পান করে জাহাজঘাটের অভিমুখে রওন। হই । ঘাটে পৌছে দেখি কিনার! 
থেকে প্রায় ছুশো৷ গঞ্জ দূরে স্টীমারটি দাড়িয়ে আছে। তাটার টানে কমে 
গিয়েছে কিনারার জল, লাঘব হয়েছে তার গভীরতা, তাই সম্ভব হয় নাই 
স্টামাবের পাড়ে লাগান। দেখি নোঙর ফেলে আছে দুইখানি বড় নৌকাও, 
সেই নৌকায় চড়েই যেতে হবে যাত্রীদের, উপনীত হতে হবে শ্টামারে । আমর! 
নৌকায় চড়ি, চড়েছে আরণ চলিশ-পঞ্চাশ জন যাত্রীও। কিছুক্ষণ পরেই 
নৌকা ছাড়ে, অগ্রসর হয় মাঝ-সমুদ্রের দিকে । তরঙ্গের আঘাতে নৌক। 
দোলে, কাপে আমাদের অন্তঃকরণও, এক আতঙ্কে আর আশঙ্কায় পরিপূর্ণ 
হয়। কখন তলিয়ে ধাবে নৌক। আরবের অতল তলে, হবে সকলের 
মলিল-সমাধি । অগ্রমর হয় নৌকা, বাড়ে তরঙ্গের উদ্দামতা বধিত হয় 
নৌকার কম্পনও ! সীমাহীন আতঙ্কে ছেয়ে ফেলে আমাদের অস্তঃকরণ। 
মনে মনে স্মরণ করি বিপদ্দের বন্ধু বিপদবারণ নারায়ণকে। জানতেও পারি 
না কখন মহিলার! গ! ঘেষে বসেছেন, মুদ্রিত তাদের নয়ন। অবশেষে নৌকা! 
ক্রমে স্ট্রিমারের গায়ে লাগে, দূর হয় আমাদের আশঙ্কা, অবসান হয় আতঙ্কেরও, 
কিন্ত লাঘব হয় না কষ্টের। নৌকা থেকে একটি ঝোলান দড়ির সিড়ি 
বেয়ে স্টীমারের ডেকে উপনীত হতে হয়। লশ্বিত সেই সিড়ি স্টিমারের 
পিছন দিকে, কষ্টসাধা এই আরোহণ, দুঃসাধ্য মহিলাদের পক্ষে। ঢেউ-এর 
দোলায় কম্পিত হয় নৌকা, হয় স্থানচ্যুতও প্রতি মুইর্তেই। একবার 
পিড়ি এগিয়ে আসে, ধরতে যাই হাত বাড়িয়ে, স্থানচ্যুত হয় নৌকা, 
মিড়ি চলে যায় নাগালের বাইরে । জানি ন। কেমন করে আর কখন দু'হাত 
দিয়ে ধরে ফেলি সিঁড়ি, উঠে ষাই স্টিমারেও। ওঠেন অতি কষ্টে, একে একে 
মহিলারা ও, সবশেষে বন্ধুবরেরাও । 

কিন্ত সম্ভব হয় ন1 দ্বিতীয় নৌকাখানির স্টীমারের সংলগ্ন হওয়া, বুকে 
নিয়ে শতাধিক যাত্রী। স্ীমারের দশ গঞ্জ দূরে এসে হঠাৎ রুদ্ধ হয় তার 
গতি। এক বিপুল উত্তাল তরঙ্গাঘাতে কাত হয় নৌক। এক পাশে, 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ৬১ 


নিমজ্জিত হয় সমুত্রের জলে। শুধু ভেসে থাকে তার গলুই। শত কণ্ের 
স্থতীক্ষ করুণ মর্মভেদী আর্তনাদে পরিপূর্ণ হয় দিগন্ত, ভরে যায় আকাশ 
বাতাস। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দীড়িয়ে থাকে, তারপর ভেনে যাঁয় নৌকা 
বিপরীত দিকে, ভ্রোতের টানে, -কে নিয়ে শতাধিক মৃত্যু-পথধাত্রী । 
দাড়িয়ে দেখেন সেই যাত্রা! নিষ্পলক নেত্রে, আমাদের জাহাজের কর্মকর্তার॥ 
দেখে খালাসীরাও। সম্ভব নয় আযাদের জাহাজের পশ্চাদন্থসরণ, নয় 
যুক্তি্গত, নইলে জাহাজের ঢেউয়ে ডুবে যাবে নৌকা, হবে সকলের জীবনাস্ত। 
কম্পিত বক্ষে, রুদ্ধ নিংশ্বীমে রেলিং ধরে দাড়িয়ে, আমরাও দেখতে থাকি 
তার অগ্রগতি, অপেক্ষা করতে থাকি কখন আসবে দেই অন্তিম মুহূর্ত, 
নিমজ্জিত হবে নৌক। সাঁগরের অতল তলে। 

হঠাৎ দূরে বেজে উঠে ঘন ঘন গ্টিমারের বাশী। দেখি বিদ্যুৎ-গতিতে, 
দরিকচক্রবাল থেকে, আসে একটি ক্ষুদ্রকায় ট্টীমার। অগ্রসর হতে থাঁকে 
ভেসে যাওয়া নিগজ্জমান নৌকাঁর দ্রিকে। সাড়া পড়ে যায় আমাদের 
স্টামারের বর্মকর্ত। ও খালাসীদের মধ্যেও । মুহূর্ত মধ্যে প্রস্তত হয়ে বাশী 
বাজিয়ে ছেড়ে দেয় ্রামার, অনুসরণ করে নৌকার । মন্থর তার গতি, বিশ 
গজ দূরে এসে থামে । 

উপনীত হয় ততক্ষণে ক্ষুদ্রকায় গ্ীমারটিও নৌকার কাছে, নিক্ষেপ করে 
দড়ি। হাত বাড়িয়ে অতি কষ্টে নৌকার মাঝি সেই দড়ি ধরে। সংলগ্রীভূত 
হয় নিমজ্জমান নৌক। আর হ্রীমার। দেখি অর্ধনিমজ্জিত হয়েছে নৌকা 
সাগরের তলে। দীড়িয়ে আছে হাটু সমান জলে, নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার 
মত, বৃদ্ধ-ৃদ্ধা, যুবক-যুবতী অঙ্কে নিয়ে শিশু। দাড়িয়ে আছে মহারাদ্্রীয়, 
গুজরাটা, পাশা, দক্ষিণ ভারতীয় ও ইহুদী। সুনিশ্চিত মৃত্যু-পথধাত্রী 
তীরা, ফুটে ওঠে তাদের মুখের উপর এক সীমাহীন আতঙ্কের ছাঁয়া, 
এক নিশ্চিত মৃত্যুর অভিশাপ। আতঙ্কিত অন্তঃকরণে, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে 
আমরাও দেখি তাদের একে একে হ্ীমারে আরোহণ । শেষে স্বস্তির নিঃশ্বা 
ফেলি। গভীর রাত্রিতে বাধায় ফিরে আমি। কিন্ত আজও ভুলতে পারি 
নি সেই দৃশ্ত । ভেসে ওঠে চোখের লামনে নিভৃতে-__নির্জলে । 


অফ প্িচ্ছেদ 


অজন্তা 
১। অজস্তার চৈত্য ২। অজস্তার বিহাঁর 


১৯৪২ খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাস। বোঁম্বাইতে বদলি হই। সঙ্গে নিয়েষাই 
ছুটি বাসন। অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে । দেখব অজস্ত। ও এলোরা, দর্শন হবে 
প্রভাসতীর্ঘও। দেখা হয় অজস্তা ও এলোরা, হয় ন! প্রভাসতীর্থ, সম্পূর্ণ 
লফল হয় না বালন।। 

আমর! তখন কলেজে পড়ি; স্থরু হয় ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবিত 
করার প্রচেষ্টা । পুরোধা হন খধি অবনীন্দ্রনাথ, হন অগ্রণী । শুনি, ভারতীয় 
চিত্রশিল্লের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে অজজ্তা। খবর পান 
শাস্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শোনেন কলকাতাতে খষি অবনীন্দ্রনাথ 
আর ভগ্নী নিবেদিতা । অজন্তায় প্রেরিত হন উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বন্থ আর অসিত হাঁলদার। 

কিছুদিন পরেই অমিত হালদার ফিরে আসেন । অজন্ত। সম্বন্ধে বহু তথ্য 

ংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় । জান। যায় অঙ্কিত আছে নাকি অজন্তার প্রাচীরের 
গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে অনবদ্য চিত্রসম্ভার, নাই বিশ্বের অন্ত কোন স্থানে। 
বিশ্মিত হই দেখে তাদের অনুলিপি মাসিক পত্রিকার পাতায়, মুগ্ধ হই তাদের 
সৌন্দর্যে ও বর্ণ-হৃষমায় । 

শুনি ফিরে আনেন না নন্দলাল। অজস্তাতে বাস! বেধে তিনি সেখানকার 
চিত্রাবলী পর্যবেক্ষণ করেন, অনুশীলন করেন তাদের অঙ্কন পদ্ধতি, তার্দের 
গঠন-সৌষ্ঠব আর বর্ণ-বিন্তান । প্রেরণ করেন তাদের অনুলিপি প্রতি মাসে 
শান্তিনিকেতনে । সেগুলি মাপিকের পাতায় প্রকাশিত হয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে 
দেখি তাদের অনবদ্য গঠন-সৌষ্টব আর তুলনাহীন বর্ণ-সৃষম।। দীর্ঘ পাচ 
বৎসর অজ্জস্তায় অতিবাহিত করে নন্দলাল দেশে ফিরে আসেন, আসেন 
জয়যাত্রা থেকে, বিজয়ের মুকুট শিরে ধারণ করে, সঙ্গে নিয়ে আসেন অজস্তার 
চিত্রের অসংখ্য অন্লেখন। পায় দিনের আলোক, লুকায়িত ছিল এতদিন 
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ষ1 গুহার অন্ধকারে, লাঁভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আনন বিশ্বের চিন্রশিল্পের দরবারে, 
হয় বিশ্বজিৎ, তার জয়ের বার্ত! ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে । বানন। জাগে 
অজন্ত। দর্শনের অস্তরের গহুনতম প্রদেশে । 

ফারগুসানের গ্রন্থে এলোরার স্থা”১ত্যর শ্রেষ্ঠত্বের কথ অবগত হই, বাসনা 
হয় স্থপতির এই অপরূপ কীতির নিদর্শন দেখবারও । 

তাই যখন বোস্বাইতে বদলির আদেশ পাই, ভাবি সত্যিই আসে বুঝি সে 
স্থষোগ এতদিনে । সহজ হয় অস্ত আর এলোর! দর্শন, সফল হয় অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশের এক প্রবল বাসনা, লুক্কায়িত থাকে য! মনের মণিকোঠায় । 

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতা বর্ধিত হয়েছে, উপনীত হয়েছে শিখরে। 
পতন হয়েছে সিঙ্গাপুরের, ব্র্গদেশ জাপানীদের অধিকারে এসেছে । বেঁটে 
জাপানী হানা দিচ্ছে ভারতের পূর্ব প্রীস্তে, উপনীত হয়েছে আপামে, 
ইম্ফলে। হাওয়াই জাহাজের বুক থেকে, প্রতিদিন জাপানী বোম নিক্ষিপ্ত 
হচ্ছে, আসামের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে । বাদ যায় ন। চট্রগ্রাম, বধিত 
হয় দু'দিন কলিকাতাতেও । কখন তাঁর! আসাম অতিক্রম করে বাংলায় 
প্রবেশ করবে, সেখান থেকে সার। ভারতবর্ষে, তার নিশ্চয়তা নেই। জাপানী 
ভীতিতে আতঙ্কিত ইংরেজ, কম্পিত আমেরিকানরাও। ক্ষুদ্রকায় জাপানী, 
নাই তাদের প্রাণের ভীতি, মানে না তাঁর কোন বাধা, গ্রাহ করে না বিদ্ব, 
হাওয়াই জাহাজ নিয়ে যেখানে সেখানে যখন তখন নেমে পড়ে, যুদ্ধ করে 
প্রাণপণে, সর্বদ। প্রস্তত নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে, সম্ভব নয় এমন জাতের 
সঙ্গে যুদ্ধ করা। 

কিন্ত ভারতবর্ষকে বাচাতেই হবে, রক্ষ/ করতে হবে জাপানীদের হাত 
থেকে । নইলে বন্ধ হয়ে ধাবে যুদ্ধের অন্য প্রয়োজনীয় প্রিনিসপত্রের সরবরাহ। 
তৈরি হচ্ছে যুদ্ধের উপকরণ ভারতের সমস্ত কারখানাঁতেই, “ক্যামুফ্লাজ” জালের 
অন্তরালে । নিমিত হচ্ছে সব রকমের অস্ত্রশস্ই। আমেরিকান অর্থে নৃতন 
কারখান। গড়ে উঠেছে ভারতের দিকে দিকে । নিমিত হয়েছে কত স্থদূর 
প্রশস্ত রাজপথও, সংযুক্ত হুয়েছে কারখান। আর ডিপোগুলি বৃহৎ শহরের ও 
মহানগরীর সঙ্গে। তৈরি হচ্ছে সর্বপ্রকারের যুদ্ধোপকরণই, সীমাহীন তাদের 
পরিমাণও । প্রেরিত হবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন আর যেখানে হবে তাদের 
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প্রয়োজন । রুদ্ধ হবে ন। সরবরাহের নির্মাণ, নইলে অচল হবে যুদ্ধ, হবে 
পরাজয় ইংরেজের! পরাজয়ের গ্লানি শিরে ধারণ করে পরিত্যাগ করতে 
হবে ভারতবর্ষ, এমন সুন্দর ও স্থবিশাল জমিদারী হবে হত্তচ্যুত। 


তাই তখন আসে হাজারে হাজারে ব্রিটিশ ও আনেরিকান সৈনিক, আসে 
প্রতিদিন। জাহাজ-ভরতি করে অবতরণ করে বোদ্বাইয়ের বন্দরে, সেখান 
থেকে ট্রেনে চড়ে আসামের যুদ্ধক্ষেত্রে_রুদ্ধ করতে যায় জাপানীদের অগ্রগতি । 
প্রেরিত হয় যুদ্ধের উপকরণও, ট্রেনে করে, যায় ট্রাকে চড়েও। বিরামহীন 
এই যাওয়া, যায় রাত্রি দিন। তিল ধারণের স্থান নেই গাড়ীতে । প্রতি 
ট্রেনের সঙ্গেই উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী. যান, তাদের হাতেই ন্যস্ত যাত্রীদের 
স্থানের ব্যবস্থার দায়িত্ব, নির্ভর করে তাদের মজির উপরই অসামরিক লোকের 
ট্রেনে স্থান মেলাও, মেলেও কদাচিৎ। তাঁর উপর ট্রেন ছাঁড়বার কোন 
নির্দিষ্ট সময় নেই, নেই পৌছোবারও। সামরিক “স্পেশাল” দিন বাত্রি যাচ্ছে, 
দিতে হয় তাদের যাওয়ার পথ, দ্দীড়িয়ে থাকতে হয় “সাই ডিং*-এ ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা । তাই সম্ভব হয় ন! নিদিষ্ট সময়ে ট্রেনের চলাচল, বিলম্ব হয় গন্ভব্যস্থলে 
পৌছোতে। তাই বন্ধ তখন বোম্বাইতে সহজ যাতায়াত, বিষম কষ্টসাধ্য, 
অনিশ্চিতও। অসম্ভব রেলের টিকিট কেনাও। পরিমিত স্থানের সংখ্য।, 
তাই ভোর হওয়ার 'আগেই “কিউ”-এ গিয়ে দাড়াতে হয়, নিশ্চয়তা নেই 
টিকিট পাওয়ারও। 

কল্পনাতীত মোটরে ভ্রমণ । সামরিক ট্রাক চলে রাত্রি দিন, তাদের ফাঁকে 
মাঁলে-ভরতি অসামরিক লরি, স্থান নেই অন্য গাড়ির যাতায়াতের, তার উপর 
আবার পেলের র্যাশন। 

তবুও ত্রুটি নাই অজস্তায় যাত্রীর চেষ্টার। পরিচিত বন্ধুদের অনেকেই 
অজস্তা দেখেছেন, তাই পাই না তাদের কাছে কোন উৎসাহ । শুনি নিষেধের 
বাণী। বলেন, উচিত হবে ন। যাওয়া এমন পরিস্থিতিতে, হবে ন। যুক্তিসঙ্গতও। 
কলিকাতা মেলে চড়ে মানমদ পর্যস্ত যেতে হবে। সেখান থেকে নিজামের 
ট্রেনে করে ওরজবাদ। ওরজবাদ থেকে উত্তর-পশ্চিমে চোদ্দ মাইল দুরে 
এলোর1। পথে সপ্তম মাইলে দেবগিরি ব।৷ দৌলতাবাদের স্থপ্রসিদ্ধ দুর্গ, আরও 
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তিন মাইল দূরে অহল্যাবাই-এর মন্দির। বিপরীত দিকে উনসত্তর মাইল 
দূরে অজস্তা। নাই কোন ব্যবস্থা বাসের, যেতে হবে ট্যাক্সি করে। 

দেখতে দেখতে ছু বৎসর অতিবাহিত হয়, কমে আসে বোদ্বাই-এর স্থিতির 
আয়ু। পরিত্যাগ করতে হয় অজস্ত! ত্খার আশাও । শেষে একদিন মরিয়! 
হয়ে ওরঙ্গাবাদের স্টেশন মাস্টারকে একখানি চিঠি লিখি। জানতে চাই 
অজস্ত-এলোরা যাওয়ার ট্যাক্সি পাওয়। যাবে কি না, মিললে কত ভাড়া 
লাগবে আর প্রতি ট্যাক্সিতে কজন যাত্রী নেবে। সাতদিনের মধ্যেই 
উত্তর আসে, ট্যাক্সি মিলবে, যত চাই । নিজামের মুদ্রায় নব্বই টাকা ভাড়। 
দিতে হবে প্রতি ট্যাক্সির। যাত্রী নেবে চারজন । ছুর্দিনের মধ্যেই দেখিয়ে 
দেবে যা! কিছু আছে দর্শনীয়, নাই কোন নিষেধ বাড়তি শিশু নেওয়ারও । 
লেখেন, তিনিই ট্যাক্স বন্দোবস্ত করবার ভার নেবেন, ব্যবস্থা করবেন 
আমাদের তিনদিনের বাঁসেরও স্টেশনের সংলগ্ন ধর্মশালায় অথবা রেস্ট-হাউসে। 
আমাদের ওরঙ্গাবাদে পৌছাবার দিন ও ক্ষণ আগে জানালে স্টেশনেও 
উপস্থিত থাকবেন । 

চিঠি পড়ে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । অবিলম্বে চিঠি হাতে নিয়ে পাশের 
কামরায় প্রবেশ করি। সেখানে আমার সতীর্থ কেদার বস্থ বসেন। তার 
বাড়ী বিক্রমপুরে । তিনি খাটি দেশী ভাষায় কথা! বলেন। উদার তার 
অন্তঃকরণ, কিন্তু সহজেই বিচলিত হন। তিনি সম্প্রতি বোম্বাই-এ এসেছেন, 
আজও দেখেন নাই এলোর। ও অজস্তা। বন্থ সাহেব চেয়ার থেকে লাফিয়ে 
উঠে বলেন, “হ ধাইতে ত হইবই, আর কে যাইব লগে?” 

বাড়ীতে ফিরে শুনি, বন্ধুবর হাজরাও দেখেন নাই অজস্তা | সন্ধ্যাবেল। দাদর 
আর মাতুঙ্গার সদ্দিস্থলে তাঁর বাসায় উপনীত হই। হাজর৷ স্থপ্রতিষ্ঠিত, 
নিরীহ, ভন্দ্র, ধীর, গম্ভীর । বলেন, তারাও যাঁবেন। হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে 
কেদারকে খবর দিতে যাই। পথে বহু-পুরাতন বন্ধু, জীবনে স্থপ্র তিষ্ঠিত, 
বন্ধুবৎংসল, কৃতকর্মা সিংহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। বলেন, তিনিও সঙ্গী 
হবেন, কিন্তু একাকী যাবেন। একবার সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করেছিলেন প্রথম 
যখন বোম্বাইতে আদেন। তাকেও দাদরে কেদারের বাসায় সঙ্গে করে নিয়ে 


যাই। স্থির হয় আমি আমার স্ত্রী ও কন্তা, কেদার তার স্ত্রী ও ছুই শিশু পুত্র, 
৫ 
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সত্ত্ীক সকন্ত। হাজরা! আর সিংহ সাহেবকে নিয়ে দল তৈরী হবে। পুরোধ। 
হবেন সিংহ সাহেব। জ্যেষ্ঠ তিনি বয়সে, অবগত এলোরা৷ ও অজস্তার 
বিষয়। একজন ভাল চাকরকেও সঙ্গে নিতে হবে, ভার নেবে সে রানার 
ও শিশুদের । যাত্রা করব আগামী শনিবার। কে কি সঙ্গে নেবেন আর 
কিকি জিনিস নেওয়। হবে, তাও স্থির, হয়। রচিত হয় ফর্দ। আমার 
উপরে ভার বাড়ী থেকে সন্দেশ তৈরী করে নেওয়ার। খেতে হবে 
রাস্তায়; লাগবে সেখানকার স্থিতির সময়ও। নিয়ে যাঁব টিফিন- 
ক্যারিয়ারে ভত্তি করে। হাজরাদের উপর মাংসের ভার, সঙ্গে নিয়ে 
যাওয়! হবে অজস্ত। যাত্রার প্রান্কালে। বন্থদের উপর ভার ডিমের কারি ও 
ডিম সেদ্ধ। উদরস্থ করা হবে যখন প্রয়োজন হবে। সিংহ মহাশয় নেবেন 
ড্রাই ফ্রুট । অফুরন্ত তার সরবরাহ, দিতে হবে সবাইকে যাত্রার স্থরু থেকে 
পরিসমাপ্তি পর্যস্ত । ত৷ ছাড়া একটি বড় হাঁড়ি ও একটি কড়াই নিতে হবে। 
গোটা চারেক কাঁচের গ্লাস, এক সেট চায়ের বাধন, ছুটি সোরাই আর গোট। 
ছুই জলের বোতলও। নিতে হবে ডবল রুটি। প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, 
মসলাপাতি। বাধাকপি, আলুঃ এক পাউগু চা, মের ছুই-তিন চিনি ও 
একটি হরলিক্ের শিশি। ডজন কতক কল! ও তিন ডজন কমলালেবুও 
নিতে হবে। পুরোঁধ। সিংহ সাঁহেবই জিনিসপত্র কেনার ও সংগ্রহের ভার 
নেন। আমাদের যাত্রার তারিখ ও সময় জানিয়ে গুরঙ্গাবাদ স্টেশন মাস্টারকেও 
চিঠি লিখে দিই। 

১৯৪৪ গ্রীষ্টাব্বের ২০শে ফেব্রুয়ারী, খাওয়া-দাওয়া সমাপন করে সন্ধা 
সাড়ে সাতটায় আমর! কেদার বস্থর বাঁড়ীতে সমবেত হই। আসেন না শুধু 
সিংহ সাহেব । তীর বাসায় লোক পাঠাতে যাৰ এমন সষয় দেখি তিনি 
গজেন্দ্রগমনে অগ্রসর হচ্ছেন। তার পিছনে একটি কুলি, মস্তকে নিয়ে একটি 
বিরাট ঝুড়ি। সিংহ সাহেবের স্বন্ধে, বগলে আর হন্তেও চার-পাঁচটি বিভিন্ন, 
আরুতির ক্যানভাঁমের থলে ঝুলছে, সবগুলিই প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিপূর্ণ । 
বলেন, সব কিছুই যোগাড় হয়েছে, টিকিটও কেনা হয়েছে। এখন ট্যাক্সি 
ভাঁকিয়ে রওন৷ হতে বাকী। বলেন, সম্ভব নয় দাঁদরে গাড়ীতে স্থান পাওয়৷. 
উঠতে হবে ভি. টি, থেকে। 
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দশ মিনিটের মধ্যেই দুই ট্যাক্সিতে জিমিসপআ বোঝাই করে আমর 
ভি. টি. অভিমুখে রওন হই। 

ভি, টি.তে পৌছে দেখি অসম্ভব গাড়ীতে ওঠা । নাই স্থান পা রাখবারও, 
কোথায় রাখা হবে জিনিসপত্র? এত্যেকের সঙ্গেই একটি করে বিছান! ও 
স্থ্যটকেশ এসেছে, তাঁর উপর লিংহ সাহেবের আনা ছোট-বড় পাঁচটি থলি 
আর বিরাট ঝুড়ি। 

তিন মহিলাকে অতি কষ্টে পুত্র-কম্ত। ও জিনিসপত্র নিয়ে একটি মেয়েদের 
ছিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমর] মধ্যম শ্রেণীতে উঠি, 
কোন্প্রকারে সোজ। হয়ে দাড়াবার স্থান মেলে । 

মহিলার৷ যে কামরাতে প্রবেশ করেন, অধিকার করেছিলেন সেই কামরা 
চারজন ইংরেজ মহিল।। তার সহা করতে পারেন না আমাদের মহিলাদের 
এই অনধিকার প্রবেশ, জানান অসম্মতি। বচল! হয় ছুই দলে। আমাধের 
দলের পুরোধা হন মিসেস পুতুল বন্থ এমএ। তিনি ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উজ্জ্বল রত্ব। বি.এ. পাস লীল৷ হাজরাও সপ্রতিভ, আননে তার প্রতিভার 
দীপ্টি। শুধু আমার স্ত্রীই সক্ষম হন নাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করতে 
কিন্তু তীক্ষধী তিনিও, বান্ধবী-গৌরবে গৌরবান্বিতা । বলেন, স্থপগ্ডিতা তার 
অধিকাংশ বান্ধবী, নাই বা হলেন তিনি বি.এ, এম.এ. | সব্দাহাশ্যময়ী 
কৌতৃকপ্রিয়৷ তিন জনই । কারণে অকারণে তাদের উচ্ছৃসিত হাসিতে মুখর 
হয় গৃহ, ঝঙ্কত হয় চতুর্দিক। শেষে পরাজয় ত্বীকার করেন বিদেশিনীর1। 
কামর! পরিত্যাগ করে স্থান সংগ্রহ করেন অন্য কামরায় । 

রাত্রি আড়াইটায় ট্রেন মান্মদ স্টেশনে উপনীত হয়। আমর! ট্রেন বদল 
করে ওরঙগাবাদের গাড়ীতে গিয়ে উঠি। প্রাচুর্য স্থানের, তাই নকলে এক 
কামর৷ দখল করে বিছানা খুলে শয্যা বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভোর পাচটায় 
ট্রেন ধীরে ধীরে ওরঙ্গাবাদ স্টেশনে এসে থামে । স্টেশনে নেমে দেখি স্টেশন 
মাস্টার মহাশয় আমাদের প্রতীক্ষা করছেন। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা 
জানিয়ে তার কামরায় নিয়ে গিয়ে বসান। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেশন 
থেকেই গরম চ। পান করে আমরা ধর্মশীলায় উপস্থিত হই। পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যান স্টেশন মাস্টার। চৌকিদার ঘর খুলে দেয়। পরিফার-পরিচ্ছন্ন, 
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মামান্ত প্রয়োজনীয় আনবাবে সজ্জিত অতি প্রশস্ত এই কক্ষটি। আমর! 
মেঝেয় বিছানা পেতে একে একে শুয়ে পড়ি, আচ্ছন্ন হই গভীর নিদ্রায়। 
নিপা যান না শুধু সিংহ সাহেব। নিযুক্ত তিনি আর একদফা চা প্রস্তত 
করাতে, ব্যস্ত অজন্তায় যাওয়ার প্রস্ততিতে। 

সিংহ সাহেবের ডাকে গাত্রোখান করে স্টেশনের প্রথম অেণীর অপেক্ষা- 
গৃহের সংলগ্ন মানের ঘরে আজান সমাপন করি । তার পর চা ও জলযোগ সেরে 
যাবার জিনিনপত্র ছুই ট্যাঁক্সির পিছনে বেঁধে নিয়ে অজস্তা অভিমুখে রওনা 
হই। তখনও পূর্বাকাশে উদয়ভান্র আগমন হয় নি। 

ট্যাক্সি বস্কিমগতিতে অগ্রমর হয়। কয়েকটি রাস্তা অতিক্রম করে শহরের 
গ্রাস্তদেশে উপনীত হয়। একটি দ্বার অতিক্রম করে অজন্তার রাস্তায় 
পৌছোয়। ছোটে বিদ্যাৎ্গতিতে, সপিল পাহাড়ের রাস্ত। দিয়ে। কখনও 
উচৃতে ওঠে, কখনও নীচে নামে। রাস্তার ছুপাশে শুষ্ক, রুক্ষ বন্ধুর মাঠ, 
নাই তাতে সবুজের লেশ। নয় শস্যশ্তামল, তাই নয় নয়নাভিরামও। স্পর্শ 
করে দিগন্তের শৈলশ্রেণীর পাদদেশ । মাঝে মাঝে এক-একটি মহীরুহ। মনে 
হয় দাঁড়িয়ে আছে এক-একটি প্রহরী, প্রহরী তারা দিগন্তবিস্তৃত প্রাস্তরের। 
শুনি এই জমিতেই ফলে বারোচের তুলা । সীমাহীন তাদ্দের পরিমাণ, গুণেও 
তার! শ্রেষ্ঠ ভারতে । এখন কতিত হয়েছে তুলার বৃক্ষ, তাই শুন্ত বুক নিয়ে পড়ে 
আছে মাঠ, হয়েছে নিরাবরণ, নিরাঁভরণও | ফসলের সময় আগত হলে আবার 
পরিপূর্ণ হবে তার বুক তুলার বৃক্ষে। স্বর্ণপ্রস্থ এই জমি, মহাসমৃদ্ধশালী বারোচ। 

প্রায় মাইল ত্রিশ অতিক্রম করে আমাদের ট্যাক্সি একটি চায়ের দোকানের 
সামনে এসে থামে। ট্যাক্সি থেকে নেমে চা পাঁন করে আবার আমর 
ট্যাক্সিতে উঠে বসি। ট্যাক্সি নক্ষত্রগতিতে ছোটে । মাইলের কাট চল্লিশ 
থেকে পঞ্চাশে, পঞ্চাশ থেকে ষাটে ওঠে। 

দেখতে দেখতে বদলে ঘায় রাস্তার রূপও। কখনও এগিয়ে আসে দূরের 
শৈলশ্রেণী। দূর থেকে দেখে মনে হয় রুদ্ধ হয় বুঝি পথ, বন্ধ হয় গাড়ীর গতি । 
আবার তারা সরে গিয়ে দুরে ধড়ায়, ভরস! দেয় চলার নিরাপত্বার। ছুই 
পাঁশের শু, রুক্ষ, বন্ধুর মাঠও পরিবতিত হয় শস্তশ্টামল ক্ষেতে, প্রমারিত হয় 
তাদের সবুজ অঞ্চল, পর্বতমালার পদতল ধন্ত হয় তাদের চরণ-স্পর্শে। 
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কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করে, অজস্তা থেকে পাচ মাইল দূরে, অজস্তা 
গ্রামে উপনীত হই। আছে এই গ্রামে একটি ডাক-বাংলে।। লম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হয় রাস্তার রূপও, পরিণত হয় প্রকৃতির এক স্থন্দরূতম পরিবেশে, এক 
নয়নাভিরাম লীলানিকেতনে। গাড়ী দপিলগতিতে চলে, দুপাশের সবুজ-ঘন 
বনবীথি আর লতাকুঞ্জ ভেদ করে। অতিক্রম করে শৈলমালা, বিভিন্ন তাদের 
অঙ্গের বর্ণ__সবুজ, নীল, পীত, হরি্রা, রক্তাভ, গাঁ়লাল। উপনীত হয় 
একেবারে নিয়তম প্রদেশে, এক সুন্দরতম শোভন-দৃশ্ঠ পর্বতকন্দরে। তার 
বক্ষভেদ করে প্রবাহিত এক রুূপোলী, কলনাদিনী শ্রোতন্বিনী। 

গাড়ী থেকে নেমে শ্রোতম্বিনীর শীতল জলে হাত-মুখ ধুয়ে আমর! 
গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী ছাড়ে। বঙ্কিম তাঁর গতি-_মন্থরও। অতিক্রম 
করে সবুজ ঘন বনে আচ্ছাদিত অপরূপ স্থৃঘুর্গম সঙ্গীর গিরিপথ। ভেদ করে 
যায় নয়ন-মুগ্ধকর ছুর্লজ্ঘা ঘন নীল লতাগুল্মে আবৃত পর্বতকন্দর। প্রায় 
হাজার ফুট পর্বত আরোহণ করে অজস্ত। পর্বতের সান্থদেশে একটি অপেক্ষাঁত 
সমতল স্থানে এসে থামে । গাড়ী থেকে নামি । 

দেখি সন্মুখে দাড়িয়ে আছে ্থ-উচ্চ পশ্চিমঘাট পর্বতমাল! এক মহামহিমধয় 
ধ্যান-গভীর মুতিতে, অঙ্গে নিয়ে আছে ঘন বন-বীথি, ভূষিত হয়ে আছে ঘন 
সবুজ আভরণে। প্রসারিত হয়ে আছে দ্রিক্চক্রবালে। রচিত হয় তাঁর খজু 
খাড়। বুকে এক স্বপ্রপুরী, এক অমরাবতী। নিমিত হয় আটাশটি গুহামন্দির, 
চব্বিশটি বিহার ও চারিটি চৈত্য। রচন! করেন বৌদ্ধ স্থপতি, গ্রীষপূর্ব প্রথম 
শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টান সপ্তম শতাব্দী পর্যস্ত। নিম্সিত হয় অন্ধ-সাতবাহুন, 
চালুক্য, বাকাটক ও গুরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, প্রেরণায় ও অর্থে । 
বুকে নিয়ে আছে এই সব চৈত্য আর বিহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, শ্রেষ্ঠ 
প্রতীক বৌদ্ধ ভাস্করের আর বৌদ্ধ চিত্রশিল্পীরও । নিদর্শন মহাগৌরবময় স্থির, 
অক্ষয় কীতির। বুকে নিয়ে আছে তাদের বু শত বৎসরের সাধনার দান। 

অবগাহিত তার শীর্ধদেশ অরুণৌদয়ের প্রথম ত্িপ্ধ রশ্মিতে। তাঁর 
পদতলে, গভীর অরণ্যসঙ্কুল সন্কীর্ণ গিরিপথ ভেদ করে প্রপাতের আকারে 
বন্ধিম গতিতে প্রবাহিত নৃত্যচপলা কলনাদিনী শ্রোতন্িনী। শোনা ধায় 
তার অন্তরের ধ্বনি, কানে ভাঁনে তার মৃদু গুঞ্জনও | 


৭৩ মন্দিরময় ভারত 


বিস্তৃত হয়ে আছে মন্দিরগুলি, কান্ডতের আকারে প্রায় এক মাইল 
পরিধি নিয়ে । 

মুগ্ধ বিন্ময়ে দেখি প্রকৃতির এই নিভৃত, নির্জন, মহিমময়, ধ্যানগভীর 
স্থন্মরতম পরিবেশ, এই রহস্তলোক । সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের 
সামনে উপনীত হুই। মঙ্গে নিয়ে যাই একজন অভিজ্ঞ প্রদর্শক । জম] দিয়ে 
যাই ডাইমামোর দর্শনী দশ টাকাও অপরিহার্য অজন্তার মন্দির দর্শনে । হ'ত 
যদ্দি কিছু কম, সহজ হত অনেকের পক্ষে দেওয়া । 

প্রচারিত হয় বৌদ্ধধর্ম দ্বিকে দিকে মহারাজ! প্রিয়দরশশা অশোকের 
রাজত্বকালে গ্রীষ্টের জন্মের ছু'শত যাঁট বছর পূর্বে। গড়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ 
স্থাপত্যের নিদর্শন ভারতের এক প্প্রান্ত থেকে অন্ত প্রাস্তে-_ প্রবল থাকে 
বৌদ্ধধর্ম সপ্তম শতাব্দী পর্যস্ত, বিস্তৃত হয় ভারতের বুকে বৌদ্ধ সভ্যতা আর 
সংস্কৃতি, নাজান বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্কর ভারতের বুক অনবদ্য স্তপ, চৈত্য 
আর বিহার দিয়ে। নিগ্নিত হয় সন্বরতম, সুষ্ঠ-গঠন স্তভও অঙ্গে নিয়ে অনুপম 
অতুলনীয় শিল্পসম্ভীর, শীর্ষে নিয়ে মহিমময় জীবন্ত মৃত্তি-সমার। 

শোভিত করেন চিত্রশিল্পী এই সব বিহারের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের 
অঙ্গ সুন্দরতম চিত্র-সম্ভারেও। মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, নিখুত রূপদান। 
সৃষ্টি হয় কত রহ্স্তলোক, কত স্বপ্রপুরী, কত সৌন্দর্যের প্রত্রবণ। 

রচন| করেন সাঁচীর তোরণ, নানসিকের, অজন্তার ও এলোরাঁর বিহার, 
কালির ও অজস্তার চৈত্য, অমরাবতীর রেলিং, নামিকের, কালির, অজস্তার 
ও ভারহতের স্তম্ভ, বিদিশার আর অজস্তার ত্তংপ। অজস্তার আর বাঘের 
চিন্র-সভার। কল্পনাতীত তাদ্দের পরিকল্পনা, তুলনাহীন, সুস্মতম আর 
সুন্দরতম বূপদান। 

প্রবলতম হয় ভারতে হিন্দুধর্ম, প্রবলতর হয় টজনধর্মও, ক্ষীয়মান হয় 
বৌদ্ধধর্ম অষ্টম শতাব্দীতে, অস্তহিত হয়ে যায় একেবারে নবম ও দশম 
শতাব্দীতে । পরিত্যাগ করে যায় ভারত। যাঁয় তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে, ঘবদ্ীপে, 
সুমাত্রায় ও চীনে, সঙ্গে নিয়ে যায় তাঁদের সভ্যতা, তাদের কৃি। নিয়ে যায় 
শিল্পীও, গড়ে উঠে বৌদ্ধ স্থাপত্য দেই সব দেশে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের 
নিদর্শন, শোভিত হয় অনবদ্য চিত্র-সস্ভারে ও । 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ৭১ 


লুগ্ত হয়ে যায় একে একে বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন । বৌদ্ধ স্থপতির 
গৌরব, বৌদ্ধ শিল্পীর অমূলায দান অন্তহিত হয়ে যায় ভীষণ হিংস্র শ্বাপদ ও 
ভয়াল ময়াল স্কুল গভীর অরণ্যের অন্তরালে, অদৃশ্ঠ হয়ে যায় সভ্য জগতের 
দৃষ্টির বাইরে। স্থপ্ত থাকে কয়েক শত বৎসর । আসে আবিষ্ষীরের প্রেরণা, 
আবিষ্কৃত হয় তাঁরা একে একে । বিস্মিত হথ্ধ লোকে তাদের গঠন-গরিমায়, 
তাদের অঙ্গের হ্বন্দরতম ও সুক্সমতম শিল্প-সম্ভার, তাঁদের চরম উৎকর্ষ দেখে । 
ছড়িয়ে পড়ে তাদের সৌরভ দিকে দ্িকে। দলে দলে যাত্রী আসে, আসে 
দেশ বিদেশ থেকে, স্থদুর সমূদ্রপার থেকেও । মুগ্ধ-বিন্ময়ে দিয়ে যায় শ্রদ্ধার 
অঞ্জলি, দেয় ডালি উজাড় করে। গোৌরবান্বিত হয় শিল্পী, গৌরব বাড়ে 
তারতবাসীর। এমন করেই একদিন, বিলুপ্ত হয়ে যায় বৌদ্ধ মহাতীর্ঘ 
অজস্তাও, পরিণত হয় গভীর অরণ্যে, বাসস্থান হিংশ্ত্র শ্বাপদের আর বাছুড়ের। 
অন্তহিত হয়ে যায় সভ্য জগতের দৃষ্টির বাইরে। লুপ্ত থাকে কয়েক শত 
বৎসর বিশ্বৃতির অতল গহ্বরে । জানে না কেউ তার অস্তিত্ব, শোনে নাই 
তার নাম। শোনে নাই এইখানেই একদিন রচিত হয়েছিল এক স্বপ্নলোক, 
বুকে নিয়ে বহুশত বৎসরের বৌদ্ধ স্থপতির, ভাস্করের আর চিত্রশিল্পীর সাধনার 
দাঁন, এক অমূল্য ম্পদ। বাঁস করতেন এখাঁনে শত শত বৌদ্ধ শ্রমণ, কত 
বৌদ্ধ পুরোহিত আর মহাঁপুরোহিতও। তীদের সম্মিলিত উদাত্ব কের 
মন্ত্রোচ্চারণে আর ধর্মসঙ্গীতে, সকাল সন্ধ্যায় প্রকম্পিত হ'ত এর আকাশ 
বাতাস-_প্রতিধ্বনিত হ'ত গিরিকন্দর আর শৈলমালার শিখরদেশ। বাস 
করতেন কত বৌদ্ধ স্থপতি, কত বৌদ্ধ ভাস্কর, কত বৌদ্ধ চিত্র-শিল্পীও, নিযুক্ত 
থাকতেন তাঁর! মন্দির নির্মীণের কাজে, ভূষিত করতেন তাদের অঙ্গ শিল্প, মৃতি 
ও চিত্র-সভারেও। বিরামহীন সেই কাজ। আসতেন এখানে হাজারে 
হাঁজাবে বৌদ্ধতীর্ঘ ষাত্রীও, চরিতার্থ হ'ত তাদের জীবন এখানকার চৈত্যে 
পুজা দিয়ে, সার্থক হ'ত নয়ন এখানকার বিহার ও চৈত্যের মহিমাময় সৌন্দর্য 
দেখে। মৃখর হত অজস্তা তার্দের কলকঠে, প্রতিধ্বনিত হ'ত তার আকাশ 
বাতাস, তার গিরিকন্দর আর শৈলশিখরও। হয়ত এমনই করে একদিন 
চিরতরে বিলুপ্ত হ'ত অজস্ত] সঙ্গে নিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 


২ মন্দিরময় ভারত 


চিত্রসম্পদ্, পরিণত হ"ত ধ্বংসে, নিমজ্জিত হ'ত বিশ্বাতির অতল গহ্বরে, হ'ত 
এক অপূরণীয় ক্ষতি বিশ্বের 

আনে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ, ভারতের শিল্পের ইতিহাসের এক পরম ন্মরণীয় দিন। 
একদল ইংরেজ সৈনিক শিবির স্থাপন করে ভারত হায়দ্রাবাদ সীমান্তের 
পর্বতশ্রেণীর শীর্ষদেশে। উৎসবে উন্মত্ত তারা, হঠাৎ তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় 
লামনের পাহাড়ের অল্পে । মনে হয়, সারি সাবি গুহ! নিয়ে আছে পাহাড় 
অঙ্গে। কৌতুহল জাগে মনে। অতি কষ্টে পাহাঁড় অবতরণ করে, অতিক্রম 
করে এক বেগবতী আোতন্বিনী। তার পর স্থরু হয় সম্মুখের শৈলমালাঁয় 
আরোহণ। কষ্টসাধ্য এই আরোহণ। রাস্তা নাই, নাই রাস্তা পশুদের 
যাতায়াতের জন্তও। নিবিড় ঘন বন-বীথি আর লতাগুল্মে আচ্ছাদিত 
শৈলমালার অঙ্গ, দুর্গম, অনতিত্রম্য। তাই উঠতে হয় প্রস্তরখণ্ডের উপর 
পদস্থাপন করে, আর লতা-গুল্স আকড়ে ধরে । আরোহণ করতে হয় অতি 
সাবধানে । নইলে হ্মলিত হবে পদ, নিমঞ্জিত হবে অতল গহ্বরে, হবে 
জীবনাস্ত।॥ শেষে পাহাড় অতিক্রম করে, গুহার দ্বারে উপনীত হয়। বিস্মিত 
হয় দেখে তাঁর ভিতরের শিল্প-সমার । 

কিছুদিন পরে সেন্তেরা লোকালয়ে ফিরে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় এক 
বিস্ময়জনক বার্তা । কেউ বিশ্বান করে, কেউ করে না, উড়িয়ে দেয় হেসে। 
ক্রমে এই খবর পৈন্তদ্দের গণ্ভীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, স্থ্ধী ও বিদ্বৎ সমাজের 
কানে আনে। তারা অজস্ত। দেখতে আসেন । দেখে মুগ্ধ হন তার গুহামন্দিরের 
অঙ্গের শিল্পসস্ভার, তার প্রাচীরের গাত্রের আর ছাদ্দের অজের চিত্র-সম্ভার। 
প্রকাশিত হয় অজস্তাঁর গুহ। সম্বন্ধে প্রথম বিবরণী 111:817890610708 ০0% 6119 
0585] 4,818810 9০০185-র পৃষ্ঠায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাবে প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার 
দীর্ঘ দশ বৎসর পরে। 

শোনেন মনীষী জেমল ফাগুপানও। তিনিও অজন্তায় গিয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাবে 
তার গুহা সম্বদ্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণী এ একই পত্রিকাঁয় লেখেন। 
জাগরণের সাড়। গড়ে যায়। আলোড়িত হয় স্ধী সমাজ এই সব বিবরণী 
পাঠ করে, অবগত হুন তারা অজস্তার গুহার গুরুত্ব সম্বন্ধে, জানেন এই 
সোসাইটির সভ্যরাঁও। তারাই প্রথমে ইস্ট ইত্ডিয়্া কোম্পানির ডিরেক্টারদের 
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কাছে চিঠি লেখেন। অজ্ন্তার গুহাঁর প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের 
চিত্র-সম্ভার রক্ষার ব্যবস্থা করতে অন্থরোধ করেন। তাঁদের চিঠি পেয়ে এ 
চিত্রগুলির অন্নলিপি নেওয়ার বন্দোবস্ত কর! হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ 
পণ্টমের সৈন্তাধ্যক্ষ মেজর রবার্ট গিল & কাজে নিযুক্ত হন। 

তিনি ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত এ কাছে নিযুক্ত থেকে লণ্ডন শহরে কর্তৃপক্ষের 
নিকট প্রায় ত্রিশখানি অন্ছলিপি পাঠান। সেগুলি লিডেন হল গ্্রীটে 
কোম্পানির যাদুঘরে রক্ষিত হয়। ১৮৬৩্রীষ্টাব্দে তিনি পুনর্বার এ কর্মে 
নিযুক্ত হন, প্রেরণ করেন কর্তৃপক্ষের নিকট অনেকগুলি অন্থলিপি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যস্ত। লেগুলি সিডেনহামে কৃষ্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর জন্য প্রেরিত হয়। 
প্রেরিত হয় ন। শুধু শেষের পাঁচখানি অন্থলিপি। আগুন লেগে ভস্মে পরিণত 
হয় কষ্টাল প্যালেনে রক্ষিত সবগুলি অনুলিপিই । রক্ষিত হয় যে পাঁচখানি 
অনুলিপি, হয় না৷ অগ্নিদগ্ধ, প্রেরিত হয় কেন্সিংটনে, আজও সেখানকার 
ভারতীয় শাখায় এই অন্ুলিপিগুলি গ্রদশিত হয়। 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জেম্স ফাগুপাঁন ও ভাঁঃ বার্জেম ভারত সরকারকে 
এক যুক্ত চিঠি লেখেন । লেখেন মেজর গিলের যে সমস্ত অনুলিপি আগ্তনে 
পুড়ে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে, উচিত সেগুলির পুনরুদ্ধার করা। ফলে 
জর্জ গ্রীফিথস্‌কে অবিলম্বে অজস্তাঁয় গিয়ে গুহা সম্বন্ধে একটি বিশদ বিবরণ 
পাঠাতে আদেশ করা হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাবে গ্রীফিথস্‌ অজন্তায় আসেন, সঙ্গে 
নিয়ে আসেন বোদ্বাইয়ের চিত্র বিগ্ভালয়ের ( ১০1০০] ০ 4,768 ) কয়েকজন 
শিক্ষার্থী । তারা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত দীর্ঘ দশ বর গুহার 
কাজে নিযুক্ত থাকেন। প্রেরিত হয় প্রায় একশত পঁচিশখানি অন্নলিপি 
সাউথ কেনসিংটনের যাদুঘরে । তাদের মধ্যেও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পাতাশিখানি 
অগ্রিদঞ্ধ হয়ে ধ্বংসে পরিণত হয়। যেগুলি অবশিষ্ট থাকে সেগুলি নিয়েই 
১৮৯৬ খ্রীষ্টাবে গ্রীফিথম তার বিখ্যাত গ্রন্থ 42917081705 17) ৮09 17300017186 
088৪ 01 4189106% রচনা করেন। তাঁর নেওয়! ছাগ্লারখানি অনুলিপি 
আজও ভিক্টোরিয়া আর গ্যালবার্ট ধাদুঘরের ভারতীয় শাখার প্রাচীরের গাত্ে 
বিলম্বিত আছে। 

১৯০৬-৭ গ্রীষ্টাব্দে লেডি হেরিংটন্‌ ভারত দর্শনে আসেন। মুগ্ধ হন তিনি 
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অজস্তার গুহার প্রাচীরের গাত্রের ও ছার্দের অঙ্গের চিত্রগুলি দেখে। 
১৯০৯-১০ গ্রষ্টাবে তিনি দ্বিতীয়বার অজন্তায় আসেন। ১৯১*-১১ খরীঙটাবে 
তৃতীয়বার । তিনিও ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অজস্তার গুহার চিতআ্রাবলী সম্বন্ধে একথানি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন, পরিচিত “4187065 র7989098 নামে। 

কিন্ত নিবদ্ধ থাকে তখনও অজস্তার গুহার চিত্রাবলী ভারতবর্ষের বাইরে 
হ্ছদূর ইংলণ্ডে। প্রচারিত হয় না ভারতে, থেকে যায় ভারতের লোকচক্ষুর 
অন্তরালে আবদ্ধ থাকে গুহার অন্ধকারে । শেষে একদিন এই খবর এসে 
পৌছায় শাস্তিনিকেতনে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কানে, শোনেন খষি 
অবনীন্দ্রনাথ, অবগত হুন তত্নী নিবেদিতাঁও। প্রেরিত হন তাদের সম্মিলিত 
প্রচেষ্টায় উদীয়মান শিল্পী শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বন্থু ও অমিত হালদার । অজন্তায় 
তাদের নেওয়! অন্নুলিপিই প্রথম বাংলায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়, যেখান 
থেকে সার! ভারতবর্ষে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীতে । তাই তাদেরও 
প্রাপ্য অজন্তার আবিফারের গৌরব। 

এব ছাড়াও বনু মনীষী অজস্তা দেখতে আসেন । আসেন বহু চিত্র-শিল্পে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিও । তার। সাগর অতিক্রম করে এসে অনুশীলন করেন গুহার 
চিত্রাবলীর অস্কণ পদ্ধতি, গঠন-ভঙ্গিমা আর বর্ণ-স্থষমা।। অন্থশীলন করেন 
তাদের বিষয়বস্ত সন্ঘদ্ধেও। তাদের মধ্যে আছেন প্রফেসর উলিয়াম রথেনস্টাইন, 
প্রফেঘর লরেঞ্জো সিকনি আর ক্যাপটেন গ্লাডস্টোন সলোমন । তারাও লিপিবদ্ধ 
করেন তার্দের মতামত । 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম সরকার এখানে একটি প্রত্বতত্ব বিভাগ স্থাপন 
করেছেন। সম্যক অবগত তারাও এই গুহার চিত্রাবলীর গুরুত্ব সম্বন্ধে, যত্ববান 
তাদের সংরক্ষণে আর সুসংক্কারে । দেখেন ধাত্রীর্দের ও অভিজ্ঞ চিত্রশিল্লীদের 
স্থখ-সথবিধাও। রচন। করেন তারাও অজন্তার গুহ সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান 
পুস্তক, প্রকাশিত হয় তার প্রাচীরগাত্রের ও ছার্ের অঙ্গের চিত্রের বহু সুষ্ঠ 
অন্লিপিও। 

রং আর তুলির সাহায্যে অঙ্কিত করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী অজন্তার 
প্রাচীরের গাজ্রে, ছাদের আর স্তস্তের অঙ্গে জাতকের গল্প, কাহিনী বুদ্ধের 
পূর্বজন্মের। অস্িত করেন তীর জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর দৃষ্ট, করেন কত 
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পৌরাণিক কাছিনীও। করেন যুগের পর যুগ, দেন তাদের সম্পূর্ণ রপ। দেন 
মনের মাধুরী মিশিয়ে, উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত বর্বর । 

চিত্রিত করেন মানবের জীবনও, সচেতন সাংসারিক স্থথে, দুঃখে, কিন্তু 
বিস্বত হয় না সে শেষের দিনের কথা, “1£শেষ হবে যে দিন আমু, অবসান হবে 
জীবনের । ভোলে না অনিত্য এই জীবন, অনিত্য স্সেহ-মমতা, অনিত্য 
স্থখ-ছুঃখ, রাঁগ, ছেষ, নিত্য শুধু ব্রহ্ম সনাতন। ভুলে ন৷ ব্রন্ষ হতেই হয়েছে 
উদ্ভব, আবার লীন হয়ে যেতে হবে ব্রদ্মে। যেতে হবে কয়েক সহস্র বৎসরের 
জন্মাস্তরের স্থৃকৃতির ভিতর দিয়ে । 

রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে বহু বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ । রচনা 
করেন চিত্রশিল্পী বন্থশত বৎসরের অক্লান্ত সাধনায়। অভিনয় করেন সেই 
রঙ্গমঞ্চে কত রাজা, কত রাণী সঙ্গে নিয়ে কত মুনি-খষি। অভিনয় করেন কত 
মহাশক্তিশাঁলী পুরুষ । বাদ যায় ন| প্রজারাও। অংশ গ্রহণ করেন এই 
বু-বিস্তৃত রঙগমঞ্চে সব শ্রেণীর অভিনেতা৷ ও অভিনেত্রীরাই। সেজে আনেন 
তার! বিভিন্ন আর বিচিত্র সাজে, করেন বিভিন্ন অভিনয় । 

অস্কিত করেন কত বিচিত্র আর বিভিন্ন দৃশ্যও, দৃশ্য কত নগরের, কত 
রাজপ্রাসাদ্দের, কত রাজসভার, নৃত্য করেন সেই রাঁজসভায় কত রাজনর্তকী, 
অনুপম, তরঙ্গায়িত তীর্দের গঠন-ভঙ্গিমা, অনবগ্ধ তীাদ্দের অঙ্গের পেলবতা, 
স্থন্দর। শোতন, তাদের অঙ্গের ভূষণ। নিযুক্ত তার! নৃত্যে, নিখুত সেই নৃত্যের 
ছন্দ, নিভূল তার তাল। 

অস্কিত হয় কত প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ ও, দৃশ্ত কত বিস্তৃত প্রাস্তরের কত অরণ্যের 
কত উপবনের, কত উদ্ভানেরও । কত পশ্ড, কত পক্ষী, কত হরিণ, কত গরু, 
কত সিংহ, কত হুম্তী বিচরণ করে সেই সব বনে উপবনে। 

গ্রধিত সকলে একই গ্রন্থি দ্িয়ে। গ্রথিত রাজ। ও রাণী, তাদের 
পারিষদবর্গ। গ্রথিত নর, নাবী, পশ্ু-পক্ষী, রাজপ্রাপাদ, রাঁজনভা, অরণ্য, 
উদ্যান, লত। আর পল্লব। অভিনয় করেন সেই স্থত্রের মধ্যে প্রতিটি অভিনেত৷ 
ও অভিনেত্রী তাদের নিজত্ব অভিনয়, বিকশিত হয় তাদের নিজের স্বরূপ, 
নিজন্ব সততা, লাভ করে তারা অপরূপ রূপ, হয় রূপময়, প্রাণময়ও । এক 
মহামহ্মময় উজ্জল দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয় তাদের প্রতিটি অঙ্গ, উদ্ভাসিত হয় 
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তাদের আনন, হয় নয়নও। সে আলো ভগবৎ-চরণে আত্মলমর্পণের আলো, 
সে দীপ্তি ভগবৎ করুণালাভের স্বীকৃতি। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 
জীবনযাত্রার এক অপূর্ব সমন্বয় । 

জীবস্ত এই চরিত্রগুলি, অপব্ধপ প্রতিচ্ছায়৷ ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
জীবনেরও । চরম প্রকাশ শিল্পীর মনন্তত্বের, তাই লাভ করে অজস্তার চিত্র-শিল্প 
শ্রেষ্ঠ রূপ, পায় পূর্ণ পরিণতি । 

তুলনাহীন এই চিত্রসস্ভার, মহিমময় হুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য 
অপরূপ ব্ূপদান। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আমন বিশ্বের চিত্র-শিল্পের দরবারে । 

এই রঙগমঞ্চে পরম রূপবতী নারীই পায় শ্রেষ্ঠত্বের আঁসন, করেন তাকে 
মধ্যমণি শিল্পী। করেন তাকে স্থন্দরের প্রতীক, প্রতীক বিশ্বের সমস্ত মাধূর্ধের 
আর স্থ্ষমার। দেন অপরিসীম নারীচরিত্র জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রতি 
পদক্ষেপে তার সাহায্য নেন। সাজান নারী দিয়ে সমস্ত গুহাঁমন্দির, শোভিত 
করেন অপরূপ সাজে । নারীকেই করেন পুম্প। শোভিত হুন নারী দিয়েই 
রাজ! ও রাজকুমার ও, মহিমান্বিত হয় রাজদভা! আর রাজপ্রানাদ। শোভিত 
হয়ে আছে নারী দিয়ে পথ, ঘাট, বাতায়ন । গ্রথিত হয় নারী দিয়ে মাল1। 

প্রন্ফুটিত করেন শিল্পী কখনও একটি নারীকে, কখনও ব! একাধিককে। 
অপ্নরার মত নারী উড়ে চলে। কোথাও এক ফৌবন-মদ্দে মত্ত এক মত্ত 
সৈনিককে রসাতলের পথে নিয়ে যায়। কোথাও নিযুক্ত নারী সংসারের 
কাজে, ব্যাপৃতা কোথাও শিথিল কবরী বন্ধনে হস্তে নিয়ে কনক-মুকুর, কোথা ৪ 
দাড়িয়ে বাতায়নে, সজ্জিত অভিসারিকার ভূষণে। কেউ মত্তা উৎসবে, 
নিষুক্ত1 কেউ গল্প-গুজবে। 

আছে নারী বসে, আছে দ্দীড়িয়েও। তাদের শিরে শোভা পায় ন্বর্ণমুকুট, 
কে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরক কুগ্ডল। বাহুতে তাদের মাণিক্যখচিত 
বছুমূল্য বাজুঃ মণিবন্ধে দ্বর্ণ-কঙ্কন। কোথাও নাই তাদের অঙ্গে কোন 
বসন, বিবসনা তারা, স্বপ্ন-বপনা, কোথাও বা বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে 
সজ্জিতা। 

অঙ্কিত হয় নারীর মস্তকের গ্রতিটি দোলন, দেহের প্রতিটি সুক্সতম গঠন, 
তার যৌবন-পরিপুষ্ট পীনোন্নত চঞ্চল বক্ষ, বঙ্ধিম গ্রীবা, ললিত কপোঁল, তার 
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মার্দরালম আকর্ণ-বিস্বৃত আখি, তার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনও। অঙ্কিত হয় 
তার বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশ বিন্তানও। 

অঙ্কিত করেন অজন্তার শিল্পী নারীকে কত বিভিন্ন রূপে, কত বিচিত্র 
ভঙ্গীতে, কত বিভিন্ন সাজে । করেন ৬ দের হ্থন্দরতম। হন তাঁরা রহুস্যময়ী, 
মহিমময়ীও। রমণীয়তম হয় অজন্তার গুহামন্দির তাদের সাহায্যে, হয় 
মহামহিমান্বিত, পরিণত হয় অজস্তা, এক স্বপ্রলোকে, এক ্বপ্রপুরীতে, বুকে 
নিয়ে ভারতীয় চিত্র-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কীতি। তখন মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত 
থাকে সারা ইউরোপ । 

বপন করেন বৌদ্ধ চিত্রশিল্পী ষে বীজ খ্রীপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মধ্য গ্রদেশের 
সিরগুজার গুহণমন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, মহামহীরুহে পরিণত হয় সেই বীজ 
অজস্তার গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাঁত্রে আর ছাদের অঙ্গে। লাভ করে পূর্ণ 
পরিণতি-_-উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । তাঁর কাছে পরাজয় শ্বীকার 
করতে হয় গিওট্রে। আর লিওনার্ডোকেও । সমপর্যায়ে পড়ে অজস্তা সিসটাইনের 
ভজনালয়ের। এই ভজনাঁলয়কে চিত্র-সভ্তারে ভূষিত করবার জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রতিষোগিত। হয়, প্রতিদ্বন্দিত৷ হয়-__সিগনরেলি, বটিচলি, 
ঘিরল্যাগ্ডাইও, পেরুগিনো ও রচেলির মধ্যে। অলঙ্কত হয় তাদের যুক্ত 
প্রচেষ্টায়। কিন্ত লাভ করে না সম্পূর্ণ রূপ, পায় না পূর্ণ পরিণতি! তাই শেষ 
রূপ দান করতে হয় এই ভজনালয়ের সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপ্রতিভাবাঁন 
চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে, দিতে হয় হৃদয়ের সমস্ত এশবর্য উজাড় করে। 
অমরত্ব লাভ করে তজনালয়, অমর হন মাইকেল এঞ্জেলোও। অজন্তার 
চিন্রশিল্পীরাঁও রচনা! করেন এখানে এক বহু-বিস্ৃূত অনবদ্য শিল্প-সমার, এক 
মহামহিমময় সৌন্দ্ধের প্রশ্রবণ। রচনা করেন ধুগের পর যুগ মিশিয়ে দিয়ে 
অস্তরের সমস্ত মাধুর্য, নিংশেষ করে দিয়ে হৃদয়ের সবখানি এশ্বর্--হন বিশ্বজিৎ। 
অমর হয় অজস্ত1, নিজেরাও লাভ করেন অমরত্ব । 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, অঙ্গে নিয়ে ছিল যোলটি গুহামন্দির, চিন্রপস্ভার। বিনষ্ট হয় 
তাদের মধ্যে দশটি কালের করালে ১৯১০ থ্রীই্াব্ে, পরিণত হয় ধ্বংসে। 
অঙ্গহীন হয় অবশিষ্ট ছ"খানিও প্রকৃতির অত্যাচারে আর অনভিজ্ঞ সংস্কারে । 
প্রদীপ্ত ছিল একদিন এই চিন্রগুলি লাল, নীল, সবুজ, হরিদ্রা, বেগুনি রঙে, 
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প্রতিভাদিত ছিল বিভিন্ন বর্ণ-ম্ষমায় আর অপরূপ অনবস্য স্থসামপ্রস্তে। আজ 
তার। হারিয়েছে সে প্রোজলতা, পরিণত হয়েছে দীপ্তিহীন চিত্রে । 

আমরা প্রথম গুহামন্দিরে প্রবেশ করি । একটি বিহার, নিষ্িত হয় এই 
মন্দিরটি ৬,০ থেকে ৬২৫ গ্রীষ্টাব্ধে, নির্মাণ করেন মহাঁধাঁন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ 
স্থপতি, দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ অষ্টা, চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে, তাদের 
প্রেরণায়। সমসাময়িক ও দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের, বুকে 
নিয়ে আছে বিহারগুলি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন । এই সময়েই বৌদ্ধ স্থাপত্য 
লাভ করে চরম উৎকর্ষ, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। মুগ্ধ বিন্য়ে 
দেখি স্থপতির এক মহা গৌরবময় সৃষ্টি, স্থষ্টি চরম. উতৎকর্ষের। দেখি, অপরূপ 
এই মন্দিরের সম্মুখ ভাগের শিল্পমভার, যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, 
তেমনই অনবগ্ধ স্থক্্রতম রূপদান, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য জ্ঞানের । 

অলিন্দে উপনীত হুই। দেখি বুকে নিয়ে আছে অলিন্দটি স্তসের শ্রেণী। 
অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্তগুলি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্তন্তেরও, চতুফষোণ তাদের 
নিষ্নতম প্রদেশ, অষ্টকোণপ উপরার্ধ। রচিত হয় চারিটি বামনের মৃতি, স্তম্ভের 
পাদদেশের চারি পাশে, চারিটি সদ্িস্থলের চারকোণে। চারিটি অষ্টকোণের 
শীর্ষদেশেও, হস্তে ধারণ করে আছে তারা স্তম্ভের শীর্দেশ। ্তত্তের অঙ্গ আর 
শীর্যদেশের কেন্দ্রস্থলে বায়ুনির্গমের পথ। শীর্দেশের নীচে আর বাযুনির্গমের 
পথের উপরে নির্মাণ করেন শিল্পী একটি ছেদ, শোভিত মেই ছেদের অঙ্গ 
স্ুক্মতম শিল্পসস্তারে । অনবদ্য স্থন্দরতম শিল্পসম্পদে ভূষিত স্তিম্তের অঙগও। 
আবৃত স্ততভদও মিহি সুন্দরতম আবরণে, তার ছুই প্রাস্তদেশে শোভ। পায় পাড়। 
মনে হয় অঙ্গে নিয়ে আছে স্তস্ত একটি মনলিনের বসন। 

স্তনের শীর্ষদেশে, কেন্দ্রস্থলে, মুতি দিয়ে রচিত, দেখি ধর্মের কাহিনী । 
সিংহাসনে বলে আছেন এক দেবতা, তাঁর ছুই পাশে বংশীবাদকেরা, নিযুক্ত 
বংশীবাদনে। উড়ন্ত দেবীর মুত্তিও আছে। তাদের উপরে একটি ছেদ। 
তার উপরে এক সারি হন্তীযুখ, যায় আরও অনেক জন্ত। স্ষ্টি হয় এক 
সুন্দরতম আর হুস্্রতম সৌন্দর্যের প্রবণ, এক নয়নাভিরাম দৃশ্ত, এক মহা 
গৌরবময় স্্ি, সৃষ্টি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শনের । 

দেখি অঙ্গরূপ অপরূপ ত্যন্তের শ্রেণী দিয়ে সাজান স্থপতি মন্দিরের অভ্যস্তর 
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ভাগও। ভিতরে প্রবেশ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি ছাদের অঙ্গের প্যানেলের 
দৃশ্ত । তার পর বাম দিক থেকে দেখতে স্থরু করি প্রাচীরের গাত্রের 
চিত্রসভার। দেখি শিবি জাতকের দৃশ্ত। প্রদর্শক বলে তার কাহিনী, 
কাহিনী এক বোধিসত্বের, বুদ্ধের পূর্বজগ্মের। 

সিংহাসনে বলে আছেন বোধিসত্ব মহারাজ! শিবি। প্রাণভয়ে ভীত এক 
কবুতর তার কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থন! করে। তাঁকে অনুসরণ করে এক 
চিল। বলে এই কবুতরই তার ন্যায্য খান, তাই সমর্পণ করতে হবে কবুতরকে 
তার হস্তে। এক তুললাদণ্ড আনিয়ে মহারাজ তার এক পাল্লায় কবুতরকে 
স্থাপন করেন। স্থাপিত হয় অপর পাল্লায় সম পরিমাণ মাংস, স্বহন্তে কত্তিত 
হয় সেই মাংদ রাজার দেহ থেকে । দান করা হয় সেই মাংস চিলকে। 
আহার্য পেয়ে সন্তষ্ট চিতে বিদায় গ্রহণ করে চিল। নিরাপদ আশ্রয় লাভ 
করে কবুতরও। নিজের অঙ্গের মাংস দিয়ে শরণার্থার জীবন রক্ষা করেন 
বোধিসত্ব। 

তার পরেই মহাঁজন জাতকের দৃশ্ঠ দেখি। প্রদর্শক বলে বিন! কারণেই 
এক রাজকুমার তার ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। নিহত হন ভ্রাতা, রাণী 
পলায়ন করেন, গর্ভে নিয়ে সন্তান, পরিত্যাগ করে যান নগর। জন্মগ্রহণ 
করেন সেই গর্ভে এক বোধিপত্ব। মাতৃপালিত শিশু জানে ন৷ সে পিতৃপরিচয়। 
ক্রমে পুত্র যৌবনে পদার্পণ করে, অবগত হয় নিজের প্রকৃত পরিচয়ও। শেষে 
একদিন পাড়ি দেয় সমুদ্র, সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্যপোত, পরিপূর্ণ বাণিজ্যসস্তারে। 
নিমজ্জিত হয় পোত, হয় বাণিজ্যসম্ভারও সমুদ্রের অতল তলে। হন না শুধু 
কুমার, এক দেবী তার জীবন রক্ষা! করেন, তাকে নিয়ে ধান তার পিত্রাজ্যে। 
সেখানে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হয়ে তিনি তার পিতৃব্যকন্াঁকে 
বিবাহ করেন। এই পিতৃব্যই তার পিতাকে হত্যা করে তার পিতৃসিংহাসন 
হরণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে সংসার পরিত্যাগ করে যান কুমার, তার 
অন্থগমন করেন তার পত্বী। তার! সন্গ্যাসীর জীবন যাপন করেন। 

তার পাশেই প্রাচীরের গাত্রে দেখি নৃত্যপরাঁয়ণা নর্তকীর দল। অপব্প 
তাদের গঠনভঙ্গিমা, অনবদ্য তাদের নৃত্যের ছন্দ। দেখি মুগ্ধ বিশ্ময়ে প্রধান। 
নর্তকীর বহুমূল্য শিরোদষণ, আর তার সার! অঙ্গের মূল্যবান অলঙ্কার । 
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তার পাশেই অঙ্কিত দেখি এক জাতকের কাহিনী, কাহিনী সঙ্ঘপাল 
জাতকের। 

তখন বারাণসী মগধের রি মহারাঁজার প্রিয়তম। পত্বীর গর্ভে 
বোধিসত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাধা হয় ছুর্ধোধন। যৌবনে উপনীত 
হয়ে তিনি পিতৃ মিংহাননে অধিষ্ঠিত হন। রাজত্ব পরিত্যাগ করে পিত৷ 
সঙ্ঘপাল হুদের তীরে গিয়ে বাস করেন। সেখানে প্রতিদিন হুর্দের গর্ত থেকে 
উঠে এনে নাগরাজ সজ্ঘপাল, তার কাছে ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করেন। 
একদিন পিতাকে দেখতে এমে বোধিসত্ব তাকে দেখতে পান। শোনেন 
তিনিই নাগরাঁজ সঙজ্ঘপাল। 

ক্রমে নিঃশেষ হয় বোধিসত্বের আয়ু। তুর পূর্বে তাঁর অস্তঃকরণে 
নাগরাজ! হবার বাসনা জাগে। ভূমিষ্ঠ হন তিনি নাগরাজা হয়ে। কিন্ত 
কিছুদিন পরেই বীতশ্রদ্ধ হন সেখানকার এখরে, স্থখ পাঁন না বিলাসে ও 
ব্যসনে। মনস্থ করেন পরের হিতের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে, শয়ন 
করেন এসে একটি বল্সীকের উপর । 

কয়েকজন শিকারী বিফলমনোরথ হয়ে অরণ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে। 
তাঁকে এ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তার উপর উৎপীড়ন স্থর করে দেয়। 
বিনা গ্রচ্তবাদে সহা করেন বোধিসত্ব সেই অত্যাচার, দেন ন। কোন বাধা। 

এমন সময় সেই পথ দিয়ে গৃহে ফেরেন আলারা, এক মহাসমৃদ্ধিশালী 
ভূম্বামী। তিনি অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করেন বোধিসত্বকে। 
মুক্তিলাভ করে আলারাঁকে বোধিসত্ব নাঁগরাজ্যে নিয়ে যান। রাখেন তাঁকে 
সেখানে এক বছর, আদরে ঘত্বে আর আপ্যায়নে । শেষে সন্নযাসগ্রহণ করেন 
আলারাও, শিক্ষার হন বারাণসীর রাজার। 

সঙ্ঘপাল জাতকের দৃশ্ত দেখে আমর! এক রাজসভার দৃশ্ঠ দেখি। অপর্প 
এই দৃশ্যটি দেখি মুগ্ধ হয়ে। 

বুদ্ধের সংসারত্যাগের দৃশ্ত দেখে বোধিপত্ব পদ্মপাণির সামনে উপনীত হই। 
মুগ্ধ-বিন্ময়ে দেখি অজন্তার চিত্রশিল্পীর এক মহাঁমহিমময় সুন্দরতম স্যষ্টি, এক 
মহা-গৌরবময় তৃষ্টি, এক অমর কীন্তি। ফঁড়িয়ে আছেন পদ্মপাঁণি এক 
বিচিত্র ভঙ্গীতে । ভার দক্ষিণ হত্তে শোভ। পায় একটি প্রচ্ফুটিত পদ্ম, শিরে 
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মশিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য মুকুট, কে মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের কুগ্ুস। 
পীতবসনে ভূষিত তার কটিদেশ। পীত তার অঙ্গের বর্ণও। হয় এক অপরূপ 
সমন্বয় পিছনের লাল পরিবেশের সঙ্গে, সমন্বয় হয় তার বিচিত্র অঙ্গবিন্তাসে, 
হন্তের পুষ্পধাঁরণের অপরূপ ভঙ্গীতে আ, তাঁর আননের বিষার্দের অভিব্যক্তিতে। 
বার বার জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধ। হবেন বুদ্ধ, লাভ করবেন পরম জ্ঞান, উপাগ়্ 
নির্বাণলাভের। কিন্তু হন বোধিপত্ব, হন না পরম জ্ঞানী। তাই পরিপূর্ণ- 
বোধিসত্ব পন্মপাণির অন্তঃকরণ হতাশায় আর বিষাদে, ফুটে ওঠে সেই অস্তরের 
তভাষ। তাঁর মুখের উপর। ফুটিয়ে তোলেন অজস্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী উজাড় 
করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত এশ্বর্য নিঃশেষ করে দিয়ে মনের মাঁধুরী, লাভ করেন 
শ্রে্টত্বের আসন, বিশ্বের চিত্রশিল্পের দরবারে হন বিশ্বজিৎ। পরাজয় শ্বীকার 
করতে হয় তার কাছে পাশ্চাতোর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে, 
হয় লিওনার্ডোকে ও। 

শ্রদ্ধা নিবেদন করি পদ্মপাণিকে, জানাই চিত্রশিল্পীকেও। এশিয়ে গিয়ে 
প্রলে।ভনের দৃশ্ঠ দেখি। দেখি এক বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধ বমে আছেন। 
নিমগ্ন তিনি ধ্যানে । সমাগত তাঁর মহাজ্ঞান লাভের পরম মুহূর্তটি, হবেন 
তিনি বুদ্ধ, হবেন তথাগত। এগিয়ে আসেন তার তপস্যার বিদ্ন করতে সযতান 
মার, নইলে মুক্ত হবে নির্বাণলাঁভের পথ জগৎবাসীর কাছে, হবে তার ধাঙ্িক, 
হবে নিষ্পাপ, রইবে না তার কিছু করণীয়। 

প্রথমে অনুনয় করেন, মিনতি করেন, অন্গরোধ করেন তপস্তা থেকে 
বিরত হওয়ার জন্ত । পরে নিজের কন্তাদের পাঠান । পরম রূপবতী সেই 
কন্তারা, অধিকারী অপরিশীম ছলনারও। সঙ্গে নিয়ে আসে তারা কত 
বিলাসের আর ব্যসনের বস্ত। মুগ্ধ হন ষনি বুদ্ধ তাদের রূপে অথবা এশ্বর্ষে 
হুন বিচলিত, জাগে যদি তার অস্তঃকরণে ভোগের লিগ্ম।, হন তিনি সঙ্কর্লচ্যুত। 

বুদ্ধ থাকেন অচল, অটল তার লঙ্কল্প। নিবিষ্ট থাকেন কঠোর ধ্যানে । 
ভ্রক্ষেপ নাই তাঁর কোন কিছুতেই। মোহ নাই তার সম্পদে, লোভ নাই 
নারীর রূপে ও লান্তে। 

বিফল হয়ে মার ক্রোধে উন্মত্ত হন। নিয়ে আসেন যত ছিল দৈত্য আর 
'দ্বানব। তীদ্দের বলগ্রয়োগ করতে আর্দেশ করেন। বলেন, নিক্ষেপ কর 

তি 
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বুদ্ধকে, কর আসনচ্যুত পরম জ্ঞানলাভ করবার আগেই। অগ্রসর হয় তারা 
বুদ্ধের দিকে, ভ্রুত তাদের গতি, সঙ্জিত তারা৷ বিভিন্ন আর বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্েও। 
নির্ভীক বুদ্ধ, অচল হয়ে সিংহাসনে বসে থাকেন, নিষুক্ত থাকেন ধ্যানে। 

সন্তষ্ট হন দেবতারা, হুন ধৰিত্রীদ্দেবীও। উপস্থিত হন সেখানে বৃদ্ধকে 
রক্ষা করতে, সঙ্গে নিয়ে আনেন দেবসৈন্ত । যুদ্ধ হয় দানবে আর দেবপৈন্টে, 
এক প্রচণ্ড সংগ্রাম । তীত, সন্ত্রস্ত হয়ে দানবের। পলায়ন করে, করেন মারও । 

অবসান হয় রাত্রি, গৌতম লাভ করেন পরম জ্ঞান, হন মহাজ্ঞানী, 
হন বুদ্ধ। 

দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এক মহাঁমহিম পরিকল্পনার হুন্দরতম বূপদান। 

পাশেই দেখি, অঙ্কিত কত বুদ্ধমূতি, প্রাচীরের গাত্রে। কেউ পদ্মামনে 
বসে, কেউ সিংহাসনে । কারও হস্তে বরদ। মুদ্রা, কারও অভয়। উত্ভাঁসিত 
তীর্দের নয়ন, তাঁদের আনন তাদের অস্তরের ভাষাতে । দেখি মুগ্ধ হয়ে। 
দেখি বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মৃতিও। সুন্দর, শোভন গঠন এই 
মৃতিটিও, আলো করে আছে: প্রাচীরের গান্র। 

তার পাশেই এক জাতকের কাহিনী দেখি, কাহিনী কম্পিয়৷ জাতকেবু। 

কম্প নামে এক নদী ছিল। তার এক পারে মগধের রাজ্য, অপর 
পারে অঙ্গ। সেই নদীগর্ভে নাগের। বাস করতেন। বিবদমান এই রাজারা, 
নিযুক্ত থাকতেন রণে। একবার অঙরদেশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত 
হন মগধরাঁজ। তার অন্ছলরণ করেন অঙ্গদেশের সৈনিকেরা। মগধরাজ 
কম্প নদীতীরে উপনীত হুন অশ্বপৃষ্টে, অবতরণ করেন নদীর জলে, অদৃশ্য 
হয়ে যান তার অতল গহ্বরে । এনে পৌছান কম্পিয়ার রাজনভায়, এক 
মণিমুক্তাথচিত সভাগৃহে। 

বিশ্মিত হন কম্পিয়ারাজ আগন্তককে দেখে। জিজ্ঞাসা করেন তার 
পরিচয়। পরিচয় পেয়ে তাঁকে সাত্বনা দেন। বাস করেন মগধরাঁজ কিছু- 
দিন কম্পিয়ার সম্মানিত অতিথি হয়ে, শেষে, নাগরাজার সাহায্যে উদ্ধার 
করেন তার হত নিংহাসন। পরাজিত হন অঙ্গরাজ, অঙ্গ মগধের অধিকারে 
আসে। এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন মগধ আর নাগরাজা। প্রতি 
বৎসরই মগধরাজ কম্পিয়! নগরে যান। সঙ্গে নিয়ে যান বহুমূল্য উপচৌকন। 
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বোধিসত্ব তখন এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, উপনীত হন 
তিনিও কম্পনদীর তীরে, মগধরাজার অনুচরবর্গের সঙ্গে । মুগ্ধ হন তিনি 
রাজ এখর্য দেখে । বাসনা জাগে তাঁর অন্তঃকরণেও অমনই অতুল এই্বর্ষের 
অধিকারী হওয়ার 

পরজন্মে হন তিনি নাঁগরাঁজা। কিছুদিন পরেই বীতশ্রদ্ধ হন তিনি 
বিপুল এশবরে, অন্থশোচনা ও গ্লীনিতে পরিপূর্ণ হয় তার অন্তঃকরণ। এক 
সাপুড়িয়ার হস্তে নিজেকে ধর! দেন। প্রদদশিত হন তিনি বিভিন্ন স্থানে, 
উপার্জন করে অর্থ সাপুড়িয়। ৷ 

একদিন এঁ অবস্থায় দেখে, বারাণসীর রাজ। তাকে সাপুড়িয়ার কাছ থেকে 
কিনে নেন। নাগরাজা নিজের রাজত্বে ফিরে যান, সঙ্গে নিয়ে ধান 
মগধরাজকে । সেখানে মগধরাজ সাত দিন বাস করে অনেক ধন-দৌলত 
সঙ্গে নিয়ে মগধে ফিরে আসেন । 

ফিববার পথে দেখি একে একে একটি শোভাঁধাত্রীর দৃশ্য, একটি 
রাজপ্রাসাদ ও একটি রাজসভার দৃশ্ত। সিংহাসনে বনে আছেন খুব সম্ভব 
পারশ্যসাট খসরু, পাশে নিয়ে সম্রাজ্জী সিরিনকে । তাদের ছুই পাশে ছুই 
পরিচারিক! দাড়িয়ে । সুন্দরতম প্যানেলের তিন কোণের পুষ্পগুচ্ছ, অপরূপ 
উপরার্ধের বাম কোণের লম্বগ্রীব হুংসমিথুনের চিত্রটি, বৈশিষ্ট্য অজন্তার 
চিত্রশিল্পীর ৷ 

সবশেষে, কষ্ণারাঁজকুমারীকে দেখি। করুষ্ণ তার অঙ্গের বর্ণ--তাই বুঝি 
পরিচিত কৃষ্ণারাঁজকুমারী নামে। কিন্তু অপরূপ রূপবতী এই নারীটি। 
উন্নত তাঁর নাসিক, আকর্ণ-বিস্তৃত তার নয়ন, তার ললিত কপোল অর্ধাবৃত 
হয়ে আছে মস্তকের টায়রার সংলগ্ন ঝুমকোতে । সুন্দরতম তার কেশ-বিস্তাস্‌ 
আর গ্রীবার ভঙ্গী। তার কর্ণে শোতা পায় হীরককুগুল, কণে হার 
আর মুক্তার মালা, বিস্তৃত সেই মাল তাঁর নিরাবরণ যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত 
বক্ষের উপর । আননে তাঁর বিষার্দের ছাপ, বনে আছেন এক বিরহিণী, 
অপেক্ষা করছেন প্রিয়তমের আগমনের । দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এক হ্ুন্দরতম 
সথষ্টি অজস্তার চিন্রশিল্পীর । শিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির 
থেকে বেরিয়ে আসি। 
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দ্বিতীয় গুহাঁমন্দিরে উপনীত হুই। একটি বিহার, নিমিত সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে, সমপাঁমফ্ধিক প্রথম গুহামন্দিরের, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ বোঁছ 
স্থাপত্যের নিদর্শন। অন্রূপ প্রথম গুহামন্দিরের পরিকল্পনায়, অঙ্গের 
শিল্পসভারে ও নির্মাণকুশলতায়, বিভিন্ন এই মন্দিরের অলিন্দের ও সভ।গৃহের 
স্তস্তের পরিকল্পনা, বিভিন্ন তাদ্দের অঙ্গের আর শীর্দেশের শিল্পসম্পদ আর 
মৃতিসভারও । বুকে নিয়ে আছে এই স্তস্তগুলিও শ্রেষ্ট স্থাপত্যের আর ভাক্কষের 
নিদর্শন, নিদর্শন এক মহা-গৌরবময়্ যুগের, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । 

ভিতরে প্রবেশ করে স্তব্ধ হই, দেখে ছাদ্দের অঙ্গের চিত্রসস্তভার। অস্কিত 
হয় একটি আয়তক্ষেত্র, তার কেন্দ্রস্থলে পাঁচটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত । তাদের 
ফাঁকে ফাকে বিভিন্ন পুষ্পপ্ুচ্ছ ও লতা। চারি কোণে চারিটি উড়ন্ত অপ্দরা, 
তাদের মাঝেও প্রস্ফুটিত পদ্মের গুচ্ছ। বেষিত আরতক্ষেত্র রেলিং দিয়ে । 

বামপ্দিক থেকে প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভীর দেখতে স্থুরু করি । প্রথমেই 
অঙ্কিত দেখি ক্ষান্তিবাদী জাতকের কাহিনী । 

এক সঙ্বদ্ধশালী ব্রাহ্ণ পরিবারে বোধিসত্ব জন্মগ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ 
তিনি বহু শাস্তে, কিন্ত যাপন করেন সাধারণ গৃহস্থের জীবন। পিতামাতার 
মৃত্যু হলে উপযুক্ত ব্যক্তিদের তার সমস্ত এশ্রব দান করে, তিনি বরণ করেন 
সর্যানীর জীবন। কিছুদিন অতিবাহিত হলে বারাণশীতে এসে রাঞ্জোগ্যানে 
বাস করতে থাকেন। 

একদিন সহ্থরাপানে প্রমত্ত হয়ে কতকগুলি নর্তকী সঙ্গে নিয়ে রাজ। দেই 
উদ্ভানে উপনীত হন। তাদের সঙ্গীত শুনতে শুনতে রাজা নিদ্রাভিভূত হন। 
নর্তকীরা তখন তাদের যন্ত্রপাতি দূরে নিক্ষেপ করে উগ্ভান পরিক্রমায় নির্গত 
ছয়। দর্শন লাভ করে তার! সন্নযানীর, শুনতে থাকে তার মুখনিঃস্থত ধর্মের 
বাদী। নিদ্রাভঙ্গে রাজা অবগত হন নর্তকীর! তাকে পরিত্যাগ করে গিয়ে 
এক ফকিরের বাণী শুনছে। ক্রোধে উন্মত্ত হন রাঁজা, অনিহস্তে সেখানে 
উপস্থিত হন। জিজ্ঞাসা করেন নন্ন্যাপীকে কি তার বাণী? কিবাণীতিনি 
প্রচার করেন ? 

সন্ন্যাসী বলেন, প্রচার করি আমি ধের্ষের বাণী। 

রাজা ঘাতককে ডেকে আদেশ করেন, মারো একে কণ্টকে নির্মিত 
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চাবুকের আঘাত, দাও ছু'হাঁজার ঘা, আঘাত কর সর্বাঙ্গে। তার পর একে 
একে কাটে। এর হস্ত, পদ, নামিক ও কর্ণ। 

ঘাতক আদেশ পালন করে, আর প্রতিবারই জিজ্ঞাসা করে, কি তার 
বাণী। 

সন্যাঁসী বলেন, প্রচার করি আমি ধর্ষের বাণী, নিহিত সেই বাণী আমার 
অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে । 

রাজা তখন তাঁর বক্ষে পদাধাত করে প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। 
উদ্ধানের শেষ সীমানায় বিভক্ত হুন ধরিত্রীদেবী, সম্পূর্ণ গ্রাস করেন রাজাকে । 
মৃত্যুবরণ করেন পাপিষ্ট রাজা, পরিসমা্রি হয় তার জীবন । 

শুনতে পেয়ে সেনাপতি এসে তুলে নেন নন্্যাসীর দেহ নিজের অঙ্কে, দেবা 
করেন প্রাণপণে । তার যত্বে আর শুশ্রষায় নিরাময় হন বোধিসত্ব। 

তার পাশেই চিত্রিত দেখি হংস জাতকের কাহিনী । একদা বারাণসীতে 
এক নৃপতি বাস করেন। বহু পুত্রের জনক বলে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। 
রাণীর নাম ক্ষেমা। তখন হংসরূপে বোধিসত্ব জন্মগ্রহণ করেন, হন তিনি 
হংসরাঁজ, অধীনে তার নব্বই সহম্র হংপ। এক রাত্রিতে রাণী স্বপ্ন দেখেন, 
প্রচার করেন তাঁর বাণী এক অতি হ্বন্দর স্বর্ণ হংস। নিদ্রাভঙ্গে সেই হংসকে 
লাভ করবার জন্য রাণীর অস্তঃকরণে এক তীব্র বাসন। জাগে । তিনি তার 
অন্তরের বামন! রাজাকে জানান। এক মহ! পবিত্র স্থানে পরিণত করেন রাজা 
তার সরোবর । ঘোধিত হয় সেই বার্তা চারিদিকে । সেই পবিত্র স্থান দেখতে 
আমেন হুংসরাজ, সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি, স্থমুখ । ধৃত হুন তার! রাজ-শিকারীর 
হস্তে, নীত হন রাজার সম্মুখে । অন্ধ হন নৃপতি তাদের দর্শন করে। 
সীমাহীন পরিচর্য। আর আহার্য দিয়ে তাদের তৃষ্ট করেন। শেষে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করেন, অনুরোধ করেন ধর্মের কথ। শোনাবার জন্য । মহাজ্ঞানী 
তখন তার বাণী স্থুর করেন। শোনেন সেই বাণী রাজ ও রাণী সারারাত 
ধরে, হয় না শেষ সেই বাত্রির। এক মহাপ্রশাস্তিতে পরিপূর্ণ হয় বাণীর 
অন্তঃকরণ, চরিতার্থ হয় তাঁর বাসন।। 
তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে বুদ্ধের জীবনের কয়েকর্টি 
ঘটনাবলীর চিত্র দেখি । বুদ্ধ হয়ে জন্মাবার আগে, বুদ্ধ তৃষিত স্বর্গে বিরাজ 
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করেন। বসে বসে ভাবেন কবে, কোন্‌ ভূ-ভাগে, কোন্‌ দেশে, আর কোন্‌ 
পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। স্থির করেন সমাগত পরম-পবিত্র ক্ষণটি, 
ভূমিষ্ঠ হবেন তিনি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, কপিলাবস্ত নগরে, মাঁয়াদেবীর গর্ভে। 
পুত্র হবেন কপিলাবস্ত-রাঁজ শুদ্ধোদনের । 

তার পাশেই দেখি, মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন, স্বর্গ থেকে নেমে এসে, এক শ্বেত 
হ্তী তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে প্রবেশ করছে। নিত্রাভঙ্গে, মায়। এই অদ্ভুত স্বপ্নের 
কথ! রাজাকে শোনান। সভা-পগ্ডিতর্দের ডেকে রাঁজ। জিজ্ঞান। করেন স্বপ্নের 
নিহিত অর্থ। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন এক 
সর্ব-স্থলক্ষণযুক্ত পুত্র, অঙ্গে নিয়ে বন্রিশটি শুভ প্রতীক। যদি তিনি সংসারে 
বাস করে সংসারী হন, হবেন তিনি এক মহা-পরাক্রমশালী দিখিজয়ী সমাট। 
মুণ্ডিত হয় যদি তার মস্তক, কেশ আর শ্মশ্রু, পরিধান করেন যদি তিনি 
পীতবাস, হবেন তিনি বুদ্ধ, পরম জ্ঞানী । 

তার পাশেই দেখি, শিবিকা! আরোহণে রাণী পিতৃ-ভবনে গমন করছেন, 
যাচ্ছেন লুদ্ধিনী উদ্যানে । সঙ্গে যান তার বান্ধবী আর সহচরীরাও। 

দেখি, একটি শালবৃক্ষের কাণ্ডে হেলান দিয়ে মায় দাড়িয়ে আছেন, তাঁকে 
ধরে আছেন তার ভগ্রী মহা-প্রজাপতি-মায়ার দক্ষিণ উদর থেকে নির্গত 
হন নবজাতক । হস্ত প্রনারিত করে ধারণ করেন সেই নবজাতককে 
দেবাদিদেব ব্রহ্মা আর দেবরাজ ইন্দ্র। দেখি অগ্রসর হুন নবজাতক সপ্ত পদ, 
তার পদতলে প্রস্ফুটিত হয় সপ্ত পদ্ম, তার শীর্ষে ছত্র, ধারণ করেন সেই 
ছত্র দেবরাজ ইন্দ্র। অগ্রস্র হন নবজাতক এক এক দ্দিকে আর বলেন, তার 
বাণী প্রতি পদক্ষেপে । পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমি লাঁভ করব 
মহানির্বাণ। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে বলেন, জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমিই 
হব প্রধান, লাভ করব শ্রেষ্টত্ব। পশ্চিম দিকে পর্দক্ষেপ করে বলেন, এইটিই 
হবে আমার শেষ জন্ম, উত্তরে আমিই অতিক্রম করব জন্মাস্তরের মহাসমুদ্র, 
দুর হবে জন্মাস্তরের ছুঃখ, এক জন্মেই মোক্ষ লাভ করবে জীব । 

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই দৃশ্য গুলি, দেখি অজস্তার চিত্রশিল্লীর এক সুন্দরতম 
সৃষ্টি, এক অমর কীতি। 

তার পাশেই, প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত দেবি, শ্রাবন্তী নগরে, নৃপতি 
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গ্রমেনজিতের সামনে, বুদ্ধ প্রদর্শন করেন তার অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ । 
আছে তার মধ্যে একই সময়ে তাঁর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে দর্শন দান। 
বিজিত হয় অবিশ্বানীদের অস্তঃকরণ। 

ফিরবাঁর পথে, একটি বিস্তৃত প্যাসেলের অঙ্গে দুইটি জাতক ও পূর্ণ অবদানের 
দৃশ্য দেখি। অন্থরূপ এই প্যানেলটি বুদ্ধের জীবনাবলীর ঘটনার দৃশ্তের 
আকৃতিতে, আছে বিপরীত দিকেও । প্রথমেই অঙ্কিত দেখি রুরু জাতকের 
কাহিনী, কাহিনী এক মহাসমৃদ্ধিশালী বণিকপুত্রের। অধিকারী সে প্রচুর 
এস্বর্ষের, কাটায় জীবন বিলামে ও ব্যসনে। ক্রমে নিঃশেষিত হয় তার সমস্ত 
সম্পদ, হয় সেখণী। একদিন উত্তমর্ণদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্য 
সে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত হয়ে, সাহায্যের জন্য 
চীৎকার করতে থাকে । 

বোধিসত্ব তখন এক স্বর্ণ-মৃগ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, বাস করেন সেই স্থানে 
একাকী। তার কর্পে, বণিকপুত্বের কাতরধ্বনি প্রবেশ করে। তিনি 
দয়াপরবশ হয়ে, সেই জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। প্রতিশ্রুতি দেন বণিক- 
পুত্র, প্রকাশ করবেন ন! তিনি কাহারও কাছে স্বর্ণস্বগের কথা। 

আবার মহারাণী ক্ষেম। ত্বপ্ন দেখেন। দেখেন, এক ত্বর্ণমগ তাঁর কাছে 
বাণী প্রচার করছেন। তাকে দর্শন করবার ইচ্ছ। রাণীর অন্তঃকরণে জাগে। 
প্রেরিত হয় লৌক দ্দিকে দিকে তার অন্ুসম্ধানে। বণিকপুত্রও সেই বার্ত 
শোনে, প্রকাশ করে দেয় রাণীর নিকটে কোথায় আছে স্বর্ণমুগ, সঙ্গে নিয়ে 
আসে রাজাকেও মগের আলয়ে ৷ ভঙ্গ হয় তার প্রতিশ্রতি। এদিকে, মুগের 
কন্বর শুনে রাজ স্তব্ধ হয়ে যান একেবারে, ধনর্বাণ পরিত্যাগ করে, 
কৃতাঞ্ুলিপুটে করেন তার স্ততি। শেষে তাকে বারাণলীতে নিয়ে যান। 
চরিতার্থ হন মহাঁরাণী ক্ষেম তার বাণী শুনে, পূর্ণ হয় তাঁর মনস্কাম। আদেশ 
করেন নৃপতি, ৫কেউ স্পর্শ করতে পারবে না এই স্বর্ণম্ুগের অঙ্গ । সেই থেকে 
নিষিদ্ধ বারাঁণলীধামে পশু-পক্ষীর অঙ্গে আঘাত। 

তার পাশেই, বিদুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনী দেখি । জন্ম নেন বোধিসত্ব 
বিদুর পণ্ডিত হয়ে, নিযুক্ত হন মন্ত্রী, ইন্্প্রস্থের এক নৃপতির। নৃপতিকে তিনি 
শুধু এহিকের কর্তব্য সম্বন্ধেই উপদেশ দেন না, সঙ্গে সঙ্গে পরমাধিকের কথাও 
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বলেন, শোনান তত্বকথা। জন্ৃবীপের আরও অনেক রাজ। তার গুণে আকুষ্ট 
হয়ে ইন্্রপ্রচ্থে এসে বাদ করেন, তার মুখনিঃস্ত তত্বকথ! শোনেন । 

একদিন চারিজন রাজার মধ্যে তর্ক হয়, আছেন তাদের মধ্যে নাগরাজও। 
তর্ক হুয় তাদের মধ্যে গুণে কে শ্রেষ্ঠ। মীমাংস! হয় ন। সে তর্কের, তার। 
ইন্দ্রপ্রস্থের নুপতির শরণাপন্ন হন। বলেন, আছেন নাকি এক জ্ঞানী তার 
রাজমভায়, অক্ষম হবেন যিনি এই সমস্যার মীমাংসা করতে । 

উপদেশ দেন নৃপতি তাদের বিদুর পঙ্ডিতের কাছে যেতে । মানেন তারা 
রাজার উপদেশ, সন্ধষ্ট হন বিদুর পণ্ডিতের মীমাংসায়, মেনে নেন তার অভিমত। 

পাতালে বনে শোনেন এই বার্তা নাগরাণী, বাঁসনা জাগে তার অস্তঃকরণেও 
বিছ্বর পণ্ডিতের আলোচনা শোনবার। 

রাজ বলেন, অসম্ভব এই প্রস্তাব । 

কিন্ত এই অসভবকেই সম্ভব করেন পুণ্যক, যক্ষ সেনাপতি, গ্রণক্ী তিনি 
নণগরাঁজ কন্যার । শর্ত হয়, যোগ্য হবেন তিনি নাগিনীর পাণিগ্রহণে, সক্ষম 
হন যদি তিনি বিছুর পণ্তিতকে নাগরাজ্যে আনয়নে। পুণ্যক ইন্রগ্রস্থে 
উপনীত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের নৃপতিকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করেন। বিছুর 
পগ্ডিতকে পণ রাখা হয়। নাগরাজ্যে যান বিছুর প্ডিত, সফল হয় নাগরাণীর 
বাসন । 

পূর্ণ অবদানের চিত্র দেখি। রঙ্গিলা নামে এক বণিক ছিল। এক দৈত্য 
তীর জাহাজ আক্রমণ করে, চূর্ণবিচূর্ণ করতে তার অর্ণবপোত। তাঁর 
বৈমাত্রেয় ভ্রাত। পূর্ণ এসে হাজির হন। শ্ুদ্ধসত্ব তার অন্তঃকরণ, তাঁকে দেখে 
দৈত্য পলায়ন করে। হয় না কোন ক্ষতি বণিকের। পূর্ণ বলেন, & পোত- 
তরতি চন্দন কাষ্ঠ দিয়েই, নির্মাণ কর এক মন্দির, পদার্পণ করবেন সেই মন্দিরে 
পরমজ্ঞানী। সেই চন্দন কাঠ দিয়েই নিমিত হয় এক সুন্দরতম মহিমময় 
মন্দির । সত্যই পদ্দার্পণ করেন সেই মন্দিরে বুদ্ধ, করেন তথাগত। অপরূপ 
এই চিত্রটি দেখি মুগ্ধ হয়ে। 

দেখি একে একে মোরগের শিক্ষা আর অসিহত্তে একটি বোধিসত্বের মুতিও, 
অঙ্কিত প্রাচীরের গাত্রে। সুন্দরতম এই বোধিসত্বের মৃত্তিও, বৈশিষ্ট্য অজস্তার 
চিত্রশিল্পী । 
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স্থপতি আর চিত্রশিল্পীকে শ্রদ্ধ৷ নিবেদন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আমি। 

তৃতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। দেখি একে একে তৃতীয়, চতুর্থ ও 
পঞ্চম গুহামন্দির। সবগুলিই বিহার, সমলাময়িক প্রথম ও দ্বিতীয় গুহামন্দিরের, 
নিমিত হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, [নর্মাণ করেন চালুক্য রাজারা । পড়ে 
সমপর্যায়েও, পরিকল্পনায় ও অঙ্গের সুন্দরতম অনুপম শিল্পসভাঁরে ও মৃত্তি- 
সভারে। পড়ে স্তস্তের নিখু'ত গঠনসৌষ্টবে, আর তার অঙ্গের আর শীর্ষদেশের 
শিল্পসম্পদেও। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্থপতির, অপরূপ, মহিমময় অনুপম স্যপ্ি, 
সট্টি এক মহাগৌরবময় যুগের । 

বৃহত্তম আর সুন্দরতম তাদের মধ্যে চতুর্থ গুহামন্দিরটি। চতুষ্ষোণ এই 
মন্দিরের সভাগৃহটি বিস্তৃত হযে আছে সাতাশি ফুট চৌরস পরিধি নিয়ে, বুকে 
নিয়ে আছে আটাশটি অপরূপ সুষ্ঠু গঠন স্তম্ভ, রচিত শৈলমালার অঙ্গ 
কেটে। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তস্ত গুলি অনবদ্য মহিমময় মৃত্ির সস্তার অঙ্গে স্থন্দরতঙ্ 
আর সুক্স্তম লতাপল্লব। রচিত দেপি প্রধান প্রবেশ পথের কাছে মৃতি দ্দিয়ে 
একটি বৌদ্ধ প্রতীক, বৈশিষ্ট্য পরবর্তী যু:গর মহাঁষান স্থাপত্যের। অসম্পূর্ণ এই 
মন্দিরটি, সময় হয় নাই তাকে রূপ দেওয়।। হ'ত যদি সম্পূর্ণ, হ'ত এই 
বিহারটি বৃহত্বম বৌদ্ধ বিহার বুকে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের আর 
ভাস্কর্ষের নিদর্শন । 

দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে, স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, বেরিয়ে এসে 
একে একে ষষ্ঠ ও সপ্তম গুহামন্দির দেখি । সবগুলিই বিহার, সমসাময়িকও) ৪৫* 
থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে নিমিত হয়। দ্বিতল ষষ্ঠ গুহামন্দিরটি, খুব সম্ভব 
তার নির্মাণ সুরু হয় সপ্তম গুহামন্দির নির্মাণের পরে । বুকে নিয়ে আছে এই 
দুইটি মন্দিরই কয়েকটি স্থন্দরতম ক্ষুদ্র বুদ্ধমৃতি। অনবগ্ধ গঠনসৌষ্টবে এই 
মৃতিগুলি জীবন্ত আছে বিভিন্ন ভঙ্গীতে । দেখি অপরূপ এই মন্দির দুইটির 
সম্মুখভাগের শিল্পলভ্ভারও। স্ক্মতম তাদের স্তস্তের অঙ্গের শিল্পসভতার, 
স্ন্বরতম তাঁদের শীর্বদেশের মুতিসস্তারও, প্রতীক বৌদ্ধ স্থপতির শ্রেষ্ঠ কীতির, 
শ্রেষ্ঠ স্থির বৌদ্ধ তাস্করেরও ৷ দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । 
_ অষ্টম গুহীমন্দিরে উপনীত হই। অন্ততম প্রাচীনতম এই গুহামন্দিরটি, 
সমলাময়িক নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ, গুহামন্দিরের, নামত হয় 
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্ীষটপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধের নির্মাণ করেন। নাই 
তার অঙ্গে কোন প্রকৃষ্ট শিল্পসম্পদ | 

অষ্টম গুহাঁমন্দির দেখে নবমে উপনীত হই। একটি হীনযান টচত্য, বৌদ্ধ 
ধর্মমন্দির, এই মন্দিরটি অন্যতম প্রাচীনতম গুহাঁমন্দির অজস্তার। ন্থুম্পষ্ট তাঁর 
অঙ্গে কাঠের কাজের চিহু। ক্ষুদ্রতর দশম গুহামন্দিরের, দেখি জীর্ণ তার 
সম্মুখভাগ--পরিণত হয়েছে ধ্বংমে। 

নবম গুহামন্দির দেখে দশমে উপনীত হই। একটি চৈত্য, প্রাচীনতম 
গুহামন্দির অজস্তার, লেখা আছে তাঁর অঙ্গের লিপিতে, নিমিত হয় এই মন্দিরটি 
্ীষ্টের জন্মের পূর্বে, খ্রীষটপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে । ছিয়ানববই ফুট ছয় ইঞ্চি দরীর্ঘ, 
একচলিশ ফুট প্রস্থ এই মন্দিরটির উচ্চত। ছব্রিশ ফুট । দেখি রচিত এই ঠচত্যের 
ভিতরে একটি কেন্দ্রস্থল, তার প্রান্তদেশে বৃত্তাংশে একটি দাঁগোব! বা স্তুপ 
বুদ্ধের স্বতির আধাঁর | দেখি গলিপথ ও কেন্ত্রস্থলের চতুর্দিকে । উনচজ্িখটি 
স্থন্দর স্তস্ত দিয়ে তাদের কেন্দ্রস্থল থেকে পৃথক কর! হয়েছে । নাই এই স্তম্ভের 
নিয়তম প্রদেশ, নাই শীর্দেশও । দেখে মনে হয় ছিল কিছু কাঠের কাজও, 
ভাজার চৈত্যের মত। বুকে নিয়ে ছিল অপরূপ চিত্রসস্তারও, দেখি তার 
অবশিষ্ট প্রাচীরের গাত্রে। মহামহিমময় ছিল এই ঠচত্যর সন্মুখভাগ, ছিল 
নবম গুহামন্দিরের সম্মুখভাগও। আজ তার! হারিয়েছে তাদের পূব গৌরব, 
পরিণত হয়েছে ধ্বংসে । 

দশম মন্দির দেখে আমর একে একে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্দির 
দেখি। অন্যতম প্রাচীনতম হীনষাঁন বিহার তাঁরাও, সমপাময়িক নবম ও দশম 
গুহামন্দিরের । নিমিত হয় তাদের মধ্যে একাদশ সবার শেষে। একাদশ 
বিহারের অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রে মৃতিসম্ভার দেখি । দেখি একটি গর্ভগৃহ 
ও সভাগৃহের প্রত্যন্ত প্রদেশে । নিমিত হয় সেগুলি পরবর্তী কালে, 
নির্মাণ করেন মহাধান বৌদ্ধ স্থপতি । নাই কোন দর্শনযোগ্য ঘাদশ ও 
ভ্রয়োদশে। 

তার পরে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গুহামন্দির দেখি । অসম্পূর্ণ চতুর্দশ, নিমিত 
হয় খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর .প্রথম ভাগে, পলায়ন করেন ধখন বৌদ্ধ স্থপতি 
কাঞ্ধীর পল্পবরাজ নরসিংহ -বর্মণের ভয়ে ভীত হয়ে, পরিত্যাগ করে যান 
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অজন্ত। রচিত হয় ত্রয়োদশ গুহামন্দিরের উপরে। সমনাময়িক পঞ্চদশ 
সপ্তম গুহামন্দিরের, পড়ে সমপর্যায়েও, পরিকল্পনায় আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে । 

উপনীত হুই ষোড়শ গুহামন্দিরে। সমসাময়িক এই গুহামন্দিরটি সপ্তদশের, 
পড়ে সমপধায়েও, নিমিত হয় ৪৭০ থেন্ছে ৫০০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, নির্মাণ করেন 
বাকাটক বংশের শেষ রাজা, হরিসেনের কুষোগ্য মন্ত্রী বরাহদেব । হুরিসেন 
অলঙ্কত করেন বাকাঁটক মিংহাঁসন ৪৬৫ থেকে ৫০০ গ্বীষ্টাব্ঘ পর্যস্ত। নিষ্ষিত 
হয় তাঁর পৃষ্ঠপোৌষকতাঁতেই সপ্তদশ গুহামন্দিরও, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
তাঁর অধীনস্থ এক রাজা কর্তক। লেখা আছে তার্দের অঙ্গের শিলালেখে। 
বুকে নিয়ে আছে এই মন্দির ছুইটি গুপ্ত যুগের স্থপতির আর ভাস্করের সর্বশ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন, সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজস্তার চিত্রশিলীরও। পরিণত হয়ে আছে এক 
্বপ্নপুরীতে, এক রহস্যলোকে, এক অমরাবতীতে। পেয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসন 
বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্ষের ও চিত্রশিল্পের দরবারে । 

আমর! মুগ্ধ বিম্ময়ে দেখি এই মন্দিরের সম্মুখভাগের অপরূপ শিল্পসার, 
দেখি স্থপতির এক স্বন্বরতম স্থ্টি, স্তম্তযুক্ত অলিন্দে উপনীত হই । স্তব্ধ বিন্ময়ে 
দেখি তার বুকের স্তম্তের শ্রেণী। চতৃষক্ষোণ এই স্তম্ভের নিয়ত প্রদেশ, 
অই্টকোণ স্তস্তদণ্ড। তাদের অঙ্গে শোভ। পায় অনবদ্য, স্ক্মতম লতাপল্ব, 
শীর্ষদেশে নিখুত, ুষ্ঠ-গঠন মৃতির সম্ভার, মৃতি বুদ্ধের, মতি বোধিসত্বেরও। 

অনুরূপ এই বিহাবটি, প্রথম গুহামন্দিরের (বিহারের ), বিস্তৃত হয়ে আছে 
তার চতুফ্ষোণ সভাগৃহটি পয়ষাট্ট ফুট চৌরস পরিধি নিয়ে। বেষ্টন করে আছে 
তার সম্মু ভাগ একটি স্তম্তযুক্ত অলিন্দ তিন দিকে ষোলটি চতুক্ষোণ প্রকোষ্ঠ। 
অনবদ্য সুন্দরতম কুড়িটি স্তর শ্রেণী দিয়ে বিভক্ত হয়ে আছে সভাগৃহের 
কেন্দ্রস্থল, তিন দিকের গলিপথের বেষ্টনী থেকে । বিভক্ত হয়ে আছে প্রথম 
গুহামন্দিরের কেন্দ্রস্থলও অনুরূপ সুন্দরতম স্তস্তের শ্রেণী দিয়ে, হয়ে আছে 
ছিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের কেন্দ্ুস্থলও । 

সভাগৃহের প্রত্যন্ত দেশে, শৈলমালার অন্তরতম প্রদেশে, রচিত হয়েছে 
একটি স্বপ্রশস্ত গর্ভগৃহ, বসে আছেন সেই গর্তগৃহে এক মগামহিমময় বুদ্ধ। 
অপরূপ এই বুদ্ধমৃতিটি, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাক্কর্ষের। 

ত্ব্ধ বিন্ময়ে, ঘুরে ঘুরে দেখি মম্বিরের অঙ্গের স্থপতিব, আর ভাস্করের 
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তুলনাহীন সাধনার দান। তার পর বাম দিক থেকে দেখতে সুরু করি, তার 
প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের অতুলনীয় চিত্রসস্ভার । 

প্রথমেই অঙ্কিত দেখি স্থতোৌসোম! জাতকের কাছিনী। ইন্তপ্রস্থের, 
কুরুবংশের এক নৃপতির প্রথম পত্বীর গর্ভে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম 
রাখ। হয় স্থতোসোমা। যৌবনে উপনীত হয়ে তিনি শিক্ষালাভের জন্ত 
তক্ষশিলায় গমন করেন। পারদশিত! লাভ করেন সর্ববিদ্ভায়, এক বিখ্যাত 
আচার্ধের নিকট । রাজার মৃত্যু হলে তিনি ইন্ত্রপ্রস্থে ফিরে এসে সিংহাসনে 
অধিরোহণ করেন। একদিন এক পম্মের সরোবরে স্নান সমাপনান্তে 
প্রত্যাবর্তনের সময়, এক নরখাদক দন্থ্য তাকে আক্রমণ করে। তার গৃহে 
নিয়ে যায়। বহুকষ্টে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশুতি ধিয়ে তিনি দক্্যর হাত থেকে 
মুক্তিলাত করেন। প্রাসাদে ফিরে এসে দেবতার পৃজা ও অর্চনা! করেন, 
আবার ফিরে যান বুদ্ধ দস্থ্যর আলয়ে। পালিত হয় তার প্রতিশ্রুতি। 

বিশ্মিত হয় দন্থ্য। কল্পনাতীত তার কাছে বোধিসত্বের এই সুনিশ্চিত 
মৃত্যুর মুখে প্রত্যাবর্তন । এই দন্থ্যই তীর সহপাঠী ছিল তক্ষশিলায়, অধিষ্ঠিত 
ছিল একদিন বারাণপীর সিংহাপনেও! পরিণত এখন সে এক নরখাঁদকে। 
ভ্রবীভূত হয় দহ্যর কঠোর হ্ব?্য় বোধিলত্বের মধুর ব্যবহারে, শোনে সে তার 
ধর্মের বাণী, অশ্রুসিক্ত হয় তার নয়ন, বিস্মিত হয় নরখাদক, শেষে পরিবতিত 
হয় সে একেবারে । বোঁধিসত্বের কৃপায় ফিরে পায় সে তার রাজসিংহাসন। 
তার পাশেই আরও একটি জাতকের কাহিনী অস্কিত দেখি, প্রদর্শক বলতে 
পারে ন৷ তার কাহিনী । 

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যামেলের অঙ্গে দেখি নন্দের পরিবর্তনের দৃশ্য, 
পরিবতিত হন নন্দ সঙ্বের জীবনযাত্রায়। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাত। নন্দ। 
ভূলিয়ে নিয়ে আসেন বুদ্ধ তাঁকে তার প্রিয়তমা, ব্পবতী ভাধার কাছ থেকে, 
হস্তে দিয়ে তাঁর নিজের তিক্ষাপাত্র। তীর! সজ্ঘে উপনীত হন। মুগ্তিত হয় 
নন্দের কেশ আর শ্বশ্রু, দীক্ষিত হন তিনি সঙ্যের ধর্মে। অভ্যস্ত এশ্বর্য আর 
বিলাসের জীবনে, প্রবৃত্তি নাই নন্দের ভিক্ষুর জীবনযাপনে । তিনি ফিরে 
ষেতে চান রাজপ্রাসাদে, প্রিয্লতমী। পত্বীর কাছে। বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে 
তিনি একদিন সজ্ঘ থেকে পলায়ন করেন, পরিত্যাগ করেন সঙ্ঘ। প্রাসাদে 
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যাওয়ার পথে এক আত্মকুঞ্জে উপনীত হন। জানতে পারেন বুদ্ধ। মহাকাশ 
দিয়ে উড়ে এসে তিনি কুগ্জ থেকে কিছু দূরে অবতরণ করেন। তাকে দেখতে 
পেয়ে নন্দ এক বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হন। বুদ্ধ নিকটে আসেন, মহাশুন্য 
উত্থিত হয় বৃক্ষটিও। প্রকাশিত হন নন্দ। তাঁকে ধরে নিয়ে যান বুদ্ধ, নিয়ে 
যান লজ্যে। সফল হর না ভার রাঞ্প্রাণানে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা । 

বিপরীত দিকেও অন্গুরূপ একটি প্যানেলের অঙ্গে দেখি বুদ্ধের জীবনের 
ঘটনাবলীর কয়েকটি দৃশ্ত । দৃশ্য দেখি মায়াদেবীর গর্ভধাগণের। অনুরূপ এই 
দৃশ্তটি দিতীয় গুহামন্দিরের দৃশ্ঠের | 

তার পাশেই খধষি অসিত, নিষুক্ত তিনি বুদ্ধের জন্মপত্রিক! রচনায়, তার 
সামনে উপবিষ্ট রাঞ ও বাঁণী, উত্কনিত হয়ে অপেক্ষা করেন। বলেন অসিত, 
এই পুত্রই হবেন বুদ্ধ, হবেন তখাগত। সন্তষ্ট নন পিতামাতা এই সংবাদে, নয় 
তাদের অভিলধিতও। তাই করেন ত্যষ্টি নান। বিদ্বের, রচিত হয় প্রতিবন্ধক 
প্রতিপদে। প্রাণপণ চেষ্টা করেন যাঁতে পুত্র বুদ্ধ না হতে পারেন। 

তার পাশেই দেখি বিদ্যালয়ে বনে আছেন বুদ্ধ, সঙ্গে নিধে শাক্য-পরিবারের 
আরও অনেক বালক । প্রদর্শন করেন তিনি বিভিন্ন জ্ঞানের পরিচয়, অজ্ঞাত 
গুরু বিশ্বামিত্রের কাছেও । বিস্মিত হন গুরু, নিবদ্ধ তার দৃষ্টি মহাজ্ঞানী 
শিষ্কের প্রতি। 

অপরূপ স্ন্দরতম এই দৃশ্ গুলি দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । 

পাঁশেই বুদ্ধের প্রথম ধ্যানমগ্ন হওয়ার দৃশ্ঠয দেখি। বুদ্ধ পিতার সঙ্গে 
হলে যুক্ত ষণ্ডের প্রতিযোগিতা দেখতে ষান। দেখেন, শ্রাস্তিতে অবনন্ন এই 
ষণ্ডেরা, নির্গত হয় রক্ত তাদের স্বন্ধ থেকে। ক্লান্ত পরিচালকেরাও প্রখর 
সুর্যের তাপে । আর দেখেন, ভক্ষণ করছে পাখীরা কীট, নির্গত-ধরিত্রীর 
বুক থেকে । এক সীমাহীন ছুঃখে ও করুণায় পরিপূর্ণ হয় তার অন্তঃকরণ। 
এক জন্থু-বৃক্ষের নীচে উপবেশন করে তিনি ধ্যানমগ্ন হন, অভিভূত হন এক 
অলৌকিক ভাবাবেশে । নির্গত হন রাঁজপুরুষের! রাজপুত্রের সন্ধানে । দেখেন, 
বুদ্ধ বমে আছেন এক বৃক্ষের মীচে, বিস্তৃত তার ছায়। তার মস্তকের উপর। 

হ্ঞ। নাই বুদ্ধের। অপরূপ এই দৃশ্টটিও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃষি অঅস্তার 

চিত্রশিল্পীর । মুগ্ধ হয়ে দেখি। 
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দেখি তার পাশেই, পুত্র হবে সন্ন্যাসী, ভাবতেও এক অপরিসীম ব্যথায় 
পরিপূর্ণ হয় নৃপতি শুদ্ধোদনের অস্তঃকরণ। তাই তাকে বাস করতে হয় 
অতুল এশ্বর্ষের মধ্যে, কাটাতে হয় বিলাসে আর ব্যসনে। অবরুদ্ধ তিনি 
অস্তঃপুরে, অহ্ুমতি নাই প্রাসাদের বাইরে যাঁওয়ারও। বিদ্রোহী হন পুত্র। 
অন্থরোধ করেন তিনি নারথী চন্দকে তাকে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য, করেন অন্নয়ও। সম্মত হন চন্দ তার প্রস্তাবে, তাকে নগর পরিক্রমায় 
নিয়ে যান। যান বুদ্ধ রথ-আরোহণে। যান চারবার । দেখেন নিদারুণ 
দুঃখের দৃশা, দৃশ্ব জগার আর মৃত্যুর। স্থির করেন, রাজপ্রাসাদের আনন্দের 
জীবন তার জন্ত নয়। পরিত্যাগ করে যেতে হবে এই জীবন, নিযুক্ত হতে 
হবে সংসারের ছুঃখবিযোচনের কাজে, করতে হবে প্রাণ পণ। তবেই তিনি 
লাভ করবেন নির্বাণ, হবেন তথাগত, পরম জ্ঞানী। মোক্ষলাভ করবে 
জীবও। 

তার পাশেই সংসার পরিত্যাগ করে চলেছেন সিদ্ধার্থ। উপনীত হয়েছেন 
মগধের রাজধানী রাজগৃহের বিপণিতে । সংবাদ পেয়ে উপনীত হন সেখানে 
নৃপতি বিদ্বিসারও। প্রথমে স্ততি করেন, তার পর বলেন রাজা, দেবেন 
তিনি সন্ন্যাসীকে অর্ধেক রাজত্ব, পারত্যাগ করেন যদি তিনি সন্্যাসধর্ম, পরিণত 
হুন গৃহস্থে। কিন্তু অচল বুদ্ধের প্রতিজ্ঞা, মোহ নাই তীর এখবর্ষে, লোভ 
নাই রাজত্বে। প্রত্যাখ্যান করেন তিনি মহারাঁজার প্রত্তাব, পরিত্যাগ 
করে যান রাঁজগৃহ। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, বুদ্ধ হওয়ার পর, প্রথমেই তিনি 
বাজগৃহে পদ্দার্পণ করবেন। পবিত্র হবে রাজগৃহ তথাগতের চরণম্পর্শে, ধন্ত 
হবেন মহারাজ বিদ্বিারও তার দর্শন লাভ করে। 

তাঁর পাশেই দেখি, সংসার পরিত্যাগ করে গিয়ে বুদ্ধ নিযুক্ত কঠোর 
তপন্তায়, কাটান উপবাদে আর অনিভ্রায়্। কিন্তু লাঁভ করেন ন। জ্ঞানের 
আলোক । মনস্থ করেন তখন, থাগ্য গ্রহণ করে দেহ ধারণ করবার। এক 
পল্পী ভূত্বামীর গৃহে স্জাত। জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে উপনীতা হয়ে তিনি 
এক রাত্রিতে শ্বপ্ন দেখেন, বুদ্ধ তার কাছে খাছ প্রার্থনা করছেন। থাঘ্য নিয়ে 
বুদ্ধের সন্ধানে যান স্থজাতা। দেখেন, এক বট-বৃক্ষের নীচে এক সন্গ্যাসী বসে 
আছেন। তিনি সেই সন্যাসীকে খাগ্য নিবেদন করেন। গ্রহণ করেন সন্যাসীও 
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সেই আহার্য। ধন্তা হন স্থজাতা। ভাবেন সন্ন্যানীও, এই তবে ভগবানের 
নির্দেশ। পরমূহূর্তেই নিমগ্ন হন ধ্যানে । 

তার পাশেই চিত্র আর এক কাহিনীর । সাত দিন বুদ্ধ মহাঁতাবে নিমগ্ন । 
হন তিনি ক্ষুধার্ভ। উড়িস্যাবাী বণিক ভ্রাতৃদয়, ট্রাপুমা] আর বল্লিকা, 
বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে অতিক্রম করেন মেই পথ। গমন করেন তার। এক 
আত্মকুঞ্জের নিকট দিয়ে। সেই কুগ্ডের অভ্যন্তরেই উপবিষ্ট বুদ্ধ। বলেন 
তাদের কুগ্জের প্রতিহারী, এই কুঞ্জের ভিতরই বসে আছেন উপবাসী বুদ্ধ। 
তার। নিবেদন করেন তাকে মধু আর ছাতু। পরম পরিতৃপ্ত হন বুদ্ধ সেই 
ছাতু আর মধু আহার করে। ধন্য হন বণিক ভ্রাতৃদ্ধয়ও, সার্থক হয় তাঁদের 
জীবন । 

অপরূপ এই দৃশ্তগুলি, শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি বৌদ্ধ-চিত্রশিল্পীর, রচনা করেন হৃদয়ের 
সমস্ত এশ্বর্ধ নিঃশেষ করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী । 

উপনীত হুই সপ্তদশ গুহামন্দিরে । সমসাময়িক এই গুহ'মন্দিরটি যোড়শ 
গুহামন্দিরের, পড়ে সমপর্যায়েও, অঙ্গে নিয়ে আছে মহাষান বৌদ্বস্থপতির 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বৌদ্ধভাস্করেরও-_স্ষ্টি এক 
মহাগৌরবময় যুগের। সাঁজান অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, এই ছুইটি 
গুহামন্দিরকেই শ্রেষ্ঠ ভূষণে, অনবদ্য অলঙ্করণে । উজাড় করে দেন জীবনের 
সমস্ত সাধনা, হৃদয়ের সীমাহীন এশ্বব, মনের অপরিলীম মাধুরী । পরিণত 
হয় তারা! অমরাবতীতে, এক ম্বপ্নলৌকে, অলোকন্ুন্দর রহস্যলোকে। 
লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্ষের আর চিত্রশিল্পের 
দরবারে । হয় বিশ্বজিৎ । 

অনবদ্য সুন্দরতম এই মন্দিরের স্তস্তগুলিও, অন্থবূপ ষোড়শ গুহামন্দিরের 
স্তম্ভের গঠনসৌষ্ঠবে আর অঙ্গের ও শীর্যদেশের শিল্পসস্তারে আর মুতিসম্তারে। 

মুগ্ধ বিন্ময়ে মন্দিরের স্থপতির আর তাস্করের অনবন্ধ সুন্দরতম স্থষ্টি দেখে, 
আমরা তার প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসস্ভার দেখতে সুরু করি। বাম দিক 
থেকে অগ্রসর হই। 

সংসারচক্র ও গন্রদের দেখে আমর| দুইটি জাতকের কাহিনী চিত্রিত 
.দেখি। বোধিদত্ব এক হস্তীরাঁজের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অধীনে 
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তার আট হাজার হম্তী। বাল করেন তার। হিমালয় পর্বতে, সন্ধাস্ত মবোবরের 
তীরে, এক স্বর্ণবর্ণ গুহায়। চতুর্দিকে তার শ্বেত, নীল আর লাল বর্ণের 
প্রন্ফুটিত পদ্ম । বেষ্িত হয়ে থাকেন 1দগন্ত-প্রলারিত স্বর্ণশীর্ষয ধানের ক্ষেতে, 
আর ঘন বনবীথি আর 'অটবীতে। বিভিন্ন তাদের রঙও। স্থবিশাল সেই 
হস্তীর আকৃতি। তার মুখের ছুই পাশ থেকে নির্গত হয় দীর্ঘ রজ্জুর 
আকার শুভ দত্ত। 

তার ছুই রাণী। ক্ষুব্ধ হন তাদের মধ্যে একজন তার ব্যবহারে, হন ক্রুদ্ধাও। 
প্রীর্থন1৷ করেন, জন্মান যেন তিনি পরজন্মে এক পরম রূপবতী তরুণী হয়ে। 
হুন বারাণদীর রাজার প্রধান। মহিষী। মুগ্ধ হন নৃপতি তার রূপে, হন 
তার আজ্ঞাবহ। প্রেরণ করেন তিনি বারাণশী থেকে রাজশিকারী, সঙ্গে 
নিয়ে বিষাক্ত তীর। সেই তীরের আঘাতে মৃত্যু বরণ করেন হস্তীরাজ। 
তার দত্ত উৎ্পাটন করে নিয়ে যায় শিকারী । হন তিনি সেই দত্তের 
অধিকারী, নির্গত হয় মেই গজদস্ত থেকে ছয় প্রকারের রশ্মি। তারপর, 
অনাহারে মৃত্যু হয় রাণীর । 

সফল হয় তার প্রার্থনা । তিনি পরজন্মে বারাণপীর রাঞ্জার প্রধান। 
মহিষী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেরিত হন রাজশিকারীও। লাগে তার 
স্বীর্ঘ সাত বৎসর হিমালয়ে উপনীত হতে । বিদ্ধ হন হস্তীপাজ বিষাক্ত তীরে, 
কিন্তু স্চম হম না শিকারী তার দন্ত উৎ্পাটন করতে । তখন তিনি নিজেই 
আপন দত্ত উতৎ্পাটন করেন, উপহার দেন সেই দত্ত শিকারীকে। ফিরে 
গিয়ে শিকারী সেই দত্ত রাণীকে দেন। বদে আছেন তখন রাণী বাতায়নে, 
হন্তে নিয়ে একটি বহুমুল্য মণি-মুক্তা-খচিত ব্যজনী। স্থাপন করেন রাণী 
সেই গজদস্ত নিজের অস্কে। হস্তীরাজের কথা৷ মনে পড়ে। ভেসে ওঠে 
ঘনের মণিকোঠীয় একে একে কত প্রেমের সম্ভাষণ, কত অতুলনীয় ভালবাসার 
কাহিনীও। এক লীমাহীন বিয়োগ-ব্যথায় পরিপূর্ণ হুয় তার অন্তঃকরণ। 
অসহনীয় সেই ব্যথা। মৃত্যুবরণ করেন বাণী সেই দিনই । পরিসমাপ্তি 
হয় তাঁর জীবনের। 

ভার পাশেই মহাকপি জাতকের কাহিনী দেখি। বোধিসত্ব বানররাজ 
হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অধীনে তার আশি হাজার বানর। একদিন এক 
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মতস্তজীবী বারাণসীর রাজাকে একটি আত্রফল উপহার দেন। স্থলত নয় 
অমন স্গন্ধযুক্ত আম। লুব্ধ হন নৃপতি। জিজ্ঞাসা করেন তার প্রাপ্তিস্থান । 
তার সঙ্গে একটি বনে উপনীত হন। দেখেন, বানরের! বৃক্ষে আরোহণ করে 
আম খাচ্ছে। রাজ! অনুচরদের আদেশ করেন, বেষ্টন করতে সেই অরণ্য, 
হুত্য। করতে সমস্ত বানরকে । 

এই বনের পিছনে, প্রবাহিতা একটি কলনাদিনী শ্রোতস্বিনী, তার অপর 
পারে আরও একটি গভীর অরণ্য। সেখানেও বৃক্ষাবূঢড় অনেকগুলি বানর, 
আম্মতক্ষণে রত। বানররাজ বোধিসত্ব প্রজাদের প্রাণরক্ষার একটি উপায় 
উদ্ভাবন করেন। বানর দিয়েই সেই শোতত্থিনীর বুকে একটি সেতু নিমিত 
হয়। সেই সেতু দিয়ে একে একে নকল বানর অতিক্রম করে নদী, উপনীত হয় 
অপর পারে। কিন্তু আহত হন বানররাঁজ, সক্ষম হন ন। অপর পারে যেতে । 
মুগ্ধ বিস্ময়ে নূপতি এই দৃশ্য দ্েখেন। ভাবেন, নিশ্চয়ই হবেন ইনি কোন 
বানররূপী দেবতা। ভ্রতগতিতে বানররাজের নিকট উপনীত হয়ে নিযুক্ত 
হন তার শ্শ্ষায়। শোনেন অনেক তত্বকথাঁও, জীবিত থাকেন যতক্ষণ 
বানররাঁজ। দেহাস্তে, করেন তার ওধ্বদেহিক কাজ । 

অগ্রসর হয়ে বিশ্বাস্তর জাতকের কাহিনী দেখি । মহারাজ শিবির পুত্র, 
সঞ্জয়ের রাণী যুস্ততির গর্ভে বোধিসত্ব জন্মগ্রহণ করেন। জন্মাবার আগেই 
রাজার করকো্ঠী বিচার করে জ্যোতিষী বলেন, হবেন এই পুত্র একজন 
অসামান্য দাতা, সীমাহীন হবে সেই দান। তার পরিচয় পাওয়া যায় শিশু ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার আগেই । মাতৃগর্ত থেকে সম্পূর্ণ নির্গত হুওয়াঁর পূর্বেই উচ্চারিত হয় 
শিশুর কণ্ঠ থেকে, মাগো, আছে কি কিছু দেওয়ার মত। বিল্মিত হয়ে মাত। 
শিশুর হস্তে একটি টাকার থলি অর্পণ করেন। বিতরণ করে শিশু সেই অর্থ । 
আট বছর বয়সে বাসনা জাগে তার অন্তঃকরণে দান করবেন তিনি 
এমন সম্পদ, যা তার নিজস্ব, বিতরণ করবেন নিজের কর্ণ অথবা চক্ষু অথব! 
হৃদ্দয়। বধিত হয় বয়স বাড়ে তার দানের স্পৃহাও। অনাবুষ্টি হয় কলিঙদেশে, 
জ্বলে যায় ক্ষেতের সমস্ত ফসল, ছুভিক্ষ আর মহামারিতে ছেয়ে ফেলে সমস্ত 
কলিঙদেশ, দান করেন বোধিসত্ব কলিঙ্গরাজকে তার এন্দ্রজালিক হস্তীটি। 
সেই সঙ্গে তাঁর বহুমূল্য সাজ-নরঞ্জাম আর মণিমুক্তা-থচিত অঙ্গের আবরণ। 
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মহাক্ুদ্ধ হয় প্রজার, তার জীবন হয় বিপন্ন। শেষে হন তিনি নির্বাসিত। 
নজ্ী হন তার পত্বী মাত্রীদেবী আর পুত্র ও কন্তা। যাত্রার পূর্বে তিনি দান 
করে দিয়ে যান তার যথাসর্বন্ব, থাকে না কিছু অবশিষ্ট, কিন্তু অবশিষ্ট থাকেন 
চার ব্রাঙ্ষণ। তীদের তিনি দান করেন তার রথের অশ্বদ্ধয়। সেই রথে 
চড়েই, তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্তাঁকে নিয়ে নির্বাসনে যাত্রার উপক্রম করছিলেন । 
তাই পদক্রজেই সুরু হয় তাঁদের যাত্রা। 

তখন দেবতারা এগিয়ে আসেন তাঁকে পরীক্ষা করতে। তাঁর পুত্র 
কন্তাদ্দের নিয়ে গিয়ে, জুজাক! নামে এক নির্দয় ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করেন। 
নিষ্ঠুর সেই ব্রাক্ষণ, প্রহত হয় তার পুত্র ও .কন্তা হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায়। 
রাত্রি সমাগমে তাদের পথের উপর শুইয়ে রেখে, ব্রাঙ্মণ বুক্ষে আরোহণ করে, 
রাজি যাপন করে, থাকে ন। তার বন্তজস্কর আক্রমণের ভীতি । তখন তাদের 
পিতামাতার ছল্সবেশে, দেবতার সেখানে উপনীত হুন। মুক্ত করেন 
তাদের হস্তপদ্দের বন্ধন, অঙ্কে তুলে নিয়ে করেন কত যত্ব, কত আদর, 
অদৃশ্থ হয়ে যান দেবতার। রাত্রি অবসান হওয়ার পূর্বেই । প্রভাত হলে ব্রাহ্মণও 
বুক্ষ থেকে অবতরণ করেন। আবার ম্ুরু হয় তাদের উপর অত্যাচার। 
অবশেষে তারা তাদের পিতামহের আলয়ে উপনীত হয়, লাভ করে নিরাপদ 
আশ্রয়, পরিসমাপ্তি হয় তাদের অশেষ ছুঃখের আর অপরিলীম কষ্টের । 

শক্কা জাগে দেবতা শঙ্করের মনে, সময় হয়েছে এখন বোধিসত্বের নিজের 
পত্তীকেও বিতরণ করবার । তাই তিনি ব্রাহ্মণের ছন্মবেশে উপস্থিত হয়ে 
নিজেই মাত্রীকে প্রার্থনা! করেন, নইলে দান করবেন তাকে অন্ত কোন 
প্রার্থীকে । একে একে প্রিয় পুত্র, কন্ত! ও প্রিয়তম ভারধাকে দান করেন 
বোধিসত্ব, লাভ করেন শ্রেষ্ঠ দাতার আসন জগতে । 

কিছুদিন পরে, মান্রীকে ফিরে পেকে, সংসার পরিত্যাগ করে গিয়ে সন্ত্রীক 
কঠোর তপন্ঠায় নিযুক্ত হন। অবশেষে সঞ্জয় আর যুন্যতি তাদের আশ্রম 
থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আমেন। মিলন হয় তাদের পুত্রকন্তাঁদের সঙ্গে । ম্বাভ 
করেন রাজ-সম্মান ও বোধিসত্ব। 

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি চিত্রশিল্পীর এক অনবদ্য মহান হন্দরতম স্থ্ি। দেখি 
এক বহ্ু-বিস্ূত ঘটনার নিখুত সমাবেশ প্রাচীরের গাত্রে। নিবেদন করি 
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শ্রন্ধার অঞ্জলি শিল্পীকে । স্থতোসোমা জাতকের কাহিনী দেখে, উপস্থিত 
হই সারিপুত্রের প্রশ্নের দৃশ্যের সামনে । 

দেখি, বুদ্ধ দাড়িয়ে আছেন সোপানশ্রেণীর সর্বনিয় ধাপে । এ সোপানশ্রেণী 
অতিক্রম করেই তিনি স্বর্গধামে উপনীত য়ে দেবতাদের কাছে তার বাণী 
গ্রচার করেন । বাণী প্রচারিত হুলে বুদ্ধ ধরিত্রীতে ফিরে আসেন। প্রাচীনতম 
সারিপুত্র বয়সে, তাই তিনিই প্রথমে বুদ্ধকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। 
তার পরে অন্য সকলে । উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোদগলান। ইতিপূর্বেই তাঁর 
অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। পরিচয় দিয়েছেন উপালিও 
তার অপরিসীম ধর্মজ্ঞানের। দেন নাই শুধু সারিপুত্র। মনীষী তিনি, 
অধিকারী বহুমুখী প্রতিভার, অভিজ্ঞ সমস্ত জ্ঞানেও। জ্ঞানের গরিমায় বুদ্ধের 
পরেই তার স্থান। প্রশ্ন করেন তাকে বুদ্ধ একের পর এক। উত্তর দেন 
সারিপুত্ব। নিভূর্ল সেই উত্তর। বিশ্মিত হন উপস্থিত সকলে, নিবন্ধ তাদের 
দৃষ্টি তার প্রতি। 

উপনীত হুই একেবারে শেষ প্রান্তে। বিন্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই সম্মুখের 
চিন্রটি দেখে । াড়িয়ে আছেন এক অনিন্দন্থন্দর মহামহিমময় বুদ্ধ। অনবদ্য 
সুন্দরতম তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব, দাড়িয়ে আছেন এক অপব্ূপ ভঙ্গিতে । প্রদীপ্ত 
তার আনন অলোকক্কন্দর ছ্যৃতিতে, নয়নে অপরিপীম করুণার আভাস । 
ঈাড়িয়ে আছেন দেবতা! বুদ্ধ প্রাণবন্ত । বিপরীত দিকে সোপানের উপর 
উপবিষ্ট পত্রী ষশোধরা, অঙ্কে নিয়ে শিশুপুত্র রাহুলকে । গোপ|র শিরে 
শোভা পায় মুক্তার শিখি, কবরীতে মুক্তার হার, কর্ণে হীরককৃণ্ডল, 
কঠে মুক্তার মালা, বাহুতে বহ্ুমূল্য বাজুঃ মণিবন্ধে স্বর্ণ কম্ধণ। অনুরূপ ভূষণে 
ভূষিত শিশুটিও। ঈষৎ প্রসারিত তাদের মস্তক, নিবন্ধ তাদের দৃষ্টি বুদ্ধের 
প্রতি । উদ্ভাসিত তার্দের আনন এশ্বরীক দীপ্তিতে, বিকশিত তাদের নয়ন 
অন্তরের ভাষায়। যেন বসে আছেন এক পৃজারিণী মাতা, অঙ্গে নিয়ে 
শিশু সন্তান, পুজা করেন বৃদ্ধকে । পূজা করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিঃশেষ 
করে দিয়ে, করেন ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে, শ্রদ্ধায় অবনত মন্তক। অপরূপ এই 
দৃশ্তটি সর্বশেষ থষ্টি অজন্তার বৌদ্ধ চিত্র-শিল্পীর, সর্বশ্রেষ্ঠ স্থ্টি বিশ্বেরও, 
নিদর্শন এক অমর-কীতির। রচনা করেন শিল্পী হৃদয়ের সমঘ্ত এন উজাড়, 
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করে দিয়ে, তাই হন বিশ্বজিৎ। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি এই দৃষ্টি, শ্রদ্ধায় অবনত হয় 
মস্তক। মনে মনে ভাবি, কি আছে আমার, কি দিয়ে এই মহামহ্মময় 
পরষ-নথন্দরকে বরণ করি। কে উচ্চারিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
ছুইটি ছত্রঃ 
ওহে স্ৃন্দর, মরি মরি, 
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি। 

প্রদর্শকের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে । ফিরবার পথে প্রথমেই সর্বজাতকের 
কাহিনী দেখি । একদা! বারাণলীর রাজা ম্বগয়। করতে যান, সঙ্গে যান 
তার সৈন্যসামস্ত আর পারিষদবর্গ। আদেশ করেন তিনি তাদের, সম্পূর্ণ 
বেষ্টন কর অরণা, থাঁকে যেন না কোন ছেদ, সক্ষম হয় না ঘেন কোন মুগ 
পলায়ন করতে । বেষ্টিত হয় অরণ্য রাজার আদেশে । বোধিসত্ব তথন 
এক হুরিণশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন সেই অরণ্যে। পুরোধা 
তিনি, দেখেন রুদ্ধ পলায়ন-পথ। তিনি ধাবিত হন রাজার দিকে, অতি 
ভ্রুত তাঁর গতি। রাজা নিক্ষেপ করেন শর, ভ্র্ট হয় সেই লক্ষ্য, কিন্তু 
ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন বোধিসত্ব। বৃপতি ভাবেন নিশ্চয়ই বিদ্ধ হয়েছে তীর 
হরিণ শিশুটির অঙ্গে। পারিষদবর্গও তাঁকে ধরবার জন্য ছুটে আসেন। মুক্ত 
হম্ব পিছনের পথ। সেই পথ দিয়ে বিদ্যুতৎগতিতে নির্গত হয় হরিণশিশু, 
পলায়ন করে অরণ্যের অভ্যন্তরে । স্তব্ধ বিন্ময়ে রাঁজা তাঁকিয়ে থাকেন 
কিছুক্ষণ, তারপর দ্রুতগতিতে অনুসরণ করেন পলায়মাঁন হরিণশিশুটিকে, 
পথের মাঝখানে একটি গভীর গহবর, আবৃত লতা-পল্পবে, অদৃশ্য হন তাদের 
অন্তরালে। অতি সন্তর্পণে হরিণশিশুটি অতিক্রম করে সেই গহবর। কিন্তু 
অবগত নন রাজ! তার অস্তিত্ব নিমজ্জিত হন তিনি তার অতঙলগ গহ্বরে। 
ফিরে আসে হরিপশিশুটি, দেখে আবদ্ধ নৃপতি গহ্বরে, সক্ষম নন তিনি বহির্গমনে । 
অতি কষ্টে রাজাকে উদ্ধার করে সে তাকে বনের বাইরে পারিষদদের কাছে 
পৌছে দেয়। তিরস্কত হন রাঁজ। তার নিষ্রতার জন্য, শোনেন ধর্মকথাঁও। 

তার পাশেই মাতৃপোষক জাতকের কাহিনী দেখি। রাঙ্গত্ব 'করেন 
বারাপসীতে ব্রন্মদত নামে এক নৃপতি। বোধিসত্ব তখন শ্বেতহস্তী হয়ে 
হিষালয়ে জক্সগ্রহণ করেন। হ্বিশাল তার দেহছ। মাত তার অন্ধ। 
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প্রতিদিন তিনি মাতার জন্য বিভিন্ন স্থখাগ্য পাঠান । খেয়ে ফেলে সেই খাস্চ 
অন্য হস্তীবু! । বঞ্চিতা হন মাতা । তাই তিনি মাকে নিয়ে চন্দ্রোন। পাহাড়ে 
গিয়ে বাস করেন। স্থখের ও শান্তির হয় তাদ্দের জীবন। পথ হারিয়ে বন 
বিভাগের এক কর্মচারী মহাঁরণ্যে ঘুরে বে ”াঁন সাঁত দিন--সাত রাত্রি। কিন্ত 
মেলে না পথের সন্ধান। দেখতে পেয়ে বোধিসত্ব তাকে নিজের পৃষ্ঠে তুলে 
বনের বাইরে পৌছে দিয়ে আসেন। যাওয়ার সময় সে চিহ্হিত করে যায় 
প্রতিটি বৃক্ষ, উপনীত হয় বারাণসীতে । 

মৃত্যু হয় রাঁজহস্তীর। প্রেরিত হয় লোক দিকে দিকে, উপযুক্ত হুত্তীর 
অনুসন্ধানে । বাহির হন বিশ্বাঘঘাতক অকৃতজ্ঞ কর্মচারী, রাজশিকারীকে সঙ্গে 
নিয়ে উপকারী হস্তীটিকে ধরিয়ে দেবার জন্য--উপনীত হন লেই পর্বতে। 
মহাশক্কিশালী শ্বেতহস্তী, সক্ষম তিনি বিন। আয়াঁমে ধ্বংল করতে রাজশিকারীকে 
আর তার লর্শীকে। কিন্ত ধর্মের পূজারী বোধিলত্ব, অনিচ্ছুক জীবহত্যায়, তিনি 
আশ্রয় নেন একটি পদ্মের সরোবরে । ধৃত হন সেখানে । নিয়ে যায় তাঁকে 
বারাণপীতে রাজ-হস্তীশালায়। সঙ্ভিত হন তিনি বন্ুমৃল্য ভূষপে। পরিবেশিত 
হয় বিভিন্ন স্থখাগ্যও। কিন্তু অতুক্ত। তার মাতা, তাই স্পর্শ করেন ন! 
জলবিন্দুও বোধিসত্ব। বিস্মিত হুন নৃপতি। তীকে মুক্ত করে দিয়েঙার 
নিজ আবাসে প্রেরণ করেন। 

মাতৃদকাঁশে ফিরে এসে নিকটবতা একটি পুফষরিণী থেকে শুড় দিয়ে জল 
তুলে মাতৃ অঙ্গে সিঞ্ন করেন। জ্ঞান লাভ করেন মাতা, সম্তানকে চিনতে 
পারেন । শতমুখে রাজার স্থখ্যাতি করেন, তার সততার জন্য । 

ক্রমে আবদ্ধ হন রাঁজ। ও বোধিপত্ব এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বে। শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেন নৃপতি, যতদিন বোধিসত্ব জীবিত থাকেন। তার মৃত্যুর পর স্থাপন 
করেন মেখানে একটি প্রস্তরে তৈরি হস্তীর গ্রতিমৃতি। প্রতি বৎসরে সমাগত 
হয় সেখানে যাত্রীরা, নিবেদন করে হস্তীর মৃত্তিকে শ্রদ্ধার অঞ্রলি। ক্রমে 
মহাগ্রসিদ্ধ হয় এই উৎসবটি, খ্যাতিলাভ করে হস্তী-উৎসব নামে। 

তার পরেই, মৎস্য জাতকের কাহিনী দেখি । 

বোধিসত্ব মত্স্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন কোশল রাজোর 
শ্রাবস্তী নগরের একটি পুফরিণীতে | অনাবৃষ্টি হয় দেশে । জলে যায় ক্ষেতের 
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বুক, শন্তহীন হয় ক্ষেত। শুফ হয় নদী, হয় আোতত্বিনী আর পুফরিণীও, 
জলহীন হয়। মত্ন্যরা কর্দমের অন্তরালে আশ্রয় নেয়। উপনীত হয় চিল, 
বায়মও আসে, ভিন্ন হয় কর্দম তাদের চঞ্চুর আঘাতে । নির্গত হয় মৎস্তকুল 
কর্দমের অন্তরাল থেকে, ভক্ষিত হয় সকলে। করুণায় আর সমবেদনায় 
পরিপূর্ণ হয় বোধিসত্বের অস্তঃকরণ। মনস্থ করেন তিনি তাদের প্রাণ রক্ষা 
করবার। কর্দমের অস্তরাল থেকে নির্গত হয়ে নিযুক্ত হন তিনি কঠোর 
তপস্তায়। সন্তষ্ট হন তার তপন্তায় দেবরাজ। বৃষ্টি নামে ধারায়, প্লাবিত হয় 
নদ-নদী, শ্োতত্থিনী, পু্ষরিণী সেই বৃষ্টির জলে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
রক্ষা পায় সহধর্মরাও। মৃত্যুর পর, বোধিসত্ব নিজের নির্বাচিত ধামে গমন 
করেন। 

তার পাশেই শ্যামা জাতকের কাহিনী । এক শিকারীর সন্তান হয়ে 
জন্মগ্রহণ করেন বোধিসত্ব। তার নাম রাখ। হয় স্থ্বন্ত শ্তামা। আশ্রমবাসী 
তার পিতামাতা, অন্ধও, প্রতিফল পূর্বজন্মের এক মহাছুষ্কতির। তাই তাদের 
সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় শ্তামার উপর, দূর হয় তাদ্দের অক্ষমতার ব্যথাও 
হ্যামার যত্তে। 

একদিন নদীর গর্ভ থেকে জল নিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় বিষাক্ত 
শরে বিদ্ধ হয় তার দ্বেহ। তাকে হরিণ মনে করে নিক্ষেপ করেন সেই তীর 
বারাপসীর নৃপতি। মৃত্যুবরণ করেন শ্যামা, তার অন্ধ অসহায় পিতামাতার 
জন্ত বিলাপ করতে করতে । বিগলিত হয় রাজ অস্তঃকরণ, প্রতিজ্ঞ করেন 
পুত্রীধিক যত্বে তিনি পালন করবেন বোধিসত্বের পিতা-মাতাকে । এমন লময় 
এক দেবী সেখানে উপনীত হন। তার করম্পর্শে পুনর্জীবিত হুন শ্যামা, দূর 
হয় তীর পিতামাতার অন্বত্বও। 
ভার পাশেই মহিষ জাতকের কাহিনী । বোধিসত্ব মহিষরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন । মহাঁশক্তিশালী তিনি, লঙ্ঘন করেন পাহাড়-পর্বত, শৈলমালাও। 
একদ্দিন আহার সমাপনে তিনি একটি বৃক্ষের নীচে এসে দাড়ান। এক 
বানর সেই বৃক্ষের শাখ। থেকে নেমে এসে তাঁর পিঠের উপর বসে, লেজ দিয়ে 
তার শিং জড়িয়ে ধরে । তার পর মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। পড়ে বারংবার । 
ধৈর্য আর দয়ার অবতার বোধিসত্বৎ নিষেধ করেন ন। বানরকে, বলেন ন! 
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নিবৃত্ত হতে। দ্রাড়িয়ে থাকেন অচল-অটল, ভ্রক্ষেপ নাই তার বানরের 
উৎপাঁতে। 

আর এক দিন উপনীত হয় সেখানে অপ একটি মহিষ। বন্য তার প্রকৃতি, 
নয় সে বোধিসত্ব। বানর ভাবে এসেছে বুঝি তার খেলার সঙ্গী, যার সঙ্গে 
সে খেল করেছে দিনের পর দ্িন। উপবেশন করে তার পৃষ্ঠের উপর, সুরু 
করে খেলাও। কিন্তু সহা করে না দ্বিতীয় মহিষটি বানরের অত্যাচার । 
তাকে সবলে ভূমিভে নিক্ষেপ করে শিং দিয়ে বিদ্ধ করে তার উদ্র। পদদলিত 
করে তার দেহও। বিচুর্ণ হয় তার সর্বাঙ্গ। মৃত্যুবরণ করে বাঁনর, লাভ 
করে আপন দুষ্র্মের সমুচিত প্রতিদান । 

তার পাশেই এক বিস্তৃত প্যানেলের অঙ্গে সিংহল অবদানের কাহিনী 
অস্কিত দেখি। দেখি নিমজ্জিত হয় সাগরের অতল জলে একটি অর্ণবপোত। 
দেখি, যাপন করেন জীবন নৃপতি বিজয় সিংহ এশ্বর্ষের মধ্যে, কাটে বিলাসে 
আর ব্যসনে, আনন্দে আঁর উৎসবে নিমগ্ন হয়ে, সঙ্গে নিয়ে রক্ষকুলরাণী | 

মুক্তির চিত্রও দেখি। মুক্তি সেই অতুল এই্বর্ময় জীবন থেকে । এক 
শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে শূন্য দিয়ে পলায়ন করেন নৃপতি বিজয়। তাঁকে 
বিলাসের জীবনে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর অন্থসরণ করেন রক্ষকুলবাণী, 
প্রবেশ করেন তিনি সিংহকল্পের অন্তঃপুরে । তার পরেই দেখি, মৃত্যু হয় 
রাণীর। মৃত্যুবরণ করে একে একে সমস্ত মতাসদবৃন্দ আর পারিষদবর্গ। শুধু 
রক্ষাপান নৃপতি, অমিত তাঁর সাহস, অপরিসীম শোর, তুলনাহীন প্রত্যুৎ্পন্ন- 
মতি। তিনি জয় করেন সিংহাসন । সবশেষে দেখি, তার বিজয়ের অতিযান। 
যুদ্ধ করেন নৃপতি দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে । এই দ্বীপে ই তার অর্ণবপোত 
নিমজ্জিত হয়। পরাজিত হয়ে অধিবাসীরা তার বশ্ঠত। স্বীকার করে। 

মুগ্ধ বিম্ময়ে দেখি এই মহিমময় পরিকল্পনা__আর তার অনবদ্য রূপদান। 
রং আর তুলির সাহায্যে রচনা করেন অজস্তার চিন্ত্রশিল্পী প্রাচীরের অঙ্গে এক 
পুরাকাহিনী, করেন হৃদয়ের রমস্ত এশ্ববধ উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে 
মনের অপরিপীম মাধূর্ব। অনবগ্ তার প্রতিটি দৃশ্, জীবন্ত প্রতিটি অংশ। 
প্রাণবস্ত কেন্্রস্থলের হস্তীযুখ, তুলনাহীন গঠনসৌষ্টবে। জীবন্ত রাজ! রাণী, 
পারিষদবর্গরাও। তাই অপরূপ-_-লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আলন, বিশ্বের চিত্রশিল্পের 
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দরবারে । সম্ভব হয়েছিল নাকি এমন চিত্র অঙ্কন, শুধু রেনে্সামের যুগে 
ইউরোপে, সম্ভব করেছিলেন তখনকার সেখানকার ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ 
চিত্রশিল্পীর।। নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্লি শিল্পীকে । 

তাঁর পাঁশেই শিবি জাতকের কাহিনী দেখি। বোধিসত্ব অরিষ্টপুরের 
রাজার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাম রাখ! হয় শিবি। রাজার 
নন্দন শিবি, দয়ার অবতার, দান করেন তিনি বহু অর্থ প্রার্থকে। একদিন 
বামনা জাগে তার মনে, দান করবেন এমন বস্ত, যা একেবারে তার নিজন্ব, 
নিজের দেহের অংশ, ত্বদয় অথবা নয়ন। ভিখারীর ছদ্মবেশে, দেবত৷ শক্র 
তাঁকে পরীক্ষা করতে সেখানে উপনীত হুন। প্রার্থনা করেন প্রথমে একটি 
নয়ন, শেষে দ্বিতীয়টিও। নিজের হস্তে উৎপাটন করেন শিবি নিজের নেত্র, 
দান করেন ভিক্কককে। অণহনীয় এই দৃশ্, মহা করতে পারেন না উপস্থিত 
সভাসদ্ববর্গ আর মন্ত্রিগণ, পারেন না মহিলারাও। অশ্রশিক্ত হয় তাদের 
নয়ন। কিন্ত মমতাহীন দেবতা, তিনি চক্ষু নিয়ে দেবলোকে প্রয়াণ করেন। 
কিছুদিন পরে, ফিরে এসে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। ফিরে পান 
নয়ন বৌধিসত্বঃ জয়ী হন এক অতি নিষ্ঠুর পরীক্ষায়। 

তার পাশেই, চিত্র দেখি আরও একটি কাহছিনীর-_মহাকপি জাতকের । 
বাস করে কাশীতে এক. ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী। একদিন সমাপ্ত হয় হল-কর্ষণ, 
নিষুক্ত হয় ব্রাহ্মণ অন্য কাজে, মুক্ত করে দিয়ে জোয়াল বলদের স্বন্ধ থেকে। 

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় ষণ্ড তার অজ্ঞাতনারে, শেষে এক গভীর অরণ্যে 
প্রবেশ করে, অস্তহিত হয়ে যায় একেবারে । হঠাৎ ব্রাহ্মণের বলদের কথা মনে 
পড়ে, অনুসন্ধান করে চতুর্ধিক। কিন্ত মেলে না বলদ । পরিশেষে সে প্রবেশ 
করে অরণ্যে, তার অন্বেষণে । পথ হারিয়ে কাটায় অনাহারে সাত দিন সাত 
রাত্রি। অবশেষে, সামনে একটি ফলে-ভরতি বৃক্ষ দেখে, সেই বৃক্ষে 
আরোহণ করতে উদ্যত হয়। কিন্ত দুর্বল দেহ, সাতদিনের অনশনে আর 
ক্লান্তিতে, ব্খলিত হয় তার পদ। পতিত হয় সে বৃক্ষ থেকে, নিমজ্জিত হয় 
ভূতলে, হয় সংজ্ঞাহীনও । কাটে আরও কয়েকদিন উপবাঁসে আর অনাহারে । 

বোধিসত্ব তখন কপি. হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাস করেন সেই অরণ্যে। 
উদ্ধার করেন তিনি এ ভাগ্যহীনকে। নিদ্রায় অভিভূত হন বোধিসত্ব, তাঁর 
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মস্তক লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে একটি গ্রস্তরখণ্ড সেই ব্রা্ণ। জাগরিত হুয়ে 
বোধিসত্ব বৃক্ষে আরোহণ করেন। সেখান থেকে ব্রাহ্মণকে অরণ্যের বহির্গষনের 
পথ নির্দেশ করেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে াঁন গভীর অরণ্যের অন্তরালে । 
কুষ্ঠ হয় ব্রাহ্মণের, লাভ করে তার মহাঁপ*-পর উপযুক্ত প্রতিফল। 

মুগ্ধ হই দেখে এইসব জাতকের কাহিনী, শিল্পীর অন্থপম গৌরবময় স্ন্ি। 
চোঁখের সামনে ভেমে ওঠে কত অনবদ্য দৃশ্ঠ, মহিমোজ্জল, প্রদীপ্ত, নিয়ে খায় 
কোন এক স্থদূর অতীতের কোলে । তুলে ষাই বর্তমান, বিস্মৃত হুই তবিস্যৎ 
লুঠ হয় পারিপাশ্থিকতাঁও। সম্বিৎ ফিরে আসে গাইডের কথায়, বলে, পাশেই 
দেখুন বুদ্ধের এক অতিকায় হস্তী দমনের দৃশ্য | 

বুদ্ধের পিতৃব্য পুত্র দেবদত্ত। সহ করতে পারেন ন! তিনি বুদ্ধের অসামান্ত 
সফলতা, বিষবৎ তীর কর্ণে বুদ্ধের ষশোগান, এক সীমাহীন ঈর্ষায় জর্জরিত হয় 
তীর অন্তঃকরণ। বুদ্ধকে হত্য। করবার জন্য তিনি প্রেরণ করেন এক রোবদীপ্ত 
অতিকায় হম্তী। কিন্তু সক্ষম হয় না হস্তীস্পর্শ করতে বুদ্ধের অঙ্গ, থাকেন 
তিনি অক্ষত অবস্থায় । বিফল হয় দ্রেবদত্তের প্রচেষ্টা। এর আগেও তিনি 
তিনবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্ট1! করেছিলেন, কিন্ত সফল হয় নাই তার উদ্ভধষ। 
হয় নাই কোন ক্ষতি বুদ্ধের। 

দেখি, রাজকুমারীর প্রলাধনের দৃশ্য । স্বর্ণ-মূকুর হস্তে দাড়িয়ে আছেন 
রাজকন্তা এক অপরূপ ভঙ্গিতে, দর্শন করেন মুখ দর্পণে। নাই কোন বসন 
তার উধ্বণঙ্গে। শিরে শোভা পায় বহুমুল্য মুকুট, কর্ণে হীরের কুগুল, কণ্ঠে 
মণিমুক্তাথচিত হার আর মুক্তার মাল!, বিস্তৃত সেই হার তার অনাবৃত 
যৌবনপুষ্ট, গীনোনত বক্ষ পর্যস্ত। তার মণিবন্ধে শোভা পায় চুড় আর 
মাণিক্যখচিত কষ্কণণ। আবৃত তার কটিদেশ আট স্থল পায়জামায়, আবদ্ধ 
কোমরবন্ধ দিয়ে, বিস্তৃত জান্গ পর্যস্ত। পরিদৃশ্যমীন তার অঙ্গসৌষ্ঠৰ তার 
অন্তরা থেকে । তার উপর শোভ। পাঁয় মূল্যবান চন্দ্রহার। নৃপুর দিয়ে 
ভূষিত তাঁর পদযুগল। দীড়িয়ে আছেন এক যৌবনমদেমত। মদিবাক্ষী, 
রহস্যময়ী, বিকশিত তাঁর অন্তরের রহস্য তীর আননে আর নয়নে, হিক্লোলিত 
তীর সর্বাঙ্গে। নিযুক্ত! তিনি প্রসাধনে । তার ছুই পাশে ছুই কিন্করী দাড়িয়ে, 
'ঘক্ষিণে চাঁমর হস্তে, বামে হন্তে নিয়ে প্রসাঁধনের পাত্র। সঙ্জিতা তারাও 
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বঙ্রপাণিরও। শোভন, সুন্দরতম, মহিমময় এই মৃতিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ 
ভান্বর্ধের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ স্থির, সৃষ্টির এক মহাঁগৌরবময় যুগের | দেখি মুগ্ধ 
বিস্ময়ে । মন্দিরের স্থষ্টিকর্তীকে প্রণতি জানিয়ে, উনবিংশ গুহামন্দিরে 
উপনীত হই। 

একটি মহাযান চৈত্য এই গুহামন্দিরটি, নিমিত হয় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্ে। 
সমসাময়িক অষ্টাদশ ও বিংশতি গুহামন্দিরেরও, বুকে নিয়ে আছে গুপ্ত স্থপতির 
আর ভাক্করের শ্রেষ্ঠতম দান । সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির অজস্তার, সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির 
তারতেরও, নাই এই টচত্যের সম্মুখভাগে, পূর্ববর্তী ঠচত্যের কাঠের কাজ। 
ব্যবহৃত হয় প্রস্তর তার পরিবর্তে । বিদায় গ্রহণ করে কাঠ বৌদ্ধ স্থাপত্য, 
অধিকার করে প্রস্তর কাষ্ঠের স্থাঁন। 

নির্মাণ করেন অজস্তার মহাান বৌদ্ধ স্থপতি আরও একটি চৈত্য, নিগ়িত 
হয় ষড়বিংশতি গুহামন্দির, পরবর্তীকালে । কিন্তু ক্ষুদ্রতর এই চৈত্যটি, 
সন্দরতরও। উচ্চতায় আটত্রিশ ফুট ও প্রস্থে বত্রিশ ফুট এই চৈত্যের বহির্তাগ । 
বিস্তৃত হয়ে আছে তাঁর অভ্যন্তর ভাগ ছেচলিশ ফুট দীর্ঘ ও চবিবিশ ফুট প্রস্থ 
পরিধি নিয়ে। 

দেখি, আছে এই ঠচত্যের সম্মুখভাগের কেন্্রস্থলে একটিমাত্র প্রবেশপথ, 
তিনটি নয়; ব্যতিক্রম অন্য বৌদ্ধ চৈত্যের সে । 

দেখি, এই চৈত্যের নম্মুখভাগে, স্থপতি নির্মাণ করেন আটটি অষ্রকোণ- 
স্্তের শ্রেণী, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী, পাদদেশে, কুলুঙ্গির ভিতর, দণ্ডায়মান বুদ্ধ ও 
বোঁধিসত্বের মৃতি। রচিত হয় দ্বিতল সেই স্তনের উপর। প্রবেশপথের সম্মুখে, 
চারিটি কুষণ-শীর্ষ-স্তভতযুক্ত একটি অপরূপ অলিন্দ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তসগুলি 
স্ক্মতম শিল্পসম্ভার। ছুই থাকে রচিত ছাদ, ছাদের শীর্যদেশে, ছুইটি বৃত্তাকার 
গন্জ, অঙ্গে সারি সারি চৈত্য গবাক্ষ। শোভা পায় রেল ও চৈত্য গবাক্ষের 
নীচে । ভূষিত অন্থরূপ অলঙ্করণে, চৈত্যের সম্মুখভাগের এক তলায় ছাদের অঙ্গও। 
প্রবেশ পথের দুই পাশে, দুইটি দ্বারপাল দাড়িয়ে আছে। দেখি, শ্ততের ফাকে 
ফাকে প্রাচীরের গাত্রে, মৃতি কত বুদ্ধের, কত বোধিসত্বেরও, দাঁড়িয়ে আছে 
বিভিন্ন তঙ্গীতে। দেখি, সুন্দরতম, অনবদ্য মুতিসভারে ভূষিত সম্মুখভাগের 
সর্বা্গ, মৃতি বোধিনত্বেরও। প্রবেশপথের শীর্ষদেশে, দ্বিতলের কেন্্রস্থলে, রচিত 
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হয় অনবন্য, মহামহিমময় অর্ধচন্ত্রাকৃতি চৈত্য গবাক্ষ, বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধ-চৈত্োর, 
প্রবেশপথ মন্দিরে আলোঁবাতাসেরও । চঠৈত্য গবাক্ষের ছুই পাশেও ছুইটি 
দ্বারপাল দাড়িয়ে আছে । দেখি, ছিতলের ছাঁদের শীদেশে, কা্রিসের অঙ্গে 
আর চৈত্য গবাক্ষের ছুই পাশে ও পারি সারি ক্ষুপ্রতর চৈত্য গবাক্ষ আর 
মৃত্তির সম্ভার । দেখি, মৃগ্ধবিম্ময়ে স্থপতির আর ভাস্করের স্ন্দরতম ত্য্টি, এক 
অমর কীতি। প্রবেশ করি মন্দিরের ভিতরে । 

দেখি, পনেরটি এগার ফুট উচ্চ, কুষণ-শীর্, ঘন সন্নিবিষ্ট অপরূপ স্তত্ত দিয়ে 
পৃথক কর! হয় মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে, চতুদিকের গলিপথ থেকে । যুক্ত হয় 
তাদের সঙ্গে প্রবেশপথের দুইটি অনুরূপ স্তম্ভ । অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তম্ভগুলির 
দণ্ড, স্থন্দরতম ও ুশ্তম শিক্পসম্প, শীর্ষে বিশাল বন্ধনী। স্তম্ভের বন্ধনীর 
উপরে, প্রাচীরের গাত্রে, কানিসের নীচে, পাঁচ ফুট প্রস্থ পাঁড়। বেষ্টন করে 
আছে পাড় সমস্ত কেন্দ্রস্থলটিকে, বিভক্ত হয়ে আছে অনবদ্য খোবে। সবার 
উপর দাড়িয়ে আছে খিলানযুক্ত, অর্ধগোলাকৃতি ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন-সন্গিবিষ্ট 
শিরাকতি কড়ি, রচিত জীবন্ত প্রস্তর কেটে, কাঠ দিয়ে নয়। 

অপরূপ, সুন্দরতম মৃতিসভ্ভারে অলম্কত প্রতিটি স্থান, ভূষিত প্রীচীরের গাত্র, 
পাড়ের অঙ্গ আর স্তস্তের বন্ধনী । মৃত্তি বুদ্ধের আর বোধিসত্বের ; বসে আছেন 
তার। অগভীর প্রকোষ্ঠের মধ্যে, দাড়িয়ে আছেন কাকুকার্ধপমন্বিত চন্দ্রাতপের 
নীচে, আছেন কুলুঙ্গির ভিতরেও, আছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে । রচিত হয় কত 
দেবদেবীর মুর্তিও, কেউ উড়ন্ত, কেউ উড্ডীয়মান জন্তর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। মৃত 
দিয়ে রচিত হয় এক স্থন্দরতম পরিবেশ, এক রহন্য লোক, রচন। করেন শ্রেষ্ঠ 
গুপ্ত ভাঙ্কর । দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। 

স্তপের নিকটে উপনীত হই, দেখি দাড়িয়ে আছে স্ত.পটি কেন্রুস্থলের 
প্রাস্তদেশে, বৃত্তাকার অংশের একেবারে কেন্দুস্থলে, একটি অনুচ্চ বেদীর উপর। 
দাড়িয়ে ছিল বেদীর ছুই পাশে ছুইটি প্রমাণাকৃতি প্রহরীর মুত্তি। ধবংসে 
পরিণত হয়েছে সেই মূন্তি ছুইটি কালের করালে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে একেবারে । 

বাইশ ফুট উচ্চ এই স্ত,.পটি রচিত একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে, দাড়িয়ে আছে 
এক মহামহিমময় মৃতিতে, স্পর্শ করে আছে ছাদ্দের অঙ্গ। অর্ধগোলক এই 
স্তপটি, রচিত গঞ্জের আকারে, শীর্ষে নিয়ে আছে হারমিকা, তিনটি 
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ক্রমশীর্ণায়মান ছত্র ও একটি ক্রমহম্বায়ম্ান পাত্র। বিলীন হয়ে যায় তারা 
ছাদের অন্ধকারময়, পবিত্র, স্থগন্ভীর পরিবেশে । কিন্তু অনাবৃত এই গঘুজের 
সম্মুখভাগ, অর্ধাবৃত এলোরোর বিশ্বামিত্রের স্তপের সন্মুখভাগও। দাড়িয়ে 
আছেন সেখানে স্তভযুক্ত কুলুজির ভিতর, সুক্মতম অলঙ্করণে ভূষিত, 
অর্ধচন্্রাকতি চন্ত্রীতপের নীচে, এক মহামহিমময় বুদ্ধ। দাড়িয়ে আছেন দেবত! 
বুদ্ধ, তার প্রতীক নয়। স্থুরু হয় মৃতির পূজা, বৌদ্ধ চৈত্যে, স্থুরু করেন 
মহাযান সম্প্রদায়, পরিত্যক্ত হয় হীনযান সম্প্রদায়ের স্থৃতির পূজা । দেখি 
মুগ্ধ বিন্বয়ে শ্রেষ্ঠ সরি গু তাস্বরের | কে প্রণাম জানিয়ে নিক্ষাস্ত হই 
মন্দির থেকে । 

একে, একে, একবিংশতি, দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি, চতুবিংশতি ও 
পঞ্চবিংশতি গুহামন্দির দেখি । নির্মাণ করেন এই গুহামন্দিরগুলি চালুক্য 
রাজারা ৫৫০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাবের মধ্যে, বুকে নিয়ে মহাঁগৌরবময় ত্ষ্টি বৌদ্ধ 
স্থপতির আর ভাস্বরের, প্রতীক এক মহাগৌরবময় যুগের, তাঁর চরম উৎকর্ষের, 
পূর্ণ পরিণতির । বুকে নিয়ে আছে এই গুহামন্দিরগুলিও স্থন্দরতম ত্তত্ত, অঙে 
নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও মুতিসভার, মৃতি কত বুদ্ধের আর বোধিসত্বের। 
মহামহিমময় এই মুতিগুলি, জীবস্ত, প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তান্কর্ষেরও । 

অভিনব একবিংশতি গুহামন্দিরটি। দেখি, রচিত তার অলিন্দের দুই 
প্রাস্তদেশে, ছুইটি ক্ষুত্রতর উপাসন] মন্দির, দুইটি স্তম্ভ আর ছুইটি উদগত স্তস্ত 
দিয়ে। সভাগৃহের প্রাস্তদেশে, গর্ভগৃহের দক্ষিণে আর বামেও অনুরূপ দুইটি 
মন্দির, পৃথক হয়ে আছে সভাগৃহের সঙ্গে, দুইটি স্তস্ত ও দুইটি উদগত শুস্ত 
দিয়ে। অনব্য, সুন্দরতম এই উপাসন। মন্দিরগুলি, অপরূপ স্ত আর 
উদগত স্তত্তগুলির অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর তাদের শীর্দেশের অলঙ্করণও। 
স্তম্ভের শীর্বদেশে, মুক্তার আকারে রচিত হয় পাড়। পাঁড়ের অঙ্গে, বুদ্ধের 
জীবনের কত কাহিনী, কচিত মৃতি দিয়ে । দেখি, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তস্তগুলি 
পাত্র, অঙ্গে পল্পব। স্থুরু হয় মন্দিরে পাত্র পল্পব জ্ুম্তর নির্মাণ এখান থেকেই। 
স্থরু করেন বৌদ্বস্থপতি। দেখি, বিন্ময়ে মৃক হয়ে। 

দেখি, অসমাপ্ত চতুবিংশতি গুহামন্দির। হ'ত যদি সম্পূর্ণ, লাভ করত 
পূর্ণরূপ, ভূষিত হ'ত অনবদ্ধ স্থম্মরতম শিল্পসভারে, অলম্কৃত হ'ত মৃত্তিসভারে, 
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পরিণত হ'ত ভারতের শ্রেষ্ঠ বিহারে । অসমাপ্ত তৃতীয়, পঞ্চম, চতুর্দশ, সপ্ত, 
অষ্ট ও উনত্রিংখৎ গুহামন্দিরও। সম্পূর্ণ হয় নাই ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে, পল্লব নরসিংহ 
বর্ণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের জন্য, পলায়ন করেন অজস্তার স্থপতি আর 
ভাস্কর, পরিত্যাগ করে যাঁন অজস্ত। অন্যতম বৃহত্তম বিহার অজস্তাঁর, 
চতুবিংশতি গুহামন্দির, বিস্তৃত হয়ে আছে পঁচাত্তর ফুট চৌরম পরিধি নিযে, 
বুকে নিয়ে কুড়িটি অনবছ, স্বন্দরতম স্তসত । দেখি, এই মন্দিরের অলিন্দে বনু 
পাত্র-পল্পব স্তস্তও। উন্নততর সংস্করণ তার! একবিংশতি মন্দিরে নিষিত 
পরীক্ষামূলক আদি পাত্র-পল্নব স্তম্ভের । 

ক্রমে বাড়ে এই স্ত্তের প্রচলন মন্দিরে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি মধ্যযুগের 
স্থাপত্যে। দেখি, মুগ্ধ বিশ্ময়ে, এই মন্দিরের অঙ্গের অনবদ্য হুন্দরতম 
শিল্পসভ্ভার, অনুপম অলঙ্করণও । দেখি, মহিমময় বুদ্ধের আর বোধিসত্বের 
মৃতিও। মৃতি উড়ত্ত দেব-দেবীর, কিন্নরীর আর গন্ধর্বেরও। দেখে বিশ্মিত 
হই, এক মহামহিমময় পরিকল্পনার হুন্বরতম বূপদান। পরম স্ুন্দরকে শ্রন্ধ! 
নিবেদন করে ষড়বিংশতি গুহামন্দিরে উপনীত হুই। 

মহাযান সম্প্রদায়ের অজন্তার শেষ চৈত্য এই গুহামন্দিরটিও, চালুক্য 
রাজার। নির্মাণ করেন ৬০০ থেকে ৬২৫ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । উপনীত হয় এই 
সময়েই বৌদ্ধস্থাপত্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে শেষ পরিণতি। 

দৈর্ঘে আটবষ্টি, প্রস্থে ছত্রিশ আর উচ্চতায় এক ত্রিশ ফুট, এই চৈত্যটি-বুকে 
নিয়ে আছে ছাঁবিবশটি বার ফুট উচু ঘন-সন্সিবিষ্ট স্তস্ত। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম, 
প্রথম গুহামন্দিরের স্তস্তের অঙ্গের শিল্পস্তার, শীর্ষে নিয়ে আছে বুদ্ধের মৃতি, 
মতি বোধিসত্বের আর দেব-দেবীবুও। 

অনুরূপ এই চৈত্যটির অভ্যন্তরভাগ পরিকল্পনায় আর নির্মাণ পদ্ধতিতে, 
উনবিংশ গুহামন্দিরের অভ্যস্তরভাগের। কিন্তু বিস্তৃততর ও সুক্মতর এর 
স্তম্ভের বদ্ধনীর অঙ্গের ও তার শীর্ষদেশের পাড়ের অঙ্গের মুতিসম্ভার । যুক্ত হয় 
খোবের ( প্যানেলের ) ফাকে ফাকে ও অগতীর কুলুঙ্গি। মৃতি দিয়ে রচিত 
হয় তার অঙ্গে, কত কাহিনী, কাহিনী কত বুদ্ধের জীবনের, কাহিনী কত 
পুরাণেরও | দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে। 
প্রাস্তদেশে, বৃত্তাকার অংশের কেন্দ্রস্থলে, দীড়িয়ে আছে শ্তপ, এক 
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ষহামহিমময় মৃ্তিতে, অজে নিয়ে বিস্তৃত শিল্পলস্ভার, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা! ও 
ক্ষম হ্ম্বায়মান ছত্র। সম্মুখে, অন্থপম অলঙ্করণে সমৃদ্ধ, স্ততৃযুক্ত চন্দ্রাতপের 
নীচে, সিংহাসনে বসে আছেন মহাঁমহিমময়, দেবতা। বুদ্ধ । 

কেন্দ্রস্থলের প্রাচীরের গাত্রে, স্তম্ভের অস্তরালে দেখি বুদ্ধের পরিনির্বাণের 
সৃতি। দেখি মহানির্বাপে শায়িত দেবতা! বুদ্ধ। দুই প্রান্তে অজন্্র ফুলে 
ভরতি বৃক্ষের কেন্দ্রস্থলে শয়ন করে আছেন মহামহিমময় বুদ্ধ, স্থাপিত তার 
দক্ষিণ অঙ্গ ভূতলে। বিস্তৃত তাঁর দক্ষিণ পদ বাম পদের উপর । বেষ্টিত হয়ে 
আছেন তিনি শিষ্যবর্গে। অশ্রপিক্ত তাদের নয়ন, বিষাদে আচ্ছন্ন তাদের 
আনন । উধ্বে-গন্ধর্বের নিযুক্ত সঙীতে। ছড়িয়ে পড়ে স্থুমধুর সঙ্গীতের লহরী 
আকাশে বাতাসে, প্রতিধ্বনিত হয় চারিদিক । নিমগ্ন থাকেন বুদ্ধ মহাধ্যানে। 
শেষে লাভ করেন পরিনির্বাণ, হয় মোক্ষলাভ। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এক 
সুব্মরতম স্যি বৌদ্ধ তান্করের, এক অমর কীতি, নিবেদন করি শ্রদ্ধীর অঞ্জলি, 
দিই ভালি উজাড় করে। দেখতে ধাই প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসস্ভার। 

দেখি, অঙ্কিত প্রাচীরের গাত্রে বুদ্ধের প্রলোভনের দৃশ্ত । অন্বরূপ এই 
দৃষ্টি প্রথম গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের প্রলোতনের দৃশ্ঠের, বর্ণ-সথযমায় 
আর অন্কন-শৈলীতে। দেখি মুগ্ধ হয়ে, বিস্ময়ে মুক হয়ে, শ্রদ্ধা অবনত 
ষন্তকে। ভাবি কোথায় পান অজস্তার স্থপতি এমন মহিমময় পরিকল্পনা, 
কেমন করে দেন তাদের এমন অনবছ্, স্থন্দরতম আর ুক্্তম রূপ। কীমন্ত 
দিয়ে কাটেন জীবস্ত শৈলমালার অঙ্গ, নির্মাণ করেন মন্দির তার অস্তরতম 
প্রদেশে। রচন! করেন প্রাচীর, শোভিত করেন তার গাত্র, কত বুদ্ধ মৃতি 
দিয়ে, কোথাও দীড়িয়ে, কোথায় বসে, কোথাও ব৷ শুয়ে, পরিনির্বাণ মৃতিতে 
কোথাও পদ্মাসনে বসে, হন্তে নিয়ে অভয় মুদ্রঃ কোথাও সিংহাসনে হস্তে নিয়ে 
বরঘ। মুদ্রা। মুতি কত পদ্মপাণি আর বজপাণিরও, বিভিন্ন আর বিচিত্র 
তাদের দড়াবার তঙ্জীও। তাদের শিরে শোভা পায় সুউচ্চ বহুমূল্য 
শিরোভূষণ, কে মুক্তার মালা, অঙ্গে মূল্যবান বমন। জীবন্ত তারা, ফুটে ওঠে 
তাদ্দের আননে তাদের অন্তরের ভাঁষা। বেটিত তার সহচরবর্গে। গড়েন 
কত গন্ধ, কত বামনের মৃত্তি, জীবন্ত তারাও, প্রতিফলিত হয় তাদের 
চোখে-মুখে তাদের অস্তরের ভাষাও, হিল্লোলিত হয় তাদের সর্বা্ে। মুত্ি 
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কত হিন্দু দেবতার আর দেবীরও, বিকশিত তার্দের নয়ন আর আননও 
অন্তরের ভাষায়, কত নৃত্যপরায়ণা নর ও নারী, নৃতা করেন তাঁর! অনবদ্য 
ছন্দে। কানিসের নীচে প্রাচীরের গাত্রে মুতি দিয়ে রচিত হয় পাঁড়, পাড়ের 
অঙ্গে কত কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর, কাহিনী কত 
পুরাণের । 

অলঙ্কৃত করেন সেই মন্দির স্তম্ত দিয়ে। কি যন্ত্র দিয়ে প্রস্তরের অঙ্গ কেটে 
রচনা করেন স্তম্ভ? শোভিত করেন তাদের সবাঙ্গ, তাঁদের শীর্ষদেশ আর 
বন্ধনীর অঙ্গ কত অন্পম, সুক্মতম শিল্পনস্তারে, ভূষিত করেন কত অনবদ্য 
মৃতিসম্ভারেও। রচনা করেন এক সৌন্দর্যের প্রত্রবণ, এক নন্দনকানন মন্দিরে । 
করেন যুগের পর যুগ, এক মহ।গৌরবময় স্থষ্টি, এক অমর কীন্তি। 

সাজান মন্দিরের সম্মুখভাগ আর প্রবেশপথও, অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণে 
আর নিখুত স্থষ্ গঠন মৃতিসভ্ভারে ও লতা-পল্লবে। শীঁজান হ্বদয়ের সমস্ত 
এশ্বধ নিঃশেষ করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের অপরিসীম মাধুরী । স্থষ্টি করেন 
এক-একটি অমরাঁবতী, রহশ্তলোক । 

কোন্‌ তুলি দিয়ে আর কি বর্ণ-স্থযমায় শোভিত করেন চিত্র শিল্পী, তার 
প্রাচীরের গাত্র, ছাদের অঙ্গ আর সম্মুখভাগ। অস্ষিত করেন জাতকের 
কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব-জীবনের, কাহিনী তার জীবনের প্রধান 
ঘটনাবলীরও ! সঙ্গে নিয়ে কত রাজপ্রাসাদ, কত রাজসভা, কত উদ্যান, কত 
বন-উপবন। অস্কিত করেন কত বুদ্ধের আর বোধিসত্বের মৃতিও। ভূষিত 
বোধিসত্বেরা বহুমূল্য ভূষণে, বিকশিত তীার্দের নয়নে আর আননে 
অন্তরের ভাষ।। অঙ্কিত হয় কত নৃত্যপরায়ণা রাঁজনর্তকী-_সজ্জিতা বহুমূল্য 
ভূষণে আর বননে, কত পরম। রূপবতী নাবী । আনত তাদের শির, রহস্যময় 
তাদের আনন, তাদের আকর্ণ-বিভভৃত নয়নে, গ্রীবা-ভঙ্গীতে, তাদের অনাবৃত 
যৌবন পরিপুষ্ট, পীনোন্নত-বক্ষে, আর হিল্লোলিত অবসন্ন দেহ-বল্পবীতে কামনার 
স্থম্পষ্ট ইঙ্গিত। 

আদর্শবাদী তারা, স্দুবপ্রসারী তাদের কল্পনা, বহু বিস্তৃত বিষয়বস্ত, 
মহাশক্তিশালী অঙ্কন পদ্ধতি আর নিখুত বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে হয় এক 
অপরূপ সমন্বয়, এক হুটু সামঞ্চন্ত, অজস্তার মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে ও ছাদের 
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অঙ্গে, জানশের দক বাতবের, করানার একে সতের, হযহার গঙ্গে ছনোর আর 
হুস্পষ্ট কামনার । গোৌরবান্বিত হয় অজস্তা, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আমন বিশ্বের 
স্থাপত্যের আব ভাক্কর্ষের দরবারে, করে চিন্রশিল্পের দরবারেও। হয় 
বিশ্বজিৎ । 

জানাই অনংখ্য প্রণাম অজন্তার স্থপতিকে আর তাস্করকে, প্রণতি জানাই 
চিত্রশিল্পীকেও। সঙ্গে নিয়ে আসি ম্থতি, যা অক্ষয় হয়ে আছে মনের 
মণিকোঠায়, হয় নাই শ্লান। 

পরিসমাঞ্ধ হয় অজস্ত। দর্শন। দেবদিবাকর যান অন্তাচলে। ম্লান হয়ে 
আনে তার রশ্মি, স্ব রক্তিম বর্ণ ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে । ক্লান্তিতে দেহ 
অবসন্ন, সঙ্গীর ফিরে যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। একটি প্রস্তরথণ্ডের উপরে 
গিয়ে বমসি। দৃষ্টিনিবদ্ধ হয় পশ্চিম দিগন্তে, সম্মুখে সুউচ্চ শৈলমালার 
শীর্ষদেশে । 


ভেদে ওঠে চোখের সামনে এক উজ্জল দৃশ্য । দেখি বহু উধ্বে"শৃন্য দিয়ে 
অগ্রসর হয় একটি অপরূপ রথ। সারথি তাঁর দেব-স্থপতি বিশ্বকর্ম। বেটিত 
রথের তিনদিক শৈলমাঁল। দিয়ে, বুকে নিয়ে ঘনবনবীধি, শীর্ষে নিয়ে তুষার 
কিরীট। একদিকে সঙ্দিত বিভিন্ন আর বিচিত্র যন্ত্রপাতি__কুঠার, হাতুড়ী, 
ছেনি, নানা আকৃতির বাটালি ও আরও কত ুন্ষ্যন্ত্র। রথের শীর্ষদেশে সবুজ 
পতাকার অঙ্গে ন্বর্ণাক্ষরে লেখ মহতের পুরস্কার, তার নীচে অজন্তার স্থপতি । 
ভিতরে উপবেশন করে আছেন স্থপতি আর তাস্করের দল, হস্তে নিয়ে 
যন্ত্রপাতি । তাদের শিরে শোভ। পায় সবুজ শিরোভূষণ, প্রতীক সাফল্যের 
গৌরবের । 

দেখি তার অন্থুগমন করে অনুরূপ একটি রথ। সারথি তার ত্বর্গের 
চিত্র-শিল্পী। সাতটি বর্ণের শ্বেত, রক্তিম, গোলাপী, কালে, বেগুনী, পীত ও 
সবুজ-সংমিশরণে রচিত রথের তিনদিকের আবরণ, একদিকে শোতা পায় তুলি, 
বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদ্দের আকার। শীর্ষদেশে রক্তিম ধ্বজার অঙ্গে কালো 
অক্ষরে লেখা_মহতের পুরস্কার, তার নীচে অজস্তার চিত্র-শিল্পলী। ভিতরে 
তুলি হত্ডে উপবিষ্ট চিত্র-শিল্পীর দল, শিরে নিয়ে রক্তবর্ণ শিরোভ্ষণ, প্রতীক 
বিজয়ের । 
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মনের পর্দায় ঝঙ্কত হয় বিশ্ব-কবির চারিটি ছত্র ঃ 


“তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ, 
তাই তব জীবনের রথ 
পশ্চাতে ফেলিয় যায় কীতিরে তোমার 
বারংবার ।” 


নঘম পনিছ্েদ 
ওরজাবাদ 
১। গুরঙ্গাবাদের চৈত্য ২। ওরঙ্গাবাদের বিহার 


পরের দিন ভোরে উঠে চ1 ও জলযোগ শেষ করে, আবার আমর! ট্যাক্সি 
চড়ে রওন। হই । দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয় শুরঙ্গাবাদ শহরে। 

দেখি, মোগল বাদশাহ ওুরঙজীবের তৈরী সম্রাট-পত্বী, সম্রা্জী রাবিয়। 
ছুরানীর সমাধি মন্দির, সমাণ্ধ ১৬৭৮ শ্রীষ্টাবে। নিশ্নিতি এই সমাধি-মন্দিরটি 
সাঁজাহান বাদশাহ রচিত আগ্রার স্প্রসিদ্ধ তাজমহলের অনুকরণে, অন্যতম 
বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের । তাঁই পরিচিত নকল তাজমহল নামেও । তার 
ক্ষুত্রতর আর নিকৃষ্ট সংস্করণ। প্রবেশপথে অতিকায় সিংহদরজা, নিমিত 
মোগল পদ্ধতিতে । স্থপ্রশন্ত প্রাণের বুক চিরে উপনীত হয় পথ, 
সমাধি-মন্দিরের সোপানশ্রেণীতে । পথের পাশে সরোবর আর বিভিন্ন বর্ণের 
পুষ্পসভার। রচিতু এই সমাধি-মন্দিরটিও শ্বেত মার্বেল প্রস্তরে, শীর্ষে নিয়ে 
গজ, চারি পাঁশে দ্বার, শোভা পায় চাঁরিটি মিনারও চাঁতাঁলের চার প্রান্তে । 
কিন্ত নাই তার অঙ্গে স্থপতির স্বন্দরতম অন্পম, শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী 
নয় তার হৃদয়ের এই্বর্ে আর মনের মাধুরীতে। নাই প্রেমিকশ্রেষ্ঠ সাজাহানের 
একনিষা। নাই তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তরের বুকে, প্রেমিকের অস্তর বেদনার 
চিরন্তন প্রকাশ। সকরুণ নয় তার আকাশও এক নিত্য উচ্ছৃদিত দীর্ঘশ্বাসে। 
তাই লাভ করে নাই শ্রেষ্ঠত্ব, হয় নাই অমবর। 

দেখি, তার নিজের সমাধি-মন্দিরও | এইখানেই ধরিত্রীর বুকে, প্রখ্যাত 
মুলমান ফকির, বুরাহদ্দিনের সমাধির পাশে চিরনিব্রায় নিমগ্র হয়ে আছেন 
ভারতের মহাপরাক্রমশালী, শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী, মোগল সম্রাট ওরজজীব, 
আত্তদেহে, ভগ্নহদয়ে, অন্ুশোচনায় জর্জরিত অস্তঃকরণে। 

১৭০৭ গ্রীষ্টাব্বের ওরা মার্চের সকাল । ছুগ্ধফেননিভ শধ্যায় শুয়ে আছেন 
উরজজীব, আহমদ নগরের শিবিরে, সুদুর প্রবাসে । বহু বৎসরের অমাহ্ৃষিক 
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পরিশ্রমের ব্লাস্তিতে আর আশাভগ্নে, অবসন্্ তার দেহ আর মন। উচ্চারিত 
হয় “আল্লাহ আকবর” তার ক্ষীণ কঠ থেকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুষিয়ে 
পড়েন, প্রবল পরাক্রানস্ত বাদশাহ হুন চির নন্্রায় অভিভূত । নিয়ে আসা হয় 
তীর মরদেহ দৌলতাবাঁদে, সমাধিস্থ হয় এইখানে । 

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি তার বিব্রোহী পুত্রদের কাঁছে চিঠি লেখেন । 
আজম্কে লেখেন, আমি একাই এসেছি, যাচ্ছিও এক।। আমার দেশের 
মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করি নি, করি নি কিছু প্রজার হিতের জন্যও, তাই 
নাই কোন ভবিষ্যতের আশা, নাই ভরসাও । 

কামবঝ্সকে লেখেন, সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি আমার যত অপকীতির বোঝা, 
সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি 1! আঁজও রঞেছে অপূর্ণ, লাঁত করে নাই পরিণতি, হয়নি 
সম্পূর্ণ । অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই আমি আমার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম । 

অভিভূত হয়ে সমাধি-মন্দির দেখি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি 
যুগের ইতিহাস । অত্যাচার আর ধ্বংসের কালিমায় কালো হয়ে আছে সেই 
ইতিহাসের প্রতিটি পাতা । ধ্বংস কত হিন্দু মন্দিরের, কত বৌদ্ধ স্ত,প, চৈত্য 
আর বিহারের, কত জৈন বস্তির । বুকে নিয়ে ছিল তারা কত স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অন্ধ, দ্রাবিড়, সঙ্গ, গুপ্ত, বাকাটক, চালুক্য, রা্ট্রকুট আর 
হোয়সল স্থাপত্যের আর ভাঙ্কষের । তাদের বহু শত বৎসরের সাধনার দান। 
বুকে নিয়েছিল কত অযূল্য সম্পদ । তাই বুঝি এমন ছুঃখপূর্ণ, এমন মর্মীস্কিক, 
এমন হৃদয়বিদারক এই মৃত্যু । 

সন্বিৎ ফিরে পাই সিংহ মহাশয়ের ডাকে । সমাধিক্ষেত্রে প্রণাম জানিয়ে 
ধীরে ধীরে মোটরে গিয়ে বসি । শহর অতিক্রম করে গুরঙ্গাবাদের বৌদ্ধ 
গুহামন্দিরের সামনে উপনীত হুই। 

শহরের উত্তরে এক মাইল দূরে এক ফালি উচু, খজু, পর্বতের অঙ্গে, দাড়িয়ে 
আছে এই মন্দিরগুলি, তিন সমটিতে। আছে প্রথম সমট্টিতে একটি চৈত্য, 
বৌদ্ধ ধর্ম-মন্দির ও চারিটি বিহার, দ্বিতীয়তে চাঁরিটি বিহার, তৃতীয়তে তিনটি 
বিহার। নাই কোন ত্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমষ্টিতে। 

আমর! প্রথমে তৃতীয় সমষ্টির মন্দিরগুলি দেখি। নাই কোন বৈশিষ্ট্য এই 

মন্দিরগুলিতে । সম্বদ্ধিশালী নয় তারা স্থপতির শিল্পসস্তারে, নয় ভাস্করের 
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মৃত্তিসস্ভারেও। খুব সম্ভব নিম্িত হয় এই মন্দিরগুলি, সপ্তম শতাবীর 
শেষভাগে অন্তমিত হতে থাকে যখন বৌদ্ধ স্থাপত্য, নিপ্্রত হয় বৌদ্ধ স্থপতির 
স্থাপত্য জ্ঞান। 

দেখতে স্থরু করি, প্রথম সমষ্টির মন্দিরগুলি। প্রথমে চতুর্থ গুহামন্দির 
দেখি। ক্ষুত্রতর এই চৈত্যটি ফ্রাঁড়িয়ে আছে অর্ধ ভগ্ন অবস্থায়, চল্লিশ ফুট দীর্ঘ 
ও বত্রিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। দেখি অনুরূপ কালির চৈত্যের, এই চৈত্যের 
অভ্যন্তর ভাগ। রচিত হয় অর্ধ গোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদও কালির 
চৈত্যের অন্নকরণে। দেখি বৃত্তাংশে গর্ভগৃহে অর্ধ গোলাকৃতি স্তপও অন্থরূপ 
কালির চৈত্যের, নাই তার অঙ্গে কোন বৌদ্ধ মুতি। বৌদ্ধ মৃতি নাই 
প্রাচীরের গান্রেও। দেখি, শোভিত সম্মুখ ভাগের প্রাচীরের গাত্র আর 
কেন্ত্স্থলের চতুাদক অপরূপ তোরণ দিয়ে। তাই মনে হয়, নিমিত এই 
চৈত্যটি হীনষান বৌদ্ধ যুগে, গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে 

তৃতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম, স্বন্দরতম আর প্রকষ্টতম 
গুহামন্দির গুরঙ্গাবাদের, নিমিত হয় ষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, 
গুপ্ত যুগে। মহা সমৃদ্ধিশীলী হয়ে আছে এই বিহাঁরটি, স্তম্ভের অঙ্গের 
শিল্পসস্ভারে ও শীর্ষদেশের মৃতিসম্পদে। শোভিত হয়ে আছে তার প্রাচীরের 
গাত্রও, অনবদ্য, সুন্দরতম, মহিমময় মৃতিদস্তারে, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুপ্ত যুগের 
স্থপতির আর তান্বরের। 

একটি সুন্দরতম স্ত্তযুক্ত অলিন্দ অতিক্রম করে, আমর! মন্দিরের ভিতরে, 
কেন্তরস্থলের সভাগৃহে উপনীত হুই। দেখি, বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি 
অনবদ্ধ স্থন্দরতম স্তম্ভ, নিধিত হয়েছে তার চাঁরিপাশে প্রকোষ্ঠ, বাসস্থান 
বৌদ্ধ শ্রমপের। শোভিত স্তত্তদড, স্ুন্বরতম, সু গঠন মুতি দিয়ে, মৃতি 
বুদ্ধের, মুত্তি বোধিসত্বের, মুত্তি কত দেবদেবীরও-_অলম্কৃত লতা-পল্পবেও। 
শোভ। পায় স্তনের শীর্দেশে অন্থপম বন্ধনী, বন্ধনীর অঙ্গে সুন্দরতম মৃতি। 
বন্ধনীর শীর্ধদেশে রচিত হয় পানর, পাত্রের ভিতরে পল্পবগুচ্ছ। পরিচিত 
এই স্তত্তগুলি “পাত্র-পল্পব প্রতীক” স্তস্ত নামে, অন্যতম সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ 
সতস্ত বৌদ্ধ স্থপতির। দেখেছি অলিন্দের বুকেও অনুরূপ স্তম্ভ, অনুরূপ গঠনে, 
অঙ্গের শিল্পম্পদে আর শীর্ষদেশের মৃতিসম্ভারে । দেখি স্থবিশাল, মহা মহিমময় 
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মৃতি দিয়ে শোভিত সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্র, মৃতি বুদ্ধের, মৃত্তি বোধিসত্বের, 
যুত্তি অতিকায় দেবদেবীরও, বসে আছেন তীর। কত বিভিন্ন ভঙ্গিতে, ভূষিত 
হয়ে আছেন কত বিচিন্র বন্ুমূল্য ভূষণে আর বসনে, কত জড়োয়ার অলঙ্কারে । 
অনবদ্য এই মুতিগুলির সুষ্ঠ গঠন, জীবন্ত, শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি এক মহা! গৌরবময় 
যুগের, দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে । 

বিহারের প্রত্যন্ত দেশে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্যন্ধ হয়ে যাই 
গর্ভগৃহের মৃতির সম্ভার দেখে । দেখি, সিংহাসনে বসে আছেন এক স্থবিশাল 
বুদ্ধ, বসে আছেন মহামহিমময় মৃতিতে, অপরূপ, সুষ্ঠ গঠন এই মৃতিটি, 
একেবারে জীবন্ত। তার সামনে মুখোমুখি হয়ে ছুই দল প্রমাণ আকৃতির 
পূজারী, আছেন, তীর জান্বগতিতে। আছেন তীর্দের মধ্যে কয়েকজন 
পুরুষ, কয়েকটি ব্ূপবতী নারীও আছেন। তাদের কারও হস্তে মাল, 
কেউ হস্তে ধরে আছেন পুজার উপচাঁর, কেউ আছেন কৃতাগ্তলিপুটে । সঙ্জিত 
তারাও বহুমুল্য ভূষণে আর বসনে। তাদের শিরে শোভা পায় বহুমূল্য 
শিরোভূৃষণ, কর্ণে হীরক কুগুল, কঠে মুক্তার মালা, বাহুতে মণিমুক্তা-খচিত 
বাজুবন্ধ, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণপ। তাঁরা ভক্তিভবে, অবনত মস্তকে দেবতাকে 
পূজা করেন। প্রতিফলিত হয় তাদের চোখেমুখে, তাদের অস্তর-নিহিত 
অপরিসীম প্রগাঢ় ভক্তির উচ্ছান__তীদের অন্তরের ভাষা । প্রদীপ্ত হয় 
তার্দের আনন, উদ্ভাসিত হয় নয়ন, বিকশিত হয় সর্বাঙ্গ ভক্তির পুলকে। 
অপরূপ এই মুতিমস্তার, অনবছ্ধা, স্বন্দরতম, মহামছিমময়, জীবন্ত । প্রাণময় 
তাদের প্রতিটি অঙ্গ, ভাস্করের হস্তের স্ুনিপুণ স্পর্শে, বাজ্ময়, তার হৃদয়ের 
অতুল এশ্বর্ষে, আর মনের অপরিসীম মাধুরীতে। তাই বুকে নিয়ে আছে 
এই মৃতিসম্ভার, শেষ্ঠ নিদর্শন সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ মহাঁযান ভাস্করের, সর্ব 
ভারতের ভাস্করেরও । প্রতীক এক শ্রেষ্ট স্থষ্টির, এক অমর কীতির। তাই 
সৌভাগ্যশালী হয় ভারত, বিশ্বের ভাস্করের দরবারে, শেষ্টত্বের আসন 
লাভ করে। 

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মত্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি, ষুগাবতার, মহামানব 
বুদ্ধকে। জানাই গুপ্ত রাজাদের, শ্রেষ্ঠ অষ্টা তীরা তারতের। জানাই 
ভাস্করকেও। অমর তারা৷ ইতিহানের পাতায়। 
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দ্বিতীয় গুহামন্দির দেখি। অন্ুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের এই মন্দিরটি, 
সমসাময়িকও। এই বিহারটিও গপ্তরাজারাই নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে 
আছে এই বিহারটিও স্থন্দর স্তম্ভ ও মুত্িসভ্ভার, কিন্ত স্ন্দরতম নয় তার! 
তৃতীয় গুহামন্দিরের স্তস্ত আর মুত্তিস্তারের মত। নয় তেমন সমৃদ্ধিশীলীও, 
ভাঙ্করের হস্তের স্থনিপুণ স্পর্শে। 

প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হুই। অনুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের পরিকল্পনায় 
আর নির্মাণকুশলতায়, সমসাময়িকও। নির্মাণ করেন এই গুহামন্দিরটিও 
গুধরাজার।। দেখি স্বন্বরতর এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য 
ন্ন্বর্তম স্তভ। স্তস্তের দণ্ডে শোতা পায় মৃতিসম্ভার, শোভা! পায় লতা- 
পল্লবও। শীর্ষদেশে রচিত হয় মৃতি দিয়ে বন্ধনী, অনুরূপ বাতাপির ( বাদামির ) 
স্তম্ভের শীর্ষদেশের সুন্দরতম বন্ধনীর। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্ুস্তের অঙ্পের 
আর শীর্দেশের শিল্পপভার, দেখি মৃতিসস্তারও। দেখি অলঙ্কৃত সভাগৃহের 
প্রাচীরের গাত্রও, স্থবিশাল, মহিমময় মৃতি দিয়ে, মাত বুদ্ধের, মৃতি বোধিসত্বের, 
মৃতি বিশালকায় দেবদেবীরও | দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে । 

দেখি, একে একে পঞ্চম আর যষ্ঠ গুহামন্দির । নিমিত হয় এই বিহার- 
গুলিও যষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীতে, গুপ্ত রাজারাই নির্মাণ করেন। বুকে 
নিয়ে আছে এই বিহারগুলিও সুন্দরতম অনবছ্ স্তম্ভ আর বৃহৎ মহিমময় 
মৃতিসভ্ভার। 

সব শেষে সপ্তম গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম স্বন্দরতম আর 
শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির গুরঙ্গাবাদের, সমসাময়িক এই মন্দিরটি তৃতীয় গুহামন্দিরের | 
পড়ে সমপর্যায়েও, স্তন্তের শ্রেষ্ঠত্ব আর প্রাচীরের গাত্রের মুতসভারের 
মহামহিমময়ত্বে। এই বিহারটিও গুপ্তরাজার। নির্মাণ করেন। দোখ রচিত 
হয় সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে প্রকোষ্ঠ, বেষ্টিত নয় সভাগৃহ প্রকোষ্ঠ দিয়ে। দেখি 
রচিত প্রকোষ্ঠের চারিপাশে প্রদক্ষিণের পথও। ব্যতিক্রম বৌদ্ধ বিহারের, 
পূর্বাভাষ এলোরার পরবর্তী কালের হিন্দু গুহামন্দির রামেশ্বরমের। 

দেখি মুগ্ধ হয়ে এই বিহারের স্তস্তগুলির অঙ্গের অনবন্ধ হ্ন্দরতম শিল্পনম্পদ। 
দেখি তাদের শীর্বদেশের আঁর বন্ধনীর অজের মহামহিমময় মৃতিসম্ভার অনুরূপ 
তৃতীয় গুহামন্দিরের স্তত্তের। দেখি ঘুরে ঘুরে সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রের 
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বৃহৎ মৃতিসম্ভারও । মহ1-সমৃদ্ধিশালী তার৷ ভাস্করের হস্তে স্থনিপুণ স্পর্শে 
তার হৃদয়ের অতুল এশ্বর্ষে আর অস্তহীন মাঁধুরীতে। তাই অনবধ, সুন্দরতম, 
মহামহিমময়, প্রতীক তার৷ শ্রেষ্ঠ টির, অেষ্ঠ কীতির, এক মহাগৌরবমস়্ 
যুগের। 

বপন করেন যে বীজ গুগুযুগের বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাক্কর নাসিকে আর 
কানেরিতে, পরিণত হয় সেই বীজ মহামহীরুহে, অজস্তাতে আর ওরঙ্গাবাঁদে। 
সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে তাদের স্তভ্তে, করে তাদের মৃতিসম্তারেও। লাভ 
করে তার! শ্রেষ্ঠত্বের আপন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্যের দরবারে, 
হয় বিশ্বজিৎ । 

স্থপতিকে আর ভাস্তরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধর্মশালায় ফিরে আসি। 
আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে ওুরঙাবাদের মন্দিরের স্মৃতি, মনের মণিকোঠায়। 


দশম পরিচ্ছেদ 
এলোর৷ 
১। বিশ্বকর্ম! চৈত্য ২। দোতলা বিহার 
৩। কৈলাস শৈব মন্দির ৪9। দশাবতাঁর বিষণ মন্দির 
৫। রামেশ্বরম্‌ শৈব মন্দির ৬। ইন্দ্রসভা জৈন মন্দির 


তার পরের দিন ভোরে উঠে আগের দিনের মত প্রাতঃকুত্য ও সান 
সমাপন করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ট্যাক্সির পিছনে বেঁধে নিয়ে এলোর৷ 
অভিমুখে রওনা হুই। | 

এক ট্যান্সিতে আমি ও আমার স্ত্রী, সকন্তা মিসেস হাঁজর। আর সিংহ 
সাহেব উঠি। দ্বিতীয়টিতে সপরিবারে কেদার, আমার কন্া, আর চাঁকরটি। 
এক সঙ্গেই ট্যাক্সি ছাড়ে। আমর। আগে যাই। আমাদের অন্থুগমন করে 
কেদারর] । 

কিছুক্ষণ পরেই দেখ! যায় না পিছনের গাড়ীর চিহ্ৃ, হয়ে যায় অদৃশ্ঠ | 
মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমাদের ট্যাক্সি দৌলতাবাদের ছুর্গের সামনে এসে থামে । 
আমর! গাঁড়ী থেকে নেমে ছ্িতীয় গাড়ীর অপেক্ষায় থাঁকি। অর্ধ ঘণ্টা 
অতিবাহিত হয় কিন্তু দর্শন মেলে ন! দ্বিতীয় ট্যাঁক্সির। সম্ভব নয় এত অধিক 
সময় লাগ! সাত মাইল অতিক্রম করতে । নিশ্চয়ই বিকল হয়েছে যন্ত্র, অচল 
হয়েছে গাড়ী । অথবা কোন আকম্মিক বিপদ হয়েছে। এক মহা আতঙ্কে 
কণ্টকিত হয় সর্বাঙ্গ । আছে সেই গাড়ীতে ছেলেমেয়েরা, কেদার আর হাজর]। 

সিংহ সাহেব আমাদের গাড়ী নিয়ে যান। অতিবাহিত হয়ে যায় আরও 
আধ ঘণ্টা । এক লীমাহীন আতঙ্কে আর উত্কঠীায় ছেয়ে ফেলে আমাদের 
অস্তকরণ, দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তাদের আলবার পথের পানে । হঠাৎ দিকচক্রবাল 
থেকে ভেসে ওঠে ছুখানি গাড়ী, শেষে উপনীত হয় ছুর্গের সামনে । ফেলি 
স্বস্তির নিশ্বীস। শুনি, সত্যই যন্ত্র বিকল হয়ে বাহন অচল হয়েছিল। কিন্তু 
ব্যাধি সামান্তই, তাই বিলম্ব হয় নাই নিরাময় হতে। ড্রাইভার ভবিত্যৎ 
নিরাপতারও ভরস। দেয়। 
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সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক মহিমময়, স্থ-উচ্চ গিরিশ্রেণী। সমস্ত পর্বত আর তার 
শীর্ষদেশ অলঙ্কত করে আছে একটি স্থবিশাল দুর্গের ধ্বংমাবশেষ। এই সেই 
দেবগিরির স্প্রসিদ্ধ ছুর্গ। এই দুর্গই ছিল একদিন শত্রর অনতিক্রমনীয়, 
ছিল হূর্ভেগ্ভও | বরাঁজত্ব করতে. এখানে দেবগিরির যাদব নৃপতিরা। 
শ্রীকষ্ণের পূর্ব-পুক্ষ যছুর বংশধর তারা, অবতীর্ণ হন দাক্ষিণাত্যের রঙ্গমঞ্চ, 
রাষ্ট্রকট আর পরবর্তা চালুক্যরাজাদের অধীনে- সামন্ত রাজারূপে। দ্বাদশ 
শতাব্দীতে, কল্যাণের চালুক্যরাজাদের পতন হলে ১১৮৮ খ্রীষ্টান্বে ভিল্লম 
দেবগিরিতে স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য। পিংঘন শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই 
বংশের পরাজিত করেন চোলদেন। বিস্তৃত হয় যাদব রাজ্যের সীমানা, উত্তরে 
নর্মদা থেকে দক্ষিণে ক্ষণপ্রতা। পর্যস্ত । পারদর্শা সঙ্গীতশাস্ত্রেও। তিনি ভান 
রচনা করেন তাঁর মন্ত্রী সারঙ্গধর প্রণীত সঙ্গীত গ্রন্থের । রাজত্ব করেন একে 
একে তার দুই পৌত্র কষ আর মহাদেব। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণের পুত্র 
রামচন্দ্র অধিরোহন করেন দেবগিরির সিংহাঁপনে। বিদ্যোৎসাহী তিনি, 
অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাঁজসভা৷ চতুর্বর্গ চিন্তামণি প্রণেতা হ্মাব্রি, করেন 
মনীষী বোপদেব আর জ্ঞানেশ্বরও | 

১২৯৪ খ্রীষ্টাকে আলাউদ্দিন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন । লুণ্ঠিত হয় 
দেবগিরি। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাব সেনাপতি মালিক কাফুর দ্বিতীয় বার 
দেবগিরি আক্রমণ করেন । পরাজিত হন রামচন্দ্র, নিহত হন তার পুত্র, নিহত 
হন তাঁর জামাত। হরপালও ১৩১৭ শ্রীষ্টাবে। দেবগিরি আসে দ্িলীর সম্রাট 
মুমলমান আলাউদ্দিনের অধিকারে । 'অবসান হয় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রের 
প্রতৃত্ব, স্থপ্ত থাকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত। 

আলাউদ্দীনের হাতে পরাজিত হয়ে এই দেবগিরিতেই রামচন্দ্রের কাছে 
আশ্রয় নেন গুজরাটের রাঁজ! বাঁঘেলা, রাঁজপুতবংশের দ্বিতীয় রায় কর্ণদেব, সঙ্গে 
নিয়ে পরম দূপবতী কন্তা| দেবলাদেবী । হৃতা হন তার পত্বী কমলাদেবী, 
পরিণতা হুন সম্রাটের অন্যতম! প্রিয়তমা মহিষীতে। রাজ রামচন্দ্রের 
পরাজয়ের পর ধৃত হন দেবলাদেবীও। বিবাহ হয় ঠার সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, 
খিজির খানের সঙ্গে । 

খিলজীর পতন হলে দেবগিরি তুঘলকদের অধিকারে আসে। ১৩২৭ 
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্ীপ্তাবে মহম্মদ তৃঘলক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। 
পরিচিত হয় দ্বেবগিরি দৌলতাবাদ নাঁমে, অন্তহিত হয় ইতিহাসের পাতার 
অন্তরালে । নিগ্রিত হয় রাজপ্রাসাদ আর স্থন্দর অট্টালিকাশ্রেণী। রচিত হয় 
কত উদ্ভান শোভিত পত্র-পুষ্পে। পরিণত হয় দৌলতাঁবাদ এক বৃহৎ 
নয়নাভিরাম নগরে । নিমিত হয় দিলী থেকে দৌলতাবাদ পর্যস্ত সাত শত 
মাইল দীর্ঘ একটি প্রশস্ত রাঁজপথও। কিন্তু সম্ভব হয় না দিলীবাসীর 
সহজ আগমন। পথে মৃত্যুব্ণ করে বহু দিল্লীবাসী। যাঁরা এসে পৌছাক়্ 
অক্ষত থাকে না তারাও। তাই ফিরে যেতে হয় সআাটকে দিল্লীতে। 
দৌলতাবাদে নিযুক্ত হন বাজ্যপাল। | 

পতন হয় দিল্লীর সুলতান, তুঘলকদের, দৌলতাবাদ বাহমনী রাজ্যের 
অধীনে আসে। ১৪২৯ গ্রীষ্টাব্ে দৌলতাবাদ আহম্মদ নগরের মালিক আহম্মদ 
বারির অধিকারে আসে। তিনি ছিলেন গোদাবরীর উত্তরের পথি,র হিন্দু 
নায়কের পুত্র, যোগ দেন মহম্মদ গাওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে। নিযুক্ত হন 
প্রধানমন্ত্রী, মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর, হন জুনারের শাসনকর্তা । শেষে 
হন স্বাধীন নৃপতি। স্থাপিত হয় রাজধানী আহম্মদনগরে, নিজের নামানুমারে। 
এই দৌলতাবাদেই, ১৪৩৫ শ্রীষ্টাব্দে বাহমনীর। নির্মাণ করেন একটি অপরূপ 
মিনার, পরিচিত ঈ।দমিনাঁর' নামে । 

১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট সাজাহান সাড়ে দশ লক্ষ টাক! ঘুষ দিয়ে 
অধিকার করেন এই অনতিক্রমণীয় দুর্গ আহম্মদনগরের হাত থেকে । ১৬৩৩ 
্ীষ্টাব্ে আহম্মদনগ রও মুঘলের অধিকারে আসে । বন্দী হন রাজ! হুসেন সাহ 
গোয়ালিয়রের ছুর্গে। পরিসমাপ্তি হয় আহম্মদ্নগরে নিজামশাহী বংশের 
রাজত্বের । 

১৬৩৬ খ্রীষ্টান থেকে এই দৌলতাবাদ থেকেই পরিচালিত হয় মুঘলের 
দ্াক্ষিণাত্য বিজয়ের অভিষান । খান্দেশ, বেরার আর তেলিঙ্গান। একে একে 
তাদের অধিকারে আমে। অষ্টাদশ বধাঁয় যুবক ওরজজীব নিযুক্ত হুন 
দ্বাক্ষিণাত্যের রাঁজ্যপাল। আবার সআাট হয়ে এই দৌলতাবাদের নিকটে 
অবস্থিত ওরঙা বাদে শিবির স্থাপন করেন গুঁরঙ্গজীব ১৬৮২ শ্রীষ্টাবে। এখান 
থেকেই একে একে জয় করেন গোলকুণ্। আর বিজাপুর ৷ কিন্তু সম্পূর্ণ দমন 
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করতে পারেন না মহারাষ্ট্রদের। এই ছুগেই, গোলকুগ্ডার স্থলতান আবুল 
হাসানকে কাটাতে হয় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি । এইখানে বসেই, ১৬৯০ 
্ীষ্টান্দে উপনীত হয় মুঘল সাআজ্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, বিস্তৃত হয় তার 
সীমানা কাবুল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত, কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যস্ত। কিন্তু স্থখ 
নাই সম্রাটের মনে, নাই শাস্তিও। বিদ্রোহী সেনাপতিরা, বিদ্রোহী নিজের 
পুত্রেণাও। বিজয়ের অভিযানের চাহিদা মেটাতে শূন্য রাজকোষ। বাংলার 
দেওয়ান, মুসিদকুলিখানের প্রেরিত অর্থের আগমনের প্রতীক্ষায় কাটাতে হয় 
দিন। তাতেই নির্বাহ হয় সংসারের খরচ । হশষে ৩রা মার্চ ১৭০৭ খ্রীষ্টাবঝে 
নির্বাপিত হয় তার জীবন-প্রদীপ। আহম্মদনগরের শিবিরে তিনি ত্যাগ 
করেন শেষ নিশ্বান। সমাধিস্থ হয় তার মৃতদেহ, ওরঙ্গাবাদে, প্রমিদ্ধ মুনলমান, 
সাধু বারুম্থদ্দিনের সম1ধর পাশে । 

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাধের স্থগ/সিদ্ধ দুর্গ মহারাষ্ট্রের অধিকারে আসে। 
অধিকারে আসে পেশোয়ার । অধিকার করেন তার ভাতা সদাশিবরাও। 

মহারাষ্ট্রের শতন হ'লে, হায়দ্রাবাদের নিজামের অধিকারে আসে । স্থাপিত 
হয় ওরঙ্গাবাদে তাদের দ্বিতীয় রাজধানী । অনুচ্চ শৈলশ্রেণীতে বেষ্টিত হয়ে 
আছে ওরঙ্গাবাদ, প্রকৃতির এক স্থন্দরতম পরিবেশে, এক লীলা নিকেতনে । 

পুত্র কন্যাদের কেদার আর সিংহ মহাশয়ের জিম্মায় রেখে আমরা আর 
সকলে মিংহদ্বার অতিক্রম করে ছুর্গের ভিতরে প্রবেশ করি। বামে এক 
স্থবিশাল জলশৃন্ জলাশয় বেষ্টিত স্থ-উচ্চ পাড় ও সোপানের শ্রেণী দিয়ে। 
তার পাড়ে ভারতমাতার মন্দির, নিমিত পরবতাঁকালে। দক্ষিণে স্বগ্রশস্ত 
চত্বরে, উচু মঞ্চের উপর দীড়িয়ে আছে একটি মিনার, খুব সম্ভব টাদমিনার। 
নির্মাণ করেন এই স্থন্দর মিনারটি বাহমনী রাজার! ১৪৩৫ শ্রীষ্টাবে, বুকে নিয়ে 
ভারতীয়, তুর্কী, মিশরীয় আর পারশ্তের প্ররুষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন তাদের 
অনবদ্য, সুসামপত্য, স্থন্দরতম সংমিশ্রণ, দেখি মুগ্ধ হয়ে। 

ভারতমাতার মন্দির দ্বেখে, আমর! উঠতে থাকি দুর্গের শীর্ষদেশে। খজু 
আর উচু এই সোপানের শ্রেণী, সঙ্কীণ, অসংস্কৃতও, কখন মোজা, কখনও সপিল 
গতিতে উঠেছে । তাই কষ্টসাধ্য এই আরোহণ, বিপদসৃন্কুলও, উঠতে হয় 
সাবধানে পদক্ষেপ করে, মস্থর গতিতে। 
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কিছুদূর উঠবার পর একটি চলমান সেতুর (ড্র ব্রিজ) নিকটে উপনীত 
হই। সেতু অতিক্রম করে একটি চত্বরে উপস্থিত হই। ীড়িয়ে আছে এই 
চত্বরে একটি লৌহ কামান, অঙ্গে নিয়ে ছাঁগমুণ্ড, তাই পরিচিত “র্যাম্স হেড 
নামে। 

প্রাঙ্গণ পার হয়ে অতিক্রম করি একে একে কত অলিন্দ, কত কক্ষ, অঙ্গে 
নিয়ে হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন, উপনীত হই একটি স্থড়ঙ্গের সামনে । আরোহণের 
ক্লাস্তিতে অবসন্ন হাঁজর। ও মিসেস বন্থ_ অক্ষম অগ্রসর হতে, এইখানে বসে 
পড়েন। 

ঘন তিমিরাঁবুত সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ অতিক্রম.করে আমর। তিনজন একটি 
প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে একটি উন্মুক্ত বাতায়নের পাঁশে এসে ফ্লাড়াই। গাইড 
বলে এইটিই “ভূলতূলিয়।”, এখানে ভুলিয়ে নিয়ে আপা হত অবাঞ্চিত নর- 
নারীদের। নিক্ষিপ্ত হত তার এই বাতায়ন থেকে দুর্গের বাইরে, গড়িয়ে 
পড়ত সহত্্ ফুট নীচু পর্বতকন্দরে, বিচুর্ণ হত তাদের দেহ, হত জীবনাস্ত। 
দৃষ্টি নিবন্ধ হয় বহিঃ পানে। দেখি পর্বতের অঙ্গে গভীর শ্যাম অরণ্য, 
বুকে নিয়ে ঘন বনবীথি আর লতাগুল্স, স্পর্শ করে সেই অরণ্য শৈলমালার 
পাদদেশ। পদতলে পরিখার বক্ষে প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র শোতন্বিনী। 
বিপরীত দিকে দিগন্ত-বিস্ূত সবুজ ক্ষেত। দেখা যায়, কয়েকটি ক্ষুদ্র 
গ্রামও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে প্রান্তরে । দেখি স্তব্ধ বিম্ময়ে মক হয়ে প্রকৃতির 
এই উদ্দাম অপরূপ রূপ। সম্বিৎ ফিরে পাই গাইডের ডাকে । বলে, 
একেবারে শীর্ষদেশে দীড়িয়ে আছে যাদব রাজাদের নিমিত দেবালয়, সেই 
মন্দিরে বিরাজ করেন বিষ্ণুর পাদপন্ম। সাহসে বুক ভবে নিয়ে গাইডের 
অন্থগমন করি । করেন লীলা হাঁজরাও, ধীরে ধীরে অতিক্রমণ করেন 
সোঁপানের শ্রেণী। সক্ষম হন ন৷ আমার স্ত্রী, সাফল্যমপ্ডিত হয় শুধু আমাদের 
দুজনের স্বর্গরো!হণের প্রচেষ্টা । এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রকোষ্ঠ, 
নাই তাতে কোন গবাক্ষ, রুদ্ধ তার প্রবেশ ছ্বারও। গাইড বলে, এই গৃহেই 
মুনলমান রাজার বারুদ রাখতেন, ছিল এই ছুর্গের বারুদের গুদাম। পাঁচ 
বদর পূর্বে এ কক্ষ থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে সহ বৎসর পূর্বের তৈরী বহু শত 
মণ বারুদ, দগ্ধিভূত হয়েছে সেই বারুদ, পরিণত হয়েছে ভস্মে। 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ১২৭ 


ধীরে ধীরে নেমে আসি, সঙ্গে নিয়ে আমি ধার! মাঝ রাস্তায় বসে থাকেন। 
বঞ্চিত ধার! ত্বর্গারোহণের সৌভাগ্য থেকে । 

দেখি চা প্রস্তত, সামনের দোকানের বৃহৎ পপিতা তিনটি আর কমলা- 
লেবুগুলিও নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছ আমাদের গাড়ির ভিতরে। 

সমত্বরে, কলকণ্ঠে আমাদের বিজয় অভিষানের সন্বর্ধন1] শেষ হুলে চা পান 
করে আমর] আবার গাঁড়িতে উঠে বসি। গাড়ি বিদ্যুৎ-গতিতে এলোরা 
অভিমুখে ছুটে । পিপল ঘাটের ছু পাশের সুবিশাল পিপল বৃক্ষের ভিতর দিয়ে 
মাইল নয়েক রাম্ত। অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি এলোরায় কৈলাসের 
মন্দিরের সামনে এসে থামে । ৈলমালার অঙ্গবেয়ে নৃত্য-চপল গতিতে নেমে 
আমে একটি নির্ঝর, সেই নির্বরের জলে স্থ্টি হয় একটি কুণ্ড। সেই কুণ্ডের 
পাশে জিনিসপত্র নামিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসি । বার কর! হয় খাবার, মাংস 
আর পরোটা সাজান হয় ভিসে, হয় জলে ভরতি ছুইটি মোরাই, ডজনখানেক 
কল৷ আর কয়েকটি কমলালেবুও। কুণ্ডের জলে একে একে হাত মৃখ ধুয়ে নিয়ে 
সকলে আহারে নিষুক্ত হই। আহার সমাপ্তে জিনিসপত্র গাড়ির মধ্যে তুলে 
দিয়ে আমরা ষোঁড়শ গুহামন্দির কৈলাস দেখতে অগ্রসর হই। পরিচিত 
শিবের স্বর্গ নামেও । নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি রাষ্ট্রকূট শ্রেষ্ট প্রথম কৃষ্ণ, 
৭৫৭ থেকে ৭৮৩ গ্রীষ্টাবধে। উপনীত হন এই সময়ে রাষ্্রকুট নৃপতিরা, উন্নতির 
শ্রেষ্ঠ শিখবে, হুন মহাসমৃদ্ধিশালীও। 

আর ভারতের স্থ্টি থেকেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম। পৃজিত হন দেবদেবী। 
শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে ব্রন্ধা, বিষণ ও মহেশ্বর | প্রধান ইন্দ্র, বরুণ, সবিতা, মারুত 
আর অগ্নি। পৃজিত হন শক্তিও__কালী, তারা আর ছূর্গা। পৃজিতা হন 
তার] গৃহকোণে, হন মন্দিরেও, হিন্দুরা জন্মাস্তর মানে। মানে আত্মার 
অবিনশ্বরতা আর দেহের মরণশীলত|। বার বার জন্ম নেয় আত্মা। মৃত্যু 
হয় দেহের, হয় না আত্মার-_সহুন্্র কোটি জন্মের ভিতর দিয়ে লীন হয় পরম 
ব্রন্ম-_ অনাদি, অনস্ত ব্রহ্ম । 

অনার্ষের পূজা! করে ভূত, দানব আর নাগ অথব! সর্পকে। 

জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব কপিলাবাঘ্ত নগরে, নৃপতি শুদ্ধোধনের ওরসে 
মহারাণী মায়ার গর্ভে। তার নাম রাখা হয় গৌতম। লালিত হন তিনি 
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এশবর্ধের প্রাচুর্যের মধ্যে, বিলাসে ও ব্যসনে। ষোল বৎমর বয়সে পরম রূপবতী 
যশোধারার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। জন্মায় এক রূপবান পুত্রও। নাম 
তার রাহুল। 

একদিন প্রাসাদের বাইরে ভ্রমণে গিয়ে, তিনি রোগ, জর! ও মৃত্যুকে 
দেখেন। মিথ্যা মনে হয় রাজন্থখ। স্থখ পান না অতুল এশ্বর্ষের ক্রোড়ে 
জীবন যাপনে । এর আগেও তিনি এক এক কল্পে ত্রয়োবিংশবার পৃথিবীতে 
জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ হবেন বলে। কিন্তু জন্মেছিলেন বোধিসত্ব 
হয়ে। হতে পারেন নাই বুদ্ধ। মন প্রস্তুত ছিল। একদিন তিনি সংসার 
ত্যাগ করে চলে যান। পরিত্যাগ করে যান ন্নেহময় পিতামাতা, ফেলে রেখে 
যান পিয়তম! পত্বী আর প্রাণাধিক পুত্র রাহুলকেও। পরিত্যাগ করে ধান 
ভবিষ্যৎ সিংহাসনের মোহ। তখন তার উনত্রিশ বৎসর বয়স। বনু স্থানে 
ভ্রমণ করে গয়াতে উপনীত হন। নিমগ্ন হন ধ্যানে এক বটবৃক্ষের নীচে । 
নিষুক্ত থাকেন কঠোর তপন্তাঁয় দীর্ঘ ষ্ঠ বংসর। লাভ করেন জ্ঞানের 
আলোক। হুন পরম জ্ঞানী, হন তথাগত, হন বুদ্ধ। অবগত হন নির্বাণ লাভের 
উপায়, পথ মৌক্ষলাভের-_জন্মান্তরের কষ্ট বিদূরিত হবারও । 

আমন ত্যাগ করে তিনি মুক্তির বাণী প্রচার করতে স্থুরু করেন। বলেন, 
নাই মুক্তি আনন্দে, উপভোগে, মুক্তি মাই কঠোর তপস্তাতেও | তিনি প্রচার 
করেন জগতবাসীর কাছে তার মুক্তির বাঁণী-_-সে বাণী হিংসার আর সাম্যের, 
শাস্তির বাণীও। সৎ পথে থেকে, সৎ কার্ষের ভিতর দিয়ে নিবাণ লাভ করবার 
বাণী। 

শোনে নাই এমন বাণী পূর্বে কেউ। বলে নাই আগে কেউ-_কি করলে 
বিদুরিত হবে জন্মাস্তরের দুঃখ, এক জন্মেই মোক্ষলাভ হবে। দলে দলে তার 
শিল্ত হয়। শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন কত রাজা, কত সম্রাট । 

বুদ্ধ প্রচার করেন তীর বাণী, নগরে নগরে, একা দিক্রমে দীর্ঘ পয়তাল্িশ 
বদর । তার পর আশী বৎসর বয়মে কুশী নগরে লাভ করেন মহানির্বাপ। 
তিরোছিত হন এক মহামানব--এক যুগাবতার । 

অতিবাহিত হয় দীর্থ দ্বিশত বংসর, বৌদ্ধধর্ম আবদ্ধ থাকে গঙ্গার 
উপত্যকায়-_নালন্দায়, রাঁজগৃহে আর সাঁরনাথে। বিস্তার লাভ করতে 
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পারে না আর্য ভারতে, প্রবলতম হিন্দু ধর্মের প্রতিযোগিতায়, তার বিরুদ্ধতায়। 
আসে গ্রীষ্টপূর্ব ২৩৭ অব, মৌর্য সমতা অশোক অধিরোহণ করেন মগধের 
সিংহাসনে । বিস্তৃত হয় তার রাজ্যের সীমান! হিন্দুকুশ থেকে কলিজ পর্যস্ত। 
তিনি বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করেন । রাজধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধধর্ম, হয় ভারত 
সতরাট অশোকের ধর্মে। প্রচারিত হয় বৌদ্ধধর্ম। প্রবেশ করে মহীশূর পর্যস্ত। 
প্রেরিত হন তার পুত্র মহেন্দ্র আর কন্ত। সংঘমিত্রা সিংহলে। প্রচারক যায় 
কাশ্মীরে, গান্ধারে, ব্রহ্মদেশে, যায় তিববতেও। পৃথিবীর প্রধান ধর্মে পরিণত 
হয় বৌদ্ধধর্ম। 

লেখা হয় বুদ্ধের বাণী--বাণী অহিংসার আর সাম্যের, বাণী শাস্তিরও, 
শৈলমালার অন্দে, লিখিত হয় প্রস্তর নিশ্নিত স্তনের বুকেও। নিমিত হয় সার! 
তারতবর্ষে কত বৌদ্ধ স্ত,প, কত চৈত্য আর সভ্ঘারাম বা বিহার। কত প্রস্তর 
নিমিত রেলে শোভিত হয় স্তপ, চৈত্য আর বিহারের অঙ্গ । গড়ে ওঠে বৌদ্ধ 
স্থাপত্য ভারতের এক প্প্রাস্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত। স্বন্দরতম মহিমময় 
তাদের পরিকল্পন!, অনবদ্য তাদের রূপদান। পাঁজান তাদের অঙ্গ বৌদ্ধ স্থপতি 
আর ভাস্কর, কত বিভিন্ন অলঙ্করণে, কত অনবদ্য, অপর্প সুস্মতম শিল্পসস্তারে 
আর জীবিত মৃতিসম্ভারে। শোভিত করেন যুগের পর যুগ। রচন। করেন 
কত গৌরবময় স্ষ্টি, কত লৌন্দর্ধের প্রবণ । আজও তার নিদর্শন বুকে নিয়ে 
আছে সীচী, ভারহুত, নাসিক, আর কালি। আছে এলোরা আর 
অজস্তা। অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। 

বৌদ্ধ স্ৃপতিই প্রথমে জীবস্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে গুহামন্দির নির্মাণ স্থরু 
করেন। নিমিত হয় ঠৈত্য আর বিহার। সাজান তাদের অঙ্গ অনবদ্য 
সুন্দরতম শিল্পসম্তারে, শোতন গঠন জীবন্ত মৃতিসম্তভারেও। তারাই আর্দি, 
তারাই অগ্রণী। দানও তাদের অপর্যাপ্ত। এক পশ্চিম ভারতে, পশ্চিম ঘাটের 
শৈলমালার অঙ্গ কেটে, রেখে যান তাদের অক্ষয় কীতির নিদর্শন প্রায় পঞ্চাশটি 
স্থানে । নির্মাণ করেন সহন্র গুহামন্দির। প্রপিদ্ধতম আর শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে 
কালির, ভাজার, নাপিকের, জুনারের, কানেরির, অজস্তার আর এলোরার 
গুহামন্দির। 

হিন্দু শিল্পীরাও বৌদ্ধ:দর অনুসরণ করেন, নির্মাণ করেন গুহামন্দির 
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শৈলমালার অঙ্গে এলোরাতে, এলিফ্যাণ্টাতে আর যোগেশ্বরীতে। শ্রেষ্ঠ 
তাদের মধ্যে এলোরার কলাম আর এলিফ্যাণ্টার শিব মন্দির, পরিচিত 
গণেশগুল্ষা নামেও । 

পশ্চাদপদ হন নাই জৈন স্থপতিও। তার। অবতীর্ণ হন রঙ্গমঞ্জে সবার 
শেষে। কিন্তু পর্যাপ্ত নয় তাঁদের দান। এই এলোরাই বুকে নিয়ে আছে 
তাদের কীত্তির নিদর্শনও | এই এলোরাই ৰুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, বৌদ্ধ, 
হিন্দু আর জৈন স্থপতির আর তাস্করের, নিদর্শন চিত্রশিল্পীরও, তাদের স্থন্দরতম 
দান, অপরূপ স্থ্টি, অমর কীতি। তাই এই বৈশিষ্ট্য এলোরার, লাভ করে 
এলোর! শ্রেষ্ঠত্বের আমন বিশ্বের দরবারে, অমর হয় ইতিহাসের পাতায়। 
অমরত্ব লাভ করে তার স্থপতি, ভাক্কর আর চিন্রশিল্পীও। 

আরব দেশীয় ভুগোলবিদ্‌ মাস্থদিই প্রথমে দশম শতাববীতে এলোরার কথ। 
উল্লেখ করেন। বলেন, মহাতীর্থ এলোর1, সমবেত হন এখানে কত দেশ- 
বিদেশের ধাত্রী। 

উল্লিখিত হক এলোরা ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দেও। আলাউদ্দিনের মুমলমান 
সৈনিকের এলোর। দর্শনের পথে, বন্দী করেন গুজরাট রাজ দুহিত। ও 
দেবগিরির রামচন্দ্রের আশ্রিত দেবলাদেবীকে । 

[২]. 71176109506 তাঁর “৬০869 098 [17015, গ্রন্থে এলোরার প্যাগোডার 
কথা উল্লেখ করেন । বলেন, অতি মানবের রচিত এই গুহামন্দির গুলি । 

তার অন্্গমন করেন 4080011-09-78000 ১৭৫৮ খ্রীষ্টাবে, 91: 
00797158 116196 ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, 08796870 9৪] ১৮১০ গ্রীষ্টাকে আর 0০01. 
97198 ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে । রচনা করেন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ড/০0009:৪ ০0: 
[11079 ১৮২৩ থ্রীষ্টাকে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী [978৪০ আর 
73010988 দর্শন করেন এলোরা। তীরাই এলোরার গুহামন্দির সন্ধে বিস্তৃত 
ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। রচিত হয় তাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ “08৪ [:97009198 ০৫ 10019 ১৮৮৪ গ্রীষ্টান্ে। পুনরাবিষ্কৃত হয় 
এলোর1-_-হুয় বিশ্বজিৎ । . 

মহ! পবিত্র তীর্থ এলোরা, পরিচিত ভেলুর নামেও । নিমিত হয় এখানে 
তেত্রিশটি গুহামন্দির। নির্মীণ করেন চালুক্য ও রাষ্ট্রকুট বাজার! । রাজত্ব 
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করেন তার দাক্ষিণাত্যে, প্রবল প্রতাপে, ৫৫০ থেকে ৭৫৩ আর ৭৫৩ থেকে 
৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। কেন্দ্রস্থলে সতেরটি হিন্দু গুহামন্দির ত্রয়োদশ থেকে 
উনত্রিংশৎ্। তাঁদের দক্ষিণে প্রথম থেকে দ্বাদশ ( বারটি ) বৌদ্ধ গুহামন্দির । 
উত্তরে চারিটি জৈন গুহামন্দির, ব্রিংশৎ থেকে চতুত্রিংশৎ। 

প্রায় দেড় মাইল পরিধি নিয়ে বঙ্কিমভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে কাট। হয় 
পশ্চিমঘাটের বুক। নিমিত হয় মন্দির। ছুই প্রান্তে রচিত হয় ছুইটি শৃঙ্গ, 
পৃথক হয় মন্দিরগুলি পশ্চিম-ঘাটের মূল শৈলমাঁল! থেকে ৷ নিষিত হয় প্রথম 
ও দ্বিতীয় গুহামন্দির (বৌদ্ধ) ৫৮০ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্বে। তাঁরাই আদি 
গুহামন্দির এলোরার। নির্মাণ হরু হয় তৃতীয় ও চতুর্থ (বৌদ্ধ গুহামন্দির ) 
ও একবিংশতি, পঞ্চবিংশতি ও সগুবিংশতি হিন্দু গুহামন্দির ৬৪০ থ্রীষ্টাব্ে, 
সমাগত হয় ৬৭৫ খ্রীষ্টাবে। পঞ্চম গুহামন্দির ( বৌদ্ধ ) ও উনত্রিংশৎ গুহামন্দির 
(হিন্দু) নিমিত হয় ৫৮০ থেকে ৬৬৪ খরীষ্টাব্ধে। যষ্ট, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, 
একাদখ ও দ্বাদশ বৌদ্ধ গুহামন্দির এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ হিন্দু গুহামন্দির 
নিমিত হয় ৭০০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । নির্মাণ করেন নবগুলি মন্দিরই 
চালুক্য রাঞ্জারা। প্রেরিত হন স্থপতি আর ভাস্কর রাজধানী বাতাপি থেকে । 
তাই বুকে নিয়ে আছে এই পব মন্দির বাতাপির গুহামন্দিরের ছাপ। 

রাষ্ট্রকুট নৃপতি দস্তীতুর্গ ৭৫৩গ্রীষ্টাবে নির্মাণ করেন পঞ্চদশ গুহামন্দির (হিন্দু) 
দশাবতার। নিমিত হয় ষোড়ঘ গুহামন্দির ৫কলাল ৭৫৭ থেকে ৭৮৩ খ্রীষ্টাবে। 
নির্মাণ করেন রাষ্ট্রকুট-শ্রেষ্ট প্রথম কৃষ্ণ। ত্রয়োত্রিংশৎ ও চতুত্রিংশৎ ( জন 
গুহামন্দির ) নিমিত হয় ৭৫০ থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে । নিমিত হয় 
একত্রিংশৎ ( জন ) গুহা মন্দির, লবার শেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে । 

প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে মন্দিরেরর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। রুদ্ধ হয় গতি। 
মুগ্ধ বিশ্ময়ে দেখি মন্দিরের অপরূপ রূপ । দেখি স্তব্ধ হয়ে। বিস্বৃত হুই 
পারিপান্থিক। তুলে যাই কোথায় এসেছি, কেন এসেছি। প্রগারিত হয় দৃষ্টি 
স্থদুর অসীমের পানে। ছিন্ন হয় মনের বন্ধন। সম্মুখের মেঘ-চুদ্বিত ধূসর 
গিরিশ্রেণীর বেষ্টনী অতিক্রম করে উধ্রে” নীলাকাঁশ তে করে উপনীত হয় এক 
রহস্যালোকে, উপস্থিত হয় ত্বর্গলোকে । উৎসবে মুখরিত স্বর্গ । মুখর দেবগণ, 
মুখর দেবীরাঁও। প্রতিধ্বনিত হয় তার আকাশ-বাতান হ্ুরললনার স্থমধূর 
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সঙ্গীতে আর উর্বশীর নৃত্যে। অনবগ্ধ সেই নৃত্যের ছন্দ, নিখুত তার 
তাল। প্রতিহত হয় সেই মহানন্দের স্পন্দন হৃদয়ের প্রতিটি তস্ত্রীতে, 
আঘাত করে অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে । অভিভূত হয় মন, অবশ হয় 
দেহ। 

সিংহ মহাশয়ের ডাকে সন্থিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রনর হই। দেখি 
স্থন্দরতম চিন্রসস্ভীরে অলঙ্কত ঠকলাঁসের বাহিরের প্রাচীরের গাত্র । অববিষ্ট 
আছে কিছু চিত্রসম্ভীর ভিতরের প্রাচীরের অঙ্গেও। কতক সংস্কৃত, কতক 
দ্বিতীয় বার অস্কিত। কিন্তু যেগুলি এখনও অক্ষত আছে, স্পর্শ করে নাই 

হস্কারের তুলি, অনবগ্য তাদের বর্ণস্থষমা, অনুপম তাঁদের গঠনসৌঠ্ব, বহু 

বিস্তৃত তাদের বিষয়বস্তও। তার! লমপর্যায়ে পড়ে অজস্তার গুহামন্দিরের 
প্রাচীরের গাত্রের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর, প্রতীক শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পেরও। তাই পরিচিত 
কৈলাপ "রঙমহুল” নামেও। দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে। 

একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে শুধু এই মন্দিরটি নিয়িত হয়েছে, বুকে নিয়ে 
আছে মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্পের প্রকৃষ্ঠতম নিদর্শন, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের, 
প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাক্কর্ষেরও। চাঁরিদিকের বেষ্টনী থেকে পৃথক হয়ে ধ্রাড়িয়ে 
আছে কৈলাম, এক মহামহিমময় মৃতিতে। তিনদিকে পাহাড়ে বেষ্টিত হয়ে 
আছে অন্য গুহামন্দিরগুলি। 

প্রশস্ত আর সুউচ্চ এই মন্দিরের লর্বনিষ় তলা, সেখানে মারি সারি হস্তী, 
সিংহ ও ব্যাত্র দাড়িয়ে আছে। বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের দীড়াবার ভঙ্গি! 
কেউ নিষুক্ত যুদ্ধে, কেউ অপরকে দংশন করতে। 

তাদ্দের উপর একটি অতি প্রশস্ত কক্ষ (সভাগৃহ ) নিম্িত হয়েছে। 
শোভিত সেই সভাগৃহ, হ্-গঠন ষোলটি অপরূপ স্তভ দিয়ে। তুম্মতম আর 
আর স্ন্বরতম তাদের অঙ্গের শিল্পসম্পদ, জীবন্ত তাদের শীর্ষদেশের মৃতিসভার, 
মৃতি দেবদেবীর। উদগত হয়েছে আরও অনেক ক্ষুত্র স্তসভ প্রাচীরের গাত্রে, 
অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য অলঙ্করণ, শীর্ষে নিয়ে দেবদেবীর মৃতি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। 
তার ছুই পাশে দুইটি অলিন্দ, অন্গপম তাঁদের অঙ্গের কারুকার্ধ। প্রবেশঘারে 
রচিত হয় তোরণ, শোভিত সেই তোরণ জোড়া চন্দ্রাতপ দিয়ে । মূল মন্দিরের 
সঙ্গেও একটি আচ্ছাদিত তোরণ নংযুক্ত হয়েছে। স্বন্দরতম আর হুক্মেতম 
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তাদ্দের অঙ্গের অলঙ্করণও। তোরণের ছুই পাশে প্রাচীরের গাত্রে খোর্দিত 
হয়েছে বৃহ স্থন্দর, শোভন-গঠন মৃতি সম্ভার-__মৃতি কত দেবদেবীর । 

মূল মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে একটি স্বপ্রশস্ত মঞ্চের কেন্্ুস্থুলে, বেষ্টিত হয়ে 
আছে পাঁচটি ক্ষুদ্র মন্দির দিয়ে। এং মন্দিরে স্থপতির কল্পনা পেয়েছে পূর্ণ 
পরিণতি, লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ রূপ, তাই লাভ করেছে এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠত্বের 
আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । 

দুশ ছিয়াত্তর ফুট দীর্ঘ, একশ চুয়ানন ফুট প্রস্থ একটি স্থপ্রশন্ত প্রার্গণের মধ্যে 
মন্দিরটি দাড়িয়ে আছে। রচিত এই প্রাঙ্গণটিও একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে। 
পিছনে একটি একশ সাত ফুট উচু পর্দ। রচিত হয়েছে, সম্মুখে পাহাড় কেটে 
রচিত হয়েছে অঙ্গুরূপ একটি স্থবিশাল পর্দা । তাঁর অঙ্গে বৃহৎ মৃতি, খোদিত 
হয়েছে মৃতি শিবের আর বিষুতর। কেন্দ্রস্থলে একটি দীর্ঘ অলিন্দ, তার ছুই 
পাশে গ্রকোষ্ঠ। 

অলিন্দ অতিক্রম করে, আমর। একটি মহাঁমহিমময়ী গজলক্ষমীর মতি দেখি । 
লক্ষ্মী বনে আছেন একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর, সঙ্গে নিয়ে দুইটি হস্তী, দেবীর 
বাহন। 

প্রাঙ্গণে ফিরে এসে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করি। দেখি সামনের দিকে, দুই 
প্রান্তে দুইটি বৃহৎ হস্তা দাড়িয়ে আছে। অপব্ধূপ, জীবিত এই হস্তীমৃতিগুলি, 
শোভ। করে আছে দক্ষিণ আর উত্তর প্রাস্ত। রক্ষী তার! মন্দিরের । 

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে আর একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হই । 
দৈর্ঘ্যে একশ চৌষটি ফুট, প্রস্থে একশ নয্ব ফুট এই প্রাঙ্গণটি বুকে নিয়ে আছে 
মন্দির। সম্মুখে মন্দিরের দিকে মুখ করে, সুউচ্চ মঞ্চের উপর বসে আছেন 
নন্দী ( বুষত ), দেবতাঁর বাহন। একটি সেতু দিয়ে মণ্ডপটি সংযুক্ত হয়েছে 
মন্দিরের সঙ্গে । মগ্ডপের ছুই পাশে, ছুই পঁয়তাল্লিশ ফুট উচু ধ্বজন্তন্ত দাড়িয়ে 
আছে, শীর্ষে নিয়ে ব্রিশুল। সেতুর নীচেও ছুইটি প্রস্তরনিমিত মুঠি দেখি। 
কালভৈরবরূপী শিবের মতি, রোধদীপ্ত তাঁর আনন, বিস্তৃত অক্ষিতারকা, 
শায়িত তার পদতলে, সপ্তমাত।। মৃতি মহাযোগীরও, সঙ্গে নিয়ে দেবগণ ও 
মুনি খষি। মহিময় এই মৃতি ছুইটি। 

মেতুর দুই পাশে সোপনের শ্রেণী, উপনীত হয়েছে নুপ্রশত্ত সভাগৃহে ! 
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মোপানের প্রাচীরের গাত্রে, দক্ষিণ দিকে, খোঁদিত বিভিন্ন মৃতি। মতি দিয়ে 
রামায়ণের কাহিনী বণিত হয়েছে। কাহিনী, হৃহুমান ও বানর সৈন্যের 
সাহায্যে রাম ও লক্ষণের স্বর্ণলঙ্ক। বিজয়ের । গল্প-রাঁম কর্তৃক লঙ্কাধীশ 
রাবণবধেরও। উত্তরে মৃতি দিয়ে মহাভারতের কাহিনী। প্রাচীরের গাত্রে, 
কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের দৃশ্ত খোদিত হয়েছে। 
সারথি হয়েছেন শ্রীকষ্ণ। দাড়িয়ে আছেন কৌরবের আত্মীয়ন্বজনরাঁও, নিযুক্ত 
তার! যুদ্ধের প্রত্ততিতে। 

এই মৃত্িগুলির পিছন থেকে সর্বনিয় তল! স্থরু হয়েছে। স্বদ্ধে নিয়ে আছে 
এই তলাটি বহু বিবদমান আর যুদ্ধমান বন্য জন্ত।. সীমাহীন তাদের সংখ্যা। 
এক প্রান্তে, লঙ্কাধীশ রাবণ, ঠকলাসের নীচে ধীড়িয়ে কলা উত্তোলনে 
নিযুক্ত। তার প্রবল প্রতাপে কম্পিত ঠকলাদ। ভীত, ত্রস্তা পার্বতী ছু হাত 
বাড়িয়ে মহাদেবের ক আকর্ষণ করে আছেন। তাঁর পিছন দিয়ে 
পলায়নরত। পরিচারিকাবুন্দ। অপরূপ এই মৃন্তিগুলি। 

একটি দ্বার অতিক্রম করে একশ আঠার ফুট দীর্ঘ একটি অলিন্দে উপস্থিত 
হই। বেষ্টন করে আছে এই অলিন্দটি মন্দিরের পিছনের অর্ধাংশ । স্থন্দরতম 
উগগত সুভের শ্রেণী দিয়ে.এই প্রাঙ্গণটিকেও বারোটি গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা 
হয়েছে। শোভিত কর! হয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ এক একটি অনবদ্য, মহিময়, 
খোদিত প্রন্তরমূতি দিয়ে। সবগুলিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাষ্ট্রকুট ভাস্কর্ষের, এক মহ 
গৌরবময় কৃষির প্রতীক । তাদের মধ্যে আছেন চতুতূজা অন্পূর্ণা, হন্তে নিয়ে 
জলপাত্র, দ্বিতীয় হস্তে তিনি একটি পুষ্পকোরক ধারণ করে আছেন। লক্ষ্মীর 
অন্থকরণে কেশ বিস্তাস করেছেন। আছেন চভূভূ'জ, বালাজি, হস্তে নিয়ে 
শঙ্খ, চক্র, গদ| আর পদ্ম। নিধনকারী রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের, বিরাজ 
করেন রিষু হস্তে নিয়ে সপ্তফণাযুক্ত কালীয়র পুচ্ছ। কালীয়র হস্তে একটি 
অসি, বক্ষে স্থাপিত শ্রীকুষ্ণর পদ, শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করছেন। চতুতুক্জ, 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বরাহও আছেন, ধারণ করে আছেন ধরিত্রীকে। 
পদতলে একটি সর্প লুটিয়ে পড়েছে। দেখি গরুড় বাহনে বিষুকে, ষড়তৃজ 
বামনকেও দেখি, হস্তে নিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্ম আর অসি, স্থাপিত তার পদ 
বলির মম্তকের উপর। হস্তে একটি স্বর্ণপাত্র। চতুতূ্জ বিষণ আছেন, ধারণ 
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করে আছেন গিরিগোবর্ধনকে । শয়ন করে আছেন নারায়ণ এক বুহৎ সর্পের 
উপর, তাঁর নাভি থেকে নির্গত হয়েছে সহশ্রদল পদ্ম, তার উপর উপবিষ্ট 
চতুভূর্জ ব্রদ্ষ।। আছেন নরসিংহও, নথর দিয়ে বিদীর্ণ করেছেন 
ছিরণ্যকশিপুর উদর | চতুভু'জ, চ মূখ ব্রদ্মাও আছেন, নিষুক্ত তিনি লিজ 
উৎ্পাটনে। বুষভ বাহুনে চতুতূ্জ শিবও আছেন। আছেন নন্দীর সে 
অর্ধ-নারীশ্বর চতৃতূজ শিবও । 

দক্ষিণের অলিন্দ দেখে আমরা পূর্বদিকের বারান্দায় উপনীত হই। ধর্ঘ্যে 
একশ উননব্বই ফুট এই অলিন্দটি। এখানে রচিত হয়েছে উনিশটি প্রকোষ্ঠ। 
শোভিত প্রতিটি কক্ষ শিবের বিভিন্ন খোদিত প্রস্তর মৃত্তি দিয়ে। 
কোথাও তিনি পার্বতীর সঙ্গে বিরাজ করেন, কোথাঁও একক । বিরাজ করেন 
ব্রহ্মা আর বিষুর সঙ্গেও। অনবদ্য এই মুত্তিগুলির গঠন সৌঠ্ঠটবও প্রতীক শ্রেষ্ঠ 
ভাঙ্কর্ষের, তাদের বহুশত বৎসরের সাধনার দানের । প্রায় সবগুলি মৃতিই 
চতুতূজ। 

বিরাঁজ করেন কাল তৈরূব, তাঁর এক হস্তে শোঁতা পায় ভ্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে 
তিনি ধারণ করে আছেন পার্বতীকে। কালতৈরব শিব একটি প্রস্ফুটিত পদ্দের 
উপর বসে আছেন। দেখি নয়নযোগিনী মুতিতেও, শিবের দক্ষিণ হন্তের 
ত্রিশূল স্পর্শ করেছে পার্বতীর মস্তক, বাম হস্তে, তাঁর বক্ষ। সিদ্ধ- 
ঘোগিনীরূপেও বিরাজ করেন, তাঁর মস্তকের উপর গন্ধর্বগণ, পদ্দতলে 
পারিষদবর্গ। বালটুক। উভৈরবর্ূপে তিনি বামনের স্বন্ধের উপর নৃত্য করেন, 
তাম বাম হস্তে শৌভ1 পায় একটি দীর্ঘ ত্রিশূল। ভূপাঁল ভৈরবরূপে তিনি 
কৌপীন পরিধান করেন, তার দক্ষিণ ক্বন্ধে শোভ! পায় ত্রিশূল। বাম হস্তে 
তার ভিক্ষার পাত্র, দক্ষিণ হস্তে তিনি ভমরু বাঁজান। পার্বতী আর নন্দীকে সঙ্গে 
নিয়ে তিনি তৈরবরূপেও বিরাজ করেন, তার কে শোভা পায় একটি বুহৎ 
অজগর । দেখি তাঁকে মহাদেবের মৃতিতেও সঙ্গে নিয়ে নন্দী। বিরাঁজ 
করেন হংস বাহনে চতুভূ'জ, ত্রিমৃতি ব্রন্ধাও হস্তে নিয়ে কমগুলু আর জপের 
মালা । শিবের জট। বেয়ে গঙ্গ। অবতরণ করেন, শিবের মন্তকে শোত। পায় 
একটি গন্ধ, কণে সর্প । তাঁর বাম পাশে পার্বতী, তার মস্তকের উপর ব্রহ্মা, 
দক্ষিণ পাশে একটি হন্তী দাঁড়িয়ে আছে। বিরাজ করেন প্রদীপ্ত লিঙ্গরূপী শিব, 
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তাঁকে ব্রদ্ধ। বরাঁহ আর বিষু বেষ্টন করে আছেন। আছেন চতুভূর্জ শিবও, 
হম্তে নিয়ে ভমরু, ঘণ্টা আর গদ|। দেখি শিব আর পার্বতী বসে আছেন, 
তাদের পদতলে নন্দী। বিরাজ করেন তিনি ষড়তুজ সদাশিবের মৃতিতে। 
রথারোহণে যুদ্ধ করনে ত্রিপুবেশ্বরের সনে, সারথি তাঁর ব্র্ধা» ধবজাঁর অজে 
নন্দীর মৃতি। বষ্ঠভূঙ্জ বীরভত্ররপেও বিরাজ করেন, হত্ডে নিয়ে ত্রিশূল ডমরু 
আর পাত্র। নিযুক্ত তিনি রত্বাক্নর বধে, সঙ্গে আছেন কাঁলী, পার্বতী আর 
ভূঙ্গী | দেখি বিবাহ হয় হরপার্বতীর, পাতী দাড়িয়ে আছেন হরের বাম পাশে । 
শিবের হন্তে শেভ। পায় একটি পুষ্প, দ্বিতীয় হত্তে তিনি ধারণ করেন পার্ধতীর 
কর। তাদের নীচে ব্রহ্ম। বসে আছেন। 

সেখান থেকে আমর! উত্তরের অলিন্দে উপনীত হুই। একশ” কুড়ি ফুট 
দীর্ঘ এই অলিন্দটি। এখানেও বারোটি প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। শোতিতও 
প্রতিটি গ্রকোষ্ঠ বৃহৎ মৃত্তি দিয়ে। অধিকাংশই শিষের মৃতি। যমের হাত 
থেকে শিব মার্কণ্ডেয় খষিকে রক্ষ! করছেন । উপবিষ্ট তিনি ছুই জন কিরাতের 
সঙ্গে, তাদের একজনের হাতে শোভা পায় ধনু, অপরের হাতে সর্প। 
পাশাপাশি উপবিষ্ট শিব আর পার্বতী, নিধুক্ত তাঁর! ছাতক্রীড়াঁয়। তাদের 
নীচে এগার জন আর নন্দী বসে আছেন। আলিঙ্গন করছেন শিব-পার্বতীকে। 
মুখোমুখী হয়ে শিব আর পার্বতী বসে আছেন। উপবিষ্ট পার্বতী শিবের বাম 
উরুর উপরও । দেখি খষি মূচুকুন্দ বসে আছেন স্বদ্ষে নিয়ে থলে। কণে 
জড়িয়ে আছেন শিব অজগর সর্প, তার দক্ষিণ পাশে নন্দী দীড়িয়ে। উপৰিষ্ট 
শিব আর পার্বতী, তাদের পদতলে বাহন নন্দী। ভক্তপ্রবর রাবণ জাঙ্গ পেতে 
বসে, শিবলিঙ্গকে পূজ। করছেন। বেষ্টিত হয়ে আছে লিঙ্গটি তার নিজ হত্তে 
কতিত তার নয়টি মুণ্ড দিয়ে। সাজিয়েছেন তাঁদের পুজার উপকরণ ম্বরূপ। 

বাম দিকের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ চন্দ্রাতপে 
উপস্থিত হুই। শোভিত তার ছাদের অঙ্গ আদি চিত্রসভারে। অপরূপ 
তাদের বর্ণ সুষমা, অনবছ্য অঙ্কন পদ্ধতি। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দাড়িয়ে 
আছেন ছুইটি অতিকায় দ্বারপাল, মহামহিমময় মৃতিতে। 

দ্বার অতিক্রম করে মণ্ডপে প্রবেশ করি। প্রস্থে সাতান্ন ফুট, গভীরতায় 
পঞ্চানন ফুট এই মণ্ডুপটি। কেন্দ্রস্থলে একটি স্থপ্রশস্ত বেদি শোভ। পায়, চারকোপে 
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যোলটি বিশাল চতুফবোণ স্তম্ভ, প্রতি কোণে চারটি করে। শোভিত করেছেন 
শিল্পী তাঁদের অঙ্গ অপর্প অনম্করণে, জীবিত মৃতিসম্তারে ভূষিত তাদের 
শীর্যদেশ, শ্রেষ্ট ভাঙ্কর্ধের প্রতীক । দাঁড়িয়ে আছ্ছে ষোলটি উদগত স্তস্তও, বুকে 
নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে সুন্দরতম মৃতিসস্ভার। উত্তরের প্রাচীরের 
গাত্রে, হর-পার্বতীর মৃতি খোদ্দিত, নিযুক্ত তার! দ্যুতক্রীড়ায়। দক্ষিণের 
প্রাচীরের গাত্রে বৃষভবাহনে শিব আর পার্বতী । বেদীর চার কোণে চারটি 
দ্বার । সেই দ্বার অতিক্রম করে চারটি “ব্যালকনিতে উপনীত হতে হয়। 
শোভিত করেছেন শিল্পী এই নব ব্যালকনির ছাঁদ আর স্তম্ভের অঙ্গ, সুন্দরতম 
বিভিন্ন লতা-পল্লবে ও পুণ্পে, রচিত হয়েছে এক একটি সৌন্দর্ষের প্রশ্রবণ, 
নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উতৎ্কর্ষের | 

মণ্ডপের পূর্বপ্রান্তে তোরণের ছাদে প্রস্ফ্টিত পদ্মের উপর দাড়িয়ে আছে 
এক অপরূপ লক্ষমীমৃতি। তীর দক্ষিণে গণ সঙ্গে নিয়ে ব্রদ্ম! বসে আছেন, বামে 
গন্ধর্ব সঙ্গে বিষু্ণ। এই তোরণের প্রবেশঘ্ধারে মকরবাহনে গঙ্গ।, আর কৃর্ম 
বাহনে যমুনা, দুই স্ত্রী ঘবারপাল দ্রাড়িঘ্ে আছেন। বেদীর উপরে বিগ্রহ শিবলিঙ্গ 
বিরাজ করেন, নাই কোন শিল্পসস্তার গর্ভগূৃছে। 

দক্ষিণের সোপান দিয়ে অবতরণ করি, দেখি কত ্থন্দর মৃতি, মূতি 
গণপতির। ময়ুরবাহনে, শিশু অঙ্কে নিয়ে কাতিকেয়র মৃতি, ব্রিশূল হস্তে, 
ষগপৃষ্ঠে এক দেবীর মৃতি। মূতি সরস্বতীর ও আরও কয়েকটি দেবীর, বসে 
আছেন তাঁর৷ এক মহা সম্মেলনে, পৃথক হয়ে আছেন প্রাচীরের গাত্র থেকে। 

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে উপস্থিত হ'য়ে পূর্বপ্রাত্তে একটি স্থন্দর লক্ষ্মীর মৃতি 
দেখি। হন্তে ধরেছেন লক্ষ্মী পদ্ম, তার পশ্চাতে, লক্ষ্মীর বাহন, চারটি হস্তী 
দাড়িয়ে আছে। 

সোপান অতিক্রম করে, একটি প্রশস্ত হল ঘরে ( সভাগৃছে ) উপনীত হুই, 
মেখানে আছেন লক্কেশ্বর রাবণ। আরও কিছু দুরে অগ্রনর হয়ে একটি 
প্রদক্ষিণের পথে পৌছাই। এখানেও একটি ষাট ফুট দীর্ঘ অপিন্দ 
রচিত হয়েছে বুকে নিয়ে পাচটি বিশাল স্তম্ভ । সেখানেও বিরাজ করেন কত 
শিব আর পার্বতী, মকর বাহনে গঙ্গা আর কৃর্ম বাহনে যমুনাও। দেখি, 
এক অতি স্ন্দর বরাহমুতি, হস্তে ধারণ করে আছেন বরাহ পৃথিবীকে । 


১৩৮ মন্দিরময় ভারত 


আবার সভাগৃহে ফিরে আপি। এক প্রাস্তদ্দেশের দ্বার অতিক্রম করে 
ছাদে নির্গত হই। এইখানেই ছিয়ানব্বই ফুট উচু মন্দিরের শিখার। বা চূড়া 
নিগিত হয়েছে। 

দাড়িয়ে আছে শিখার এক মহামহিমময় মুতিতে, বুকে নিয়ে অনবদ্য 
শিল্পসস্তার। অলঙ্কৃত হয়ে আছে সুন্দরতম মৃতিসম্তারেও। প্রতীক শ্রেষ্ট 
ভান্কর্ষের আর স্থাপত্যের, এক মহাগোরবময় স্থষ্টির। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, দেখি 
স্তব্ধ হয়ে। নিম্নাংশে, উদগত ত্তত্ত দিয়ে বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। 
তাদের কোনটিতে শৌভ। পায় শিবের মৃতি, কোনটিতে বিষ্ণুর । নিখুঁত এই 
মৃতিগুলির গঠনপৌষ্ঠব, জীবস্ত। অপরূপ মুত্তি দিয়ে শোভিত প্রকো্ঠের ছাদের 
অঙ্গ ও প্রাচীরের গাত্ত। তাদের উপর নিমিত হয়েছে মন্দিরের ক্রমহন্বায়মান 
সুক্মাগ্র চুড়া। চুড়ার অঙ্গের শিল্পসস্ভারে, প্রকোষ্টের প্রাচীরের গান্রে ও তাদের 
ছাদের অঙ্গের মৃতিগুলির অনুপম গঠন-ভঙ্গিমায় এক অপরূপ সমন্বয় কর! হয়েছে। 
রচিত হয়েছে এক বিরাট সৌন্দ্ষের প্রশ্রবণ। এইখানেই দ্রাবিড়, স্থাপত্য আর 
ভাস্কর্য পেয়েছে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয়েছে উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । 

বহির্ভাগেও, পাঁচটি ক্ষুত্র মন্দির রচিত হয়েছে । দেখি একে একে। 

ফিরবার পথে আরও একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখি। দ্বারে দাড়িয়ে আছেন 
দ্বারপাল, গঙ্গা আর যমুন!। গর্ভগৃছে, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, খোঁদিত 
একটি ত্রিমৃতি_ ব্রদ্ষা, বিষু। আর মহেশ্বর। অলঙ্কত করে আছেন তার বেদিও 
এক দেবতা, সঙ্গে নিয়ে এক দেবী । এক প্রান্তে বিষু বিরাজ করেন। তার 
ছুই হস্তে দুইটি পুষ্প। বরাহও আছেন। বিস্তৃত তাঁর হস্ত। শূন্যে ধারণ 
করে আছেন ধরিত্রীকে । কেন্দ্রস্থলে প্রদীপ্ত অগ্নি। তার একদিকে দাড়িয়ে 
আছেন উমা, অপর দ্দিকে পার্বতী । তারা গণপতিকে ধরে আছেন। মহাদেব 
বসে আছেন; কণ্ঠে ধারণ করেছেন এক অঙ্জগরকে। তাঁর বাম পাশে বিষণ 
উপবিষ্ট, দক্ষিণে ত্রিমৃতি ব্রন্মা। নরসিংহও আছেন। শায়িত তার জানুর 
উপর দৈত্য হিরণ্যকশিপু। নিযুক্ত নরসিংহ তার ছুই হস্তের নখর দিয়ে তার 
উদ্দর বিদীর্ণ করতে। তাঁর পদতলে, উপবিষ্ট গরুড়। দেখি একটি মহিমময় 
গণেশের মুত্তিও। ধেমন তার অঙ্গের সৌষ্টব, তেমনই জীবন্ত তাঁর মৃতি। 
অপরূপ সুন্বরতম এই মৃতিটি, দেখি নাই এমন স্ন্দর গণেশের মূত্তি অন্য কোন 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ১৩৯ 


স্থানে, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্ষের, এক অমর কীতির। দেখে মেটে না আশ, 
হয় না পরিতৃপ্তি। 

ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি। ভাবি, এই তো স্বর্গের কৈলাস! 
নয় এ মর্তভূমি এলোরা। কৈলাস-ণেষ্ঠ দেবলোকেও, শিবের ন্বর্গ, প্রিয়তম 
দেবতাদেরও, ঈীড়িয়ে আছে সম্মুখে, নিয়ে তার সমস্ত এশ্ব্য, তার অন্তহীন 
স্থষমা। জানি না কে রচন! করেন এমন মহামহিমময় পরিকল্পনা, কোন্‌ শিল্পী 
দেন তাতে এমন স্থন্দরতম নিখুঁত রূপ? সাজান তাকে তুলনাহীন শিল্পলম্পদে, 
ঢেলে দেন হৃদয়ের সমস্ত এই্বরধ, মিশিয়ে দেন মনের অপরিণীম মাধুরী, বচন! 
করেন মত্ত্যভূমে স্বর্গের কলাস। তাই লাভ করে কৈলাপ শ্রেষ্ঠত্বের আসন, 
বিশ্বের শিল্পের দরবারে, লাভ করে যুগে যুগে । 

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মন্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি রাষ্ট্রকুট-শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় 
কুষ্ণকে, জানাই শিল্পীদের । সঙ্গে নিয়ে আসি স্বতি, ঘা অক্ষয় হয়ে আছে 
মনের মণিকোঠায়। 

একটি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে আমর! পঞ্চদশ গুহামন্দির, 
“দশাবতারে” প্রবেশ করি। হিন্দু গুহামন্দির, একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত পাহাঁড় 
কেটে রচিত মন্দিরের প্রাঙ্গণটি । সম্মুখে রচিত হয়েছে একটি বৃহৎ প্রস্তরের 
পর্দা, কে্দ্রস্থলে যজ্ঞশাঁলা, প্রাচীরের ধার দিয়ে কতকগুলি ক্ষুব্র মন্দির আর 
জলাধার । পশ্চিম প্রবেশপথে একটি অপরূপ (তোরণ। দীডিয়ে আছে 
তোরণটি ছুইটি স্থন্দর স্তস্তের উপর । শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে কয়েকটি জাঁফরি, 
জালির গবাক্ষ। কক্ষের অভ্যন্তরে চারটি অপরূপ স্তন্ত শোভ। পায়। 
অসংখ্য দেবদ্বৌর মৃতি দিয়ে অলঙ্কৃত কর! হয়েছে বাহিরের প্রাচীরের গাত্র। 
ছাদের চার কোণে চারটি সিংহ দাড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে আর 
প্রাস্তদেশে কয়েকটি মনুঘ্যমৃতি। অপরূপ তাদের গঠনসৌষ্টব, জীবস্ত-_-দেখে 
মুগ্ধ হই। দ্বিতল এই মন্দিরটি । পঁচানববই ফুট দীর্ঘ নিয়তলটি। বুকে নিয়ে 
আছে চোদ্দটি চতুক্ষোণ শুভ আর দুইটি কক্ষ, পশ্চাতের প্রাচীরের ছুই প্রান্তে। 
সামনের গলিপথে, উত্তর প্রান্তে, দ্বিতলে উঠবার মোপানের শ্রেণী আলোকিত 
ল্যাণ্ডিং-এর শীর্যদেশের গবাক্ষ দিয়ে। ল্যা্ডিং-এর চতুিকের প্রাচীরের গাত্রে 
দুফুট উচু এগারটি প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। খোদিত হয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্টে 


১৪০ মন্দিরময় ভারত 


এক একটি হু গঠন, জীবস্ত মৃতি--মৃতি দেবতার, মৃতি গণপতির। দেখি, 
শিবের উরুর উপর উপবিষ্টা পার্বতী, পদ্মফুল হস্তে বিষণ, বসে আছেন শিব আর 
পার্বতী, সজে নিয়ে গণপতি আর নন্দী। গরুড় বাহনে বিষুণও আছেন। 
বিরাজ করেন মহ্ষাস্থরও, নির্গত হন ভিনি মহিষান্থরের কতিত মস্তক থেকে। 
পড়ে না এক বিন্দু রক্ত ভামতে, নইলে জন্মাবে অস্থুর প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে। 
দেখি চতুভূ'জা নিংহবাহিনী ওবানীর মৃতি, তার এক হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল, 
অপর হস্তে ভমরু। তপস্তায় নিষুক্তা চতুতূ জা, কালীও দেখি। তার হস্তে 
শেত। পায় খাঁড়া, ত্রিশল আর মাংসখণ্ড। আর দেখি, অর্ধনারীশ্বরকে, পুরুষ 
ও নারীরূপী শিব। তার এক হন্তে শোভ! পায় ত্রিশূল অপর হস্তে তিনি ধারণ 
করেন একটি মুকুর। 

আমর! ল্যাণ্ডিং-এর এই অপরূপ মুতিগুলি দেখে কয়েকটি সোপান 
অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হুই। পচানব্বই ফুট দীর্ঘ ও একশ নয় ফুট 
গভীর এই কক্ষটিও। তার সঙ্গে একটি স্থন্দরতম কারুকাধসমন্বিত তোরণ। 
দাড়িয়ে আছে কক্ষটি বা সভাগৃহটির ছাদ চুয়ালিশটি চতুফোণ স্তম্ভের উপর। 
স্থন্দর এই স্তস্তগুলি। সুন্দরতম তাদের মধ্যে, সম্মুখের ছুইটি, অলঙ্কত তাদের 
সর্বাঙ্গ আর শীর্ষদেশ লতাপল্লব আর মৃতি দিয়ে । মৃতি সর্পের, মূতি বামন 
আর গন্ধর্বেরও। রচিত হয় এক একটি সৌন্দ্ষের প্রন্রবণ, প্রস্তরের অঙে। 
মুগ্ধ বিন্ময়ে দেখি, তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসভ্তার । 

সভাগৃহের প্রবেশদ্ধবারে ছুই অতিকাঁয় শব দ্বারপাল দ্রাড়িয়ে আছেন। 
প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করি। দেখি একদিকে 
চতুফ্ষধোণ উগ্দত স্তনের বেষ্টনীর ভেতর প্রাচীরের গাত্রে খোর্দিত 
হয়েছে বিষ্ণুর বিভিন্ন মুতি, অপর দিকে শিবের । মহামহিময় জীবস্ত এই 
মৃতিগুলি। অনবদ্য তাদের গঠন-লৌষ্ঠব, শ্রেষ্ঠ ভাক্কর্ষের নিদর্শন, প্রতীক 
সুষ্টির এক গৌরময় যুগের । আমরা উত্তর দ্বিক থেকে দেখা স্থুকু করি। দেখি 
তৈরৰ মুতিতে এক ন্থবিশালকায় শিবকে। পরিধানে তাঁর ব্যাত্রচর্, 
কণ্ঠে মুণ্ডমালা, বাহুতে নরমুগ্ডের চুড়ি, বেষ্টন করে আছে তাকে একটি 
অতিকায় অজগর। প্রোখিত তার হত্তের ত্রিশূল রত্বান্থরের বক্ষে। দ্বিতীয় 
হত্তে তিনি ধারণ করে আছেন অপর এক অন্থরের পদযুগল। বিস্তৃত তার 
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আনন। নির্গত তার মুখগহ্বর থেকে বীতৎন, বৃহৎ দস্তগুলি। উন্মত্ত আনন্দে 
তিনি ডমরু বাজাচ্ছেন, আর অস্থরের রুক্ত সংগ্রহ করছেন। তার পদতলে 
শায়িত! এলোকেশী, ভয়ঙ্কর দর্শন! কালী। বিশাল তার আনন, কোটরে প্রাবষ্ট 
তার অক্ষিতারা, তিনি এক হন্তে ধারণ করে আছেন একটি অনি, অপর হস্তে 
একটি পাত্র, প্রমারিত সেই পাত্র, পাতত হয় তার মধ্যে শোপণিতবিন্তু। পিছনে 
দাড়িয়ে এক পেচক এই দৃশ্ত দেখছে, দর্শন করছেন এক পাশ থেকে পার্বতীও । 
অস্থরের পদতলে কয়েকটি দানব দীড়িয়ে, তারাও ভয়চাকত হয়ে এই ভীষণ 
দৃশ্য দেখছে। ভয়াল, ভয়ঙ্কর এই দৃশ্ত। কিন্তু অপরূপ ভাস্করের স্থনিপুণ 
হস্তের স্পর্শে, মনের মাধুরীতে আর হৃদয়ের এশ্বর্ে ৷ দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেবতার 
এই ভয়াল বূপ। 

দ্বিতীয় কক্ষে উন্মত্ত, তাগুব নৃত্যে নিযুক্ত নটরাজ। নৃত্য করেন বহুতুজ 
নটরাজ। তার দক্ষিণে উপবিষ্ট বাদকেরা, কারও হস্তে বীণা, কেউ ডমরু 
বাজান। নৃত্য করেন নটরাজ তালে তালে । বামে দাড়িয়ে পাৰতী এই নৃত্য 
দর্শন করেন। অপরূপ এই দৃশ্টি, শ্রেষ্ঠ কীতি ভাস্করের। 

চতুর্থ কক্ষে পার্বতী আর শিব পাশ খেলায় নিযুক্ত, সন্দে আছেন গণপতি 
আর নন্দী। 

পঞ্চম কক্ষে শিব আর পার্বতীর বিবাহ হচ্ছে। পার্বতী শিবের বামপাশে 
দাড়িয়ে আছেন। নীচে ব্রহ্ম! উপবিষ্ট, নিযুক্ত তিনি পুরোহিতের কাজে। 
অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা এই বিবাহ দর্শন করছেন, এসেছেন তার! বিভিন্ন 
বাহনে। ্‌ 

ষষ্ঠতে কৈলাসে উপনীত হয়ে, রাবণ মহাদেবের কাছে, অমরত্ব লাভের ৰর 
প্রারথন। করছেন। 

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে দেখি, মার্কগেয়কে উদ্ধার করবার জন্ত শিব 
লিঙ্গ থেকে নির্গত হচ্ছেন। রজ্জুবদ্ধ মার্কগডেয়র ক, যম তাকে যমালয়ে নিয়ে 
যেতে উদ্যত। দেখি, শিব আর পার্তীকেও। এক হস্তে শিব নিজের 
কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করে আছেন, দিতীয় হস্তে তার জপের মাল।। দক্ষিণে নন্দী 
দাড়িয়ে, পিছনে ভূঙ্গী। উধ্বেহস্তীপৃষ্ঠে এক ধ্যানমগ্ন খষি। তার মস্তকের 
চতু্দিকের দিব্যজ্যোতির বাম পাশে একটি মুগ । 
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সভাগৃহ অতিক্রম করে, আমর! তোরণে উপস্থিত হই। বাম প্রান্তে 
দাড়িয়ে আছেন এক বিশালকায় গণপতি, মহামছিমময় মৃতিতে । মেঝের 
উপর ছুই প্রান্তে, দুইটি সিংহ বীর বিক্রমে দাড়িয়ে আছে। 

পিছনের প্রাচীরের গাত্রে, মন্দিরের প্রবেশঘারের বামে প্রস্ফ্টিত পদ্মের 
উপর পার্বতী উপবিষ্টা। তার দুই পাশে দুইজন সঙ্গীতজ্ঞ! বসে আছেন। দ্বারে 
ছুই চতুতৃজ দ্বারপাল দণ্ডায়মান, হত্ডে নিয়ে গদা, সর্প আর বজ্র। ভিতরে 
একটি বেদি। বেদির উপর লিঙ্গ বিরাজ করেন । দ্বারের দক্ষিণ পাশে, শ্রী 
বনে আছেন, হস্তে নিয়ে পদ্ম । চারটি হস্তীর শুণ্ড থেকে বধিত হচ্ছে বারি 
তার মস্তকে। সঙ্গে আছে দু'জন পরিচারকও, হন্তে নিয়ে জলপাত্র, শঙ্খ আর 
চক্র। তোরণের দক্ষিণ প্রান্তে দেখি একটি বিষুমৃতি, হন্তে নিয়ে ত্রিশূল, তার 
পাশে গরুড় বসে আছেন। 

দেখি, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে লিঙ্গের ভিতর শিব উপবিষ্ট, নির্গত হচ্ছে 
জ্যোতি সেই লিঙ্গ থেকে । বরাহ অবতারে বিষু, লিঙ্গের ভিত্তিতে উপনীত 
হওয়ার জন্য তার সম্মুখের ভূমি খনন করেছেন। কিন্তু বিফল হয় তার প্রচেষ্টা, 
কৃতীগুলি পুটে তিনি দীড়িয়ে থাকেন লিঙ্গের সম্মুখে, নিযুক্ত থাকেন পুজায়। 
বিপরীত দিকে, উধ্বে” আরোহণ করে ব্রহ্মা দেখেন কোথায় এই লিঙ্গের 
সমাপ্তি। অক্ষমতার অপরাধে অপরাধী হয়ে তিনিও কৃতাগুলিপুটে দীড়িয়ে 
স্তব করতে থাকেন। প্রমাণিত হয় মহেশ্বরের শ্রেষ্টত্ব। রথে আরোহণ করে 
সবিতা যাচ্ছেন। চতুর্বেদ সেই রথের অশ্ব, সারথি ব্রহ্মা । যাচ্ছেন তিনি 
তারকাস্থর নিধনে । 

সবশেশে দক্ষিণের প্রাচীরের সম্মুখে উপস্থিত হই। দেখি ষড়ভূজ বিষুরকে। 
তিনি বামপদ স্থাপন করেছেন বামনের স্বন্ধে, হস্তে ধারণ করে আছেন গিরি- 
গোবর্ধনকে, রক্ষা করছেন দেবরাজ, ইন্দ্রের প্রেরিত বুট্ির হাত থেকে ব্রজের 
ধেনুগণকে | দেখি শেষনাগের উপর বিষণ শয়ন করে আছেন। শেষনাগের 
শিরে শোভা পায় স্থবিশাল ফণা। বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত হয় একটি 
সহন্রদল প্রন্ফৃটিত পদ্ম-_তাঁর উপর ব্রহ্ম! উপবিষ্ট। সপ্তসথী পরিবৃত৷ হয়ে, 
লম্দ্মী তীর পদসেব। করছেন। দেখি গরুড়-বাহনে বিষুণ। বরাহরূপী বিষুও 
দেখি, হস্তে নিয়ে পৃর্থী, তার পদতলে তিন নাগ বিরাজ করেন। দেখি বামন 
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অবতারে বিষ্ুকে। পরিগ্রহ করে বামন এক মহামহিমময় মৃতি, স্থ'পিত হয় 
তার এক পদ স্বর্গে, অপর পদ পৃথিবীতে, তৃতীয় পদে তিনি বলিরাঞকে 
পাঁতালে প্রেরণ করেন। বলিরাজার হন্তে একটি পাত্র। পিছনে দীড়িয়ে 
গরুড় নিযুক্ত বলিবন্ধনে। সবশেষে নরাসংহ অবতারে বিষুকে দেখি। অষ্ট 
হস্তে তিনি ছিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। হিবণ্যকশিপুর এক হস্তে অনি 
অন্ত হস্তে ঢাল। 

“দশাবতার” দেখে আমরা চতুর্দশ গুহামন্দির রাবণ ক কাই দেখতে যাই। 
চোখের সামনে ভাতে থাক দশাবতারের মৃ্তিসস্ভার, তৃলনাহীন অপরাজেয় 
দান ভারতের ভাস্করের, তাদের শ্রেষ্ঠ স্থির নিদর্শন । 

রাবণ কা কাই, অন্ততম শ্রেষ্ঠ হিন্দু গুহামন্দির এলোরার, বুকে নিয়ে আছে 
চুয়ালিশ ফুট প্রস্থ, সাড়ে বাহান্ন ফুট দীর্ঘ সভাগৃহ। দীড়িয়ে আছে সভাগৃহটি 
মন্দিরের সংলগ্ন, শোভিত হয়ে আছে ষোলটি স্ন্দরতম স্তস্ত দিয়ে । তাদের 
মধ্যে দুইটি সম্মূথে আর বারোটি কক্ষের ভিতরে । অঙ্গে নিয়ে আছে স্তস্তগুলি 
সুক্মতম লতাপুষ্প, শীর্ষে নিয়ে আছে আনমিত কর্ণ। বেষ্টিত হয়ে আছে 
মন্দিরটি একটি পঁচাশী ফুট দীর্ঘ প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে। উদশগত ্তম্ত দিয়ে, 
প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয়েছে প্রকোষ্ঠ। অপরূপ এই উদগত স্তস্তের অঙ্গের 
অলঙ্করণও, বিস্তৃত হয়ে আছে তাঁদের পাদদেশ থেকে বন্ধনী পর্যত। প্রকোষ্ঠের 
ভিতরে শোভ। পায় মৃতি। 

দেখি শোভিত দক্ষিণের প্রাচীর, বহু শৈব মৃতি দিয়ে। সুন্দর তাদের 
গঠনভঙ্গিমা, শোভন তাদের গ্রকাশ। দেখি মহিষান্থুরী দুর্গা, নিযুক্তা 
মহ্ষাঞ্কর নিধনে । মঞ্জের উপর বসে পাশ। খেলছেন হরপার্ততী। শিবের 
পিছনে সপারিষদ গণপতি উপবিষ্ট । পার্বতীর পিছনে ছুই নারী পরিচায়িকা। 
পিছনে ঈাড়িয়ে ভূঙ্গী, মেই খেল। দেখছেন। 

দেখি তাগুব নৃত্য করেন নটরাঁজ। নাচেন প্রলয় নাঁচনে। লুগত হয় সৃঙি। 
তিনি বাদক, চক আর বাশী বাজান। পশ্চাতে নরকম্কাল সঙ্গে ভূঙ্গী, বামে 
পার্বতী, সঙ্গে নিয়ে মার্জার-আনন বিশিষ্ট গণ। তার বামে উপবিষ্ট ব্রহ্মা আর 
বিষু।। দক্ষিণে হস্তীবাহনে দেবরাজ ইন্দ্র আর মেষবাহনে অগ্নি। তার! দর্শন 
করেন এই ভয়ঙ্কর নৃত্য। 
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আর দেখি লঙ্কাধিপতি দশানন, বিংশ হস্ত রাবণ ধারণ করে আছেন 
শিবের স্বর্গ, কৈলাল। তাঁর শিরোভূষণে একটি জন্তর মৃতি শোভা! পায়। 
প্রচেষ্ট তিনি কৈলাসকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে। ভীতা, চকিত! পার্বতী, 
মহাদেবকে ছুই হত্ত দিয়ে বেষ্টন করে আছেন। মহাদেবের পদাঘাতে পিষ্ট 
রাবণ। পরিচারক পরিবৃত হয়ে শিব আর পার্বতী বসে আছেন, সঙ্গে আছেন 
চারিটি গণও, তাঁর! রাবণকে উপহান করছেন। 

দেখি তৈরব মুত্তিতে শিব, ছু হস্তে পরিধান করছেন ব্যাপ্রচর্ম। প্রোথিত 
তার ছুই হন্তের ভ্রিশুল রত্বান্থরের বক্ষে। অপর এক হন্ডে তিনি ধারণ করেছেন 
অমি, তার যষ্ঠ হস্তে শোতা পায় একটি পাত্র। রত্বাস্থরের রক্তে রঞ্জিত 
সেই পাত্র। 

প্রদক্ষিণের পথে, তিনটি কঙ্কালমৃত্তি দেখি। দেখি, চতুভূজ কাল, বুকে 
জড়িয়েছেন সর্প। বিরাজ করেন কালী, মহাঁকালীরূপে। গণপতি নাড়ু 
ভক্ষণ করছেন, তার পিছনে, তার সপ্ত মাতা দাড়িয়ে আছেন। দেখি, পেচক- 
বাহনে চামুণ্ডা, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। ইন্দ্রাণী, বরাহবাঁহনে বরাহী, গরুড়বাহনে 
বৈষ্ণবী, মযুরবাহনে কুমারী, বুষতবাঁহনে মহাদেবী, হংসবাহনে সরস্বতী, দেখছেন 
এই দৃশ্ত। 

উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে, দেখি, ব্যাত্র পৃষ্ঠে চতুতূর্জা ভবানী দাড়িয়ে 
আছেন, তার হস্তে শোভা পায় একটি ত্রিশূল। দেখি, এক সুবিশাল প্রস্ফুটিত 
পদ্মের উপর বিষুণপ্রিয়া, লক্ষ্মী গুজে উপবিষ্ট । তার হস্তে শোত। পায় শঙ্খ ও 
চক্র। তার সম্মুখে নাগিনীরা, হস্তে নিয়ে জলপাত্র। দুপাশ থেকে ছুই হন্তী 
শুঁড় দিয়ে সেই পাত্র থেকে জল তুলে নিয়ে প্রক্ষালন করিয়ে দিচ্ছে তার হন্ত। 
আছেন বাহু অবতারে বিষু পদদলিত করছেন একটি ফণাযুক্ত দর্পকে, হস্তে 
ধারণ করে আছেন পৃথিবী, রুদ্ধ হয় ধরিত্রীর ধ্বংসের গতি। তার ছুই পাঁখে 
কৃতাঞ্জলিপুটে দুইটি নাগ দাড়িয়ে আছে। চতুভূর্জ বিষুঃও আছেন, বসে 
আছেন বৈকুঠে। তাঁর ছুই পাশে তাপ ছুই প্রিয়তমা, লক্ষ্মী আর সীত। উপবিষ্টা, 
পদতলে বাহন গরুড় দাড়িয়ে । তার নীচে কতকগুলি গায়ক ও সঙ্গীতগ্ঞ! 
বসে আছেন। একাদনে বিষু আর লক্ষী বনে আছেন, তাদের মন্তকের উপর 
শোভ! পায় একটি অপরূপ চন্দ্রীতপ। পদতলে বাছ্যন্ত্র নিয়ে নাতটি বামন। 
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মন্দিরের দ্বারে ছুইটি দ্বারপাল দাড়িয়ে আছে । খোদ্দিত হয়েছে আরও 
অনেক মৃত্তি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে। কেউ বসে, কেউ দ্রাড়িয়ে, কেউ 
শুয়ে আবার কেউ উড়ে চলেছে । বিলম্বিত তাদের হন্তের মাল৷। গর্ভগৃহে, 
বেদির উপর দুর্গা বিরাঁজ করেন, বিগ্রহ এই মন্দিরের. । সুন্দরতম এই মন্দিরের 
যুতিগুলিও, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের | 

চতুর্দশ গুহামন্দির দেখে আমর দ্বাদশ গুহা মন্দিরে, “তিনতলাঁয়” উপনীত 
হই। খুব সম্ভব ত্রয়োদশ গুহাঁমন্দিরই প্রাচীনতম গুহামন্দির এলোরার, 
নিশ্নিত হয় স্থপতির আর মন্দির-নির্যাতাদের বাঁসের জন্য, বুকে নিয়ে একটি 
মাত্র নিরাভরণ কক্ষ। 

এখান থেকে প্রথম গুহ পর্যন্ত সবগুলিই বৌদ্ধমন্দির। ব্রিতল এই 
মন্দিরটি, তাই পরিচিত তিনতল! নামে । 

প্রাঙ্গণ থেকে কয়েকটি সৌপান অতিক্রম করে আমর! একতলার সভাঁগৃহে 
প্রবেশ করি । সম্মুখে শোভা পায় আটটি চতুক্ষোণ স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী । 

শোভিত কেন্ত্রস্থলের স্তম্ভ ছুটির অঙ্গ, অন্থপম লতাপুম্পে আর সুক্মতম 
পল্পবে। সম্মুখ সারির পশ্চাতেও ছুইটি স্তম্ভের শ্রেণী নিমিত হয়েছে । আছে 
প্রতিটি শ্রেণীতে আটটি করে স্তস্ত। ভিতরেও রচিত হয়েছে ছয়টি স্তম্ত। 
বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি সর্বসমেত ব্রিশটি ত্তস্ত। 

মন্দিরের প্রবেশপথের বাম দিকের পশ্চাৎ দেওয়ালে রচিত হয়েছে একটি 
বৃহৎ কক্ষ। বিভক্ত সেই কক্ষটি নয়টি অংশে, শোভিত খোদিত অপরূপ 
মৃত্তি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলে বুদ্ধ বিরাজ করেন। ছু'পাশ থেকে তাকে ছুই 
পরিচাঁরক ব্যজন করছে। তীর দক্ষিণে পদ্মপাঁণি, বামে বভ্রপাঁণি। আরও 
তিনটি পুরুষ দাড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজনের হন্ডে একটি পুষ্পগুচ্ছ। 
আবদ্ধ সেই পুম্পগুচ্ছ একটি গ্রন্থের সঙ্গে । দ্বিতীয় ব্যক্তির তত্তে শোভা পায় 
পন্মের কোরক | তৃতীয় একটি ধ্বজ। ধারণ করে আছেন। মস্তকের উপর এক 
' বুমণী উপবিষ্টা, হস্তে নিয়ে একটি পুষ্প। পদ্মপাণির দক্ষিণ পাশেও তিনটি 
পুরুষ দ্ীড়িয়ে আছে। তাদের একজনের হস্তে একটি দীর্ঘ অপি, মস্তকের 
শিরোভূষণে স্থাপিত একটি সুষ্-গঠন ক্ষুদ্র বুদ্ধমৃতি, কঠে বহুমূল্য মুক্তীর মাল! । 
অপর হন্তে শোভা পায় একটি মুদ্রাধার। খুব সম্ভব ইনিই জবালা, বৌদ্ধ 
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ধনদেবতা। অলঙ্কত কর! হয়েছে অনুরূপ মুতির সমষ্টি দিয়ে এই মন্দিরের 
আরও অনেক স্থান। 

তোরণের দুই পাশে সিংহাসনে বসে আছেন সারি সারি বুদ্ধ। মন্দিরের 
ছুই দ্বারে ছুই স্থুলকায় ব্যক্তি বসে আছেন, রক্ষক তাঁর। এই মন্দিরের । তাদের 
মধ্যে একজনের হু্তে শোভ1 পায় একটি পুষ্পগুচ্ছ। মন্দিরের অভ্যন্তরে, 
গর্ভগৃছে, বেদির উপর উপবিষ্ট এগার ফুট উচু বুদ্ধ, মহামহিমময় মৃত্তিতে | উধ্বে” 
প্রাচীরের গাত্রে, এক এক দিকে পাঁচ বুদ্ধ বসে আছেন। নীচে, বাঁমে, 
পুষ্পহন্তে পন্মপাঁণি, তাঁর পাশে দীর্ঘ অপি হস্তে নিয়ে একটি নর। স্থাপিত 
অসিখানি একটি পুপ্পের উপর । তার পাশে আর একজন হস্তে নিয়ে পুষ্পগুচ্ছ 
আর গ্রস্থ। তার পাশেও একজন পদ্মের কোরক হস্তে । দক্ষিণে ব্জপাণি। 
তার পাশেও শোত। পায় কয়েকটি মৃতি। কারও হস্তে শোভা পায় পুষ্প, 
কেহ হস্তে ধারণ করে আছেন একটি গ্রন্থ। উত্তরে একটি নারী উপবিষ্ট! । 
শোতা৷ পায় তার বক্ষে একটি মেখলা। দক্ষিণে একটি চতুর্ভূর্জা নারী। তার 
এক হস্তে শোভা পায় একটি বোতল, অপর হস্তে পুষ্প। 

বেদির পাশ দিয়ে, সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে, ল্যাগ্ডিংয়ের সম্মুখে, 
একটি প্রকোষ্টে উপনীত হই । শোভা! পায় প্রকোর্ঠের সামনে ছইটি স্থন্দরতম 
স্তস্ত। দেখি পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, একটি সুউচ্চ সিংহাসনে বুদ্ধ বসে 
আছেন। তার দুই পাশে পারিষদবর্গ। পদ্মপাণিও এক পাঁশে বসে আছেন। 
তাঁর এক পাশে একটি নর, অন্ত পাঁশে একটি নারী, পুরুষটির পত্বী। দেখি, 
আরও অনেক ক্ষুদ্র দেবদেবীর মুত্তি এই কক্ষের মধ্যে। 

সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হুই। রচিত হয়েছে একটি দীর্ঘ 
অলিন্দ, দ্বিতলের সভাগৃহের সামনে । অলিন্দের কেন্দ্রস্থল, দুইটি অনবদ্য, 
সুন্দরতম স্তস্ত দিয়ে সভাগৃহের প্রবেশপথ নিস্তিত হয়েছে । অলিন্দের ছুই 
প্রান্তেও দুইটি প্রবেশ পথ আছে। স্থদীর্ঘ এই সভাগৃহ, উচ্চতায় সাড়ে এগার 
ফুট। ছুই শ্রেণীতে আটটি করে স্তম্ত দিয়ে তিনটি গলিপথে বিভক্ত করা 
হয়েছে এই সভাগৃহকে। -কেন্দ্রস্থলের তোরণের প্রাস্তদেশে শোভ। পায় বহু 
মৃত্তি। শোভা পান ছুই পাশে নাবী পরিবেষ্টিত হয়ে পদ্মপাণি। তাদের 
একজনের হস্তে একটি বোতল, দ্বাগব। ও একটি ক্ষুত্র বুদ্ধমৃতি। 
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মন্দিরের প্রবেশদ্ধার আলে। করে” পদ্মপাণি আর বজ্রপাণি দাড়িয়ে 
আছেন। অনবদ্য তাদের গঠনসৌষ্ঠব, অপরূপ তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, শ্রেষ্ঠ 
প্রতীক বৌদ্ধ ভাস্বর্ষের। পদ্মপাঁণির হস্তে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম । বজ্রপাণির 
হস্তে শোভ। পায় বজ্র, কোটিদেশে বহুমূল্য রত্বখচিত মেখলা, কণে মুক্তার মাল! । 
মন্দিরের ভিতরে, গর্ভগৃহে, পিংহামনে অধিরোহণ করে আছেন এক 
মহামহিমময় বুদ্ধ। তার সম্মুখে, পান্রহন্তে এক পরমাব্ধপবতী নারী দাড়িয়ে 
আছেন। বিপরীত দিকেও এক ক্ষুদ্রকায়। নারী দীড়িয়ে; তার পদতলে, 
আরও একটি নারী শয়ন করে আছে। বুদ্ধের ছুই প্রান্তে বিরাজ করেন 
পদ্মপাঁপি আর বজ্পাপি মহিমময় মৃতিতে। 

সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে'ও শোভা পায় একজন পুরুষ ও একজন নারী। 
উধ্বে? তাদের উপর উপবিষ্ট সাত-বুদ্ধ। 

উত্তর প্রান্তেও মহামহিমময় মৃতিতে বুদ্ধ বসে আছেন। তার পদতলে 
একটি চক্র, সম্মুখে ছুইটি মুগ, ছুই পাশে বুদ্ধের পার্খচরের।। 

সোপান অতিক্রম করে, সর্বোচ্চ তলায় উপনীত হুই । মুগ্ধ বিম্ময়ে দেখি 
তাস্করের অনবদ্য মহিমময় পরিকল্পনা, আর তার স্থন্দরতম, আর স্থম্মতম 
রূপদান। দেখি বৌদ্বস্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি, মহান কীতি, এক 
মহান গৌরবময় যুগের, নিদ্শন তাদের পূর্ণ পরিণতির, চরম উৎকর্ষের। 

দেখি, নিগিত হয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের সারি, প্রতিটি সারিতে আটটি করে 
স্তম্ত। বিভক্ত হয়েছে মভাগৃহটি পাঁচটি গলিপথে স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। ব্রচিত 
হয়েছে ছুইটি স্তস্ত দিয়ে প্রবেশদ্ধারও। অনবগ্য, সুন্দরতম এই স্তম্তগুলি, 
বুকে নিযে আছে অনুপম শিল্পসভার, শ্রেষ্ঠান বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন এক 
অমর কীত্তির। বিস্মিত হয়ে দেখি, স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্পদ ৷ 
তারপর দেখতে থাকি সভাগৃছটি। 

দেখি, গলিপথের প্রাস্তদেশের, কুলুজির ভিতরে, সিংহাননে আরোহণ করে 
আছেন বুদ্ধ, মহামহিমময় মুতিতে । সঙ্গে আছে পারিষদবর্গ। 

পশ্চাতের গলিপথের দক্ষিণ প্রান্তেও বুদ্ধ সিংহাসন অলঙ্কত করে আছেন। 
আছেন মহামহিমময় মৃতিতে। তার পদতলে শোভ। পায় চক্র আর হরিণ, 
প্রতীক বারাণসীর হরিণ উদ্যানের । এই উগ্ভানেই বুদ্ধ প্রথম প্রচার করেন 
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তার বাণী। প্রতীক তার ধর্মেরও। তিনি দক্ষিণ হস্তের অনামিকা আর 
অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বাঁ হুস্তের অনামিকা আর অনগুষ্ঠ স্পর্শ করে আছেন। নিযুক্ত 
তিনি শিক্ষাদদানে। 

গলিপথের উত্তর প্রান্তে সিংহাসনে অধিরোহুণ করে আছেন এক বুদ্ধ। 
নিংহাননের কেন্ত্স্থলে একটি সিংহ্মৃতি। তার এক পাশে এক ধ্যানমগ্র বৃদ্ধ, 
স্থাপিত তার ছুই হস্ত তাঁর অন্ধ, নিযুক্ত তিনি বুদ্ধত্ব প্রাণ্থির জন্য কঠোর 
ধ্যানে । 

দেখি এক উড্ডীয়মান বুদ্ধ, দেবতাদের নিকট বাণী প্রচারের জন্য স্বর্গে 
যাচ্ছেন। নির্বাণ অতিলাষী বুদ্ধকেও দেখি। বিরাঁঞ্জ করে পরম শাস্তি তাঁর 
চতুর্দিকে, এক মহ! প্রশাস্তি। 

দেখি, এই মুতিগুলির দক্ষিণে, পিছনের প্রাচীরের গাত্রে উচু মঞ্চের উপর, 
সারি সারি সাতটি বুদ্ধ বসে আছেন, বিস্তৃত হয়ে আছেন মন্দিরের তোরণ 
পর্যস্ত। অনুরূপ তাদের আকৃতি, নিষুক্ত তারাও ধ্যানে । তাদের মত্তকের 
উপর শোভা পায় এক একটি বট-পল্লব, বিভিন্ন তাদের আকৃতি । তার! বুদ্ধ 
আর তার অগ্রগামী ষষ্ঠ বোধিসত্ব, জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা সপ্তকল্পে, 
পরিচিত বিপাশা, শিথী, বিশ্বতৃ, ক্রকুদচন্দ, কনকমুণি, কশ্টপ আর শাক্যপিংহ 
নামে। জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার! বিশ্ববাধণীকে জ্ঞানের আলোক দান 
করবার জন্ত । বৌদ্ধ মতে, প্রবল থাকবে শাক্যমিংহ-গ্রচারিত বৌদ্ধধর্ম পঞ্চ 
সহম্্র বংসর। প্রবলতম হবে তার পর আবার হিন্দুধর্ম আর্যাবর্তে, বিলুগ্ধ 
হুবে বৌদ্ধধর্ম। জন্মগ্রহণ করবেন তখন আর্ধ-মৈত্রেয, আর এক বুদ্ধ। 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে বৌদ্ধধর্ম, হবে পুনজাঁবিত, ফিরে পাবে লুপ্ত গৌরব। 
অস্কিত দেখি অজস্তার দ্বাবিংশ গুহামন্দিরের ছাদ্দে অনুরূপ নাতটি বুদ্ধ। চিন্রে 
প্রচারিত হয় বৌদ্ধ মতবাদ । 

তোরণের দক্ষিণ পাঁশেও সপ্ত ধ্যানমৌন বুদ্ধ বসে আছেন। তাদের শিরে 
শোতা। পায় ছত্র। তাদের মধ্যে পাঁচজন আদি বুদ্ধের অন্যতম, পরিচিত 
বীরচনা, অক্ষভ্য, রত্বণস্তব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ নামে। পরে বোধিসত্ব 
হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, খ্যাতিলাভ করেছিলেন সাযস্তভদ্র, বস্রপাণি, 
রত্বপাণি, পদ্মপাঁণি আর বিশ্বপাপি নামে । 
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মন্দিরের তোরণের ঘ্বারে দুই ভীমকান্তি ছারপাল দাড়িয়ে, তাঁদের শিরে 
শোভ। পায় পাগড়ি, দুই হস্ত বক্ষের উপর স্থাপিত। প্রাচীরের প্রাস্তদেশে, 
স্থউচ্চ মঞ্চের উপর তিনটি রূপবন্টী নারী, স্থাপিত তাদের দক্ষিণপদ্দ এক 
একটি প্রস্ফুটিত পন্মের উপর। আছেন তাদের মধ্যে একজন চতুতুজী, মৃতি 
কোন হিন্দু দেবীর । পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রেও অন্থবূপ একটি মৃতি দেখি। 
সকলের হস্তেই শোভ। পায় বৌদ্ধ প্রতীক- পুষ্প অথব! বভ্জ। তার পদ্মাদনে 
বমে আছেন, ধারণ করে আছেন পদ্মগুলি এক একটি নাগিণী, শিরে নিয়ে 
ফণা। নাগিণীর। মতন্তের সঙ্গে পদ্ধবনে দাঁড়িয়ে আছেন। জলচর পক্ষীও 
আছে। তাদের উপরে প্রতি কক্ষে চারিটি করে বুদ্ধমাত। পশ্চাতের 
প্রাচীরের ছুই প্রান্তেও পাঁচটি করে। 

গর্ভগৃহে সিংহাসনে বিরাঁজ করেন বুদ্ধ, মহামহিমময় মৃতিতে । তার বাম 
পাশে, পদ্মপাপি, পরিচিত অবলোকিতেশ্বর নামেও, মন্তকে ধারণ করেছেন 
অমিতাভকে। তার পাশে তিনটি মৃতি, প্রথমটির হস্তে শোভ। পায় পুষ্প, 
দ্বিতীয়টির একটি গ্রন্থ ও একটি পুষ্প। তৃতীয়টি ধারণ করে আছেন একটি 
পুষ্পকোরক | বুদ্ধের দক্ষিণ পাঁশে বজ্রপাণি বিরাজ করেন, পরিচিত মৈত্রেয়ী 
নামেও। তার হস্তে শোভ! পাঁয় বজ্র, কে বহুমূল্য মৃক্তার মালা, অনামিকার় 
হীরের অঙ্গুরী। তিনি একটি পুষ্পবৃস্তে হেলান দিয়ে আছেন। তার পাশেও 
দেখি কতকগুলি মুতি, অনুরূপ এক তলার মন্দিরের ভিতরের মুত্র । 

সম্মুখের প্রাচীরের গানত্রে এক নারী উপবিষ্ট। তার বিপরীত দিকে এক 
স্থলকায় পুরুষ, হস্তে নিয়ে মুদ্রাধার। জাঙ্গর উপরে স্থাপিত সেই মুদ্রাধাগটি। 
তার পদতলে রক্ষিত একটি কমগুলু, গর্ভে নিয়ে পুষ্পগুচ্ছ। উপরে এক এক 
দিকে পাচটি করে বুদ্ধ উপবিষ্ট, ছুই পাশের প্রাচীরের গাত্রে দুইটি করে। 
অন্থরূপ এই বুদ্ধমৃতিগুলি সভাগৃছের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রের বুদ্ধমুতির | 
মুগ্ধ বিন্ময়ে তাক্করের এই মহিমময় স্ষ্ঠি, এই অমর কীতি দেখি । 

ধীরে ধীরে, একাদশ গুহামন্দির, “দোতলা তে” প্রবেশ করি। বহুদিন 
পর্যস্ত এই মন্দিরটি ছিল দ্বিতল, তাই পরিচিত দোতল! নামে । পরে ১৮৭৭ 
্রষ্টাবধে আবিষ্কৃত হয়েছে এই মন্দিরের সর্ব নিয়তলে একটি একশ ছুই ফুট 
অলিন্দ, একটি গর্ভগৃহ ও ছুইটি প্রকোষ্ঠ। গর্ভগৃহে বুদ্ধ বিরাঁজ করেন, সঙ্গে 
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নিয়ে পম্মপাঁপি আর বজ্রপাঁণি। বজ্রপাণির দক্ষিণ হস্তে শোঁভ। পায় 
একটি বজ্র । 

সোপানশ্রেণী অতিন্রম করে, দ্বিতলে উপনীত হই। সেপানেও অন্ুব্ধপ 
একটি অলিন্দ দেখি। শোভিত হয়ে আছে অলিন্দটি আটটি স্থন্দর চতুক্ষোণ 
স্তস্ত দিয়ে। রচিত হয়েছে পশ্চাতের দেওয়ালের অঙ্গে পাঁচটি প্রবেশপথ । 
ছিতীয় প্রবেশপথ দিয়ে আমর! গর্ভগৃহে প্রবেশ করি । দেখি, গর্ভগৃহে সিংহাসন 
অলম্কৃত করে আছেন, এক মহামহিমময় বুদ্ধ। তার দক্ষিণহস্ত জানুর উপর 
স্থাপিত, বাম হস্ত স্থাপিত তার অঙ্কে। সিংহাসনের সম্মুখে, জলপাত্র হস্তে, 
একটি পরম রূপবতী নারী দীড়িয়ে আছেন। তার পাশেও একটি স্ন্দরী 
নারী শয়ন করে আছেন। বুদ্ধের বাম পার্শের অনুচরের হস্তে শোভা পায় 
একটি পুষ্পগুচ্ছ, তার উপর রক্ষিত একটি বজ্র। তিনিই বজ্রপাণি। তার 
ছুই পাঁশেও কয়েকটি পুরুষ দাড়িয়ে আছেন। তাদের কাঁরও হস্তে শোভা 
পায় পুষ্প, কারও ফল। কেউ হস্তে ধারণ করে আছেন পুস্তক। কারও 
কণ্ঠে শৌভ। পায় বহু মূল্য জড়োয়ার হার, কারও হস্তে অসি। অস্থুরূপ 
“তিন তলার” পুরুষমূত্তির এই মৃতিগুলি, বসনে আর ভূষণে। এই মুতিগুলির 
উপরে, উপবিষ্ট সপ্তবুদ্ধ। তাঁদের মন্তকের উপরে ছত্রাকারে শোভা পায় এক 
একটি বট বৃক্ষ । পু 

কেন্দ্র স্থলের প্রবেশপথ অতিক্রম করে আমরা একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপে উপনীত 
হই। শোভিত হয়ে আছে এই 'প্রবেশপথটিও দুইটি অপরূপ, স্থন্দরতম স্বষ্ঠগঠন 
স্তস্ভ দ্িয়ে। শীর্যদেশে দুইটি গবাক্ষ রচিত হয়েছে। আলোকিত হয়েছে 
মণ্ডপ । মগ্ডপের প্রান্তদেশে, যৌগাসনে বসে আছেন একটি বুদ্ধ। বজ্রপাণিও 
আছেন হস্তে নিয়ে ব্। 

অনবদ্য কিন্তু চতুর্থ প্রবেশপথটি, বুকে নিয়ে আছে স্বন্দরতম আর 
সুক্মৃতম শিল্পসভভার, অন্থুপম অলঙ্করণ। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের ৷ মুগ্ধ 
বিন্ময়ে, এই প্রবেশপথটির শিল্পসম্পদ দেখে আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ 
করি। ূ 

এই গর্ভগৃহেও মিংহাঁসন অলঙ্কত রে আছেন এক মহিমময় বুদ্ধ। তার 
পাশে বহু মূল্য রত্বালঙ্কারে ভূষিত, আর কণে মুক্তার হারে শোভিত পদ্মপাঁণি। 
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বন্রপাণিও আছেন, হস্তে নিয়ে একটি পুষ্প আর গ্রন্থ । উধ্বেসপ্তবুদ্ধ উপবিষ্ট। 
তাঁদের শিরে শোভ। পায় বট-পল্পবের চন্দ্রাতপ। 

গর্ভগুহের অভ্যন্তরে সম্মুখের গণচীরের গাত্রেও একটি মূতি দেখি, তাঁর 
কণ্ঠে শোতা। পাঁয় বহুমূল্য হার। এক হস্তে তিনি ধারণ করেছেন একটি 
পুষ্প, অপর হস্তে মূদ্রাধার। পতিত হচ্ছে মূদ্রা ভূমির উপর । তাঁর বিপরীত 
দিকে একটি স্থন্দরী নারী । খুব সম্ভব, তীর! এই মন্দিরের রক্ষক আর তার 
পত্বী। 

সোঁপানশ্রেণী অতিক্রম করে তিন তলায় উপনীত হুই। নিমিত হওয়ার 
কথা ছিল এই তলাটিও ঘিতলের অন্নুকরণে। কিন্তু সময় হয় নাই সম্পূর্ণ 
রূপদানের, রয়ে গিয়েছে অসমাপ্ত অবস্থায়। প্রাচীরের গান্রে দেখি 
অনেকগুলি সৃতি-_বিভিন্ন তাদের আকৃতি । এক পাশে বুদ্ধ বসে আছেন, 
সঙ্গে নিয়ে শুধু দুইজন পার্খচর । 

নেমে এসে দশম গুহামন্দির “বিশ্বকর্মা' দেখতে যাই। 

বিশ্বকর্মা একটি চৈত্য বা! বৌদ্ধ ধর্মমন্দির । আছে শুধু একটি মাত্র চৈত্য 
এলোরায়। অন্ততম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ চৈত্যের, কিন্তু পড়ে না কালির চৈত্যের 
সমপর্ধায়ে, নাই তার অন্কপমত্ব ; মহিমময়ত্বও নাই । 

একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের কেন্্রস্থলে চৈত্যটি দাঁড়িয়ে আছে, বেষ্টিত 
হয়ে আছে অলিন্দ দিয়ে। সেই অলিন্দের স্তম্ভের শীর্দেশে কাশিসের 
সংযোগস্থলে, পশ্চাদ্ধাবনের দৃশ্য খোদিত হয়েছে। 

মন্দিরের ভিতরের কেন্দ্রস্থল আর তার চারিপাশের গলিপথের পরিধি 
পঁচাশি ফুট দীর্ঘ, তেতাল্িশ ফুট প্রস্থ, উচ্চতা চৌত্রিশ ফুট। চোদ্দ ফুট উচু 
আটাশটি অইকো1ণ স্তস্ত দিয়ে, গলিপথ থেকে কেন্দ্রস্থলকে পৃথক কর! হয়েছে। 
রচিত হয়েছে বন্ধনী স্তম্ভের শীর্ষদেশে । নাঁই সেই বদ্ধনীর অঙ্গে কোন 
শিল্পসন্ভীর, সমৃদ্ধশালী নয় তারা মূতি দিয়েও । 

মন্দিরের শীর্ষদেশের গ্যালারিটি ( মঞ্চটি ) প্রবেশপথের ছুইটি চতুক্ষোণ 
স্তম্ভের উপর দীঁড়িয়ে আছে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তস্ত ছুটিও অনবদ্য 
শিল্পনম্পদ, শীর্ষে নিখুত মুত্িসস্তার। অন্থপম মন্দিরের সম্মুখ ভাগের 
শিল্পসভ্ভারও, ভূষিত স্থন্মরতম অলঙ্করণে। অর্ধচন্দ্রীকীরে রচিত মন্দিরের 
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শীর্বদেশ। তার ছু”পাশে, মহাঁপরাক্রমশালী অশ্বপৃষ্ঠে তিনটি করে জীবস্ত 
সৈনিক, কেন্ত্রস্থলে প্রবেশপথ । যেমন মহান পরিকল্পন। তেমনই অনবগ্ 
রূপদান। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের শেষ প্রাস্তে সমত্ত মন্দির 
জুড়ে, মন্দিরের স্ত,প ব! দাগোব (স্থৃতির আধার ) দাড়িয়ে আছে, মহামহিময় 
মুতিতে, শীর্ষে নিয়ে হারমিক। আর ছত্র। ব্যাস তার সাঁড়ে পনর ফুট, উচ্চতা! 
সাতাশ ফুট । রচিত হয়েছে সতের ফুট উঁচু দাগোঁবার সম্মুখ ভাগ। তার 
অঙ্গে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান। শোভিত খিলানের অঙ্গ বটপল্লৰব আর বিভিন্ন 
আকৃতির গন্ধর্বের মৃতি দিয়ে। সেই স্থন্বরতম চন্দ্রীতপের নীচে এগার ফুট 
উচু মহামহিমময় বুদ্ধ উপবিষ্ট, প্রসারিত তাঁর পদধুগল। সঙ্গে নিয়ে আছেন 
বুদ্ধ তাঁর সহচরবুন্দ, পন্মপাশি, বজ্রপাঁণি। দেখি স্তব্ধ হয়ে। 

দেখি ছাদের নির্মাণ পদ্ধতি আর তার অঙ্গের হ্ৃন্দরতম অলঙ্করণ। 
খিলানের আকুতিতে নিমিত মন্দিরের অর্ধগোলাঁরৃতি ছাদটি। কেন্তরস্থলে 
একটি শিরদীড়া । যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে দুই প্রান্ত থেকে বহু শিরা, নির্গত 
সেগুলি পর্যায়ক্রমে এক একটি নাগ ও নাগিণীর বক্ষ থেকে । রচিত হয়েছে 
স্তম্ভের শীর্ষদেশে, কাঁনিসের নীচে, প্রাচীরের গাত্রে স্প্রশস্ত পাড়। বিভক্ত 
সেই পাড় দুই অংশে) শোভিত অগভীর নিয়াংশ গণমূতি দিয়ে। বিভিন্ন 
তাদের আকুতি, বিচিত্র তাঙ্দের অঙ্গের গঠন | উধ্বশাংশে রচিত হয়েছে বহু ক্ষত 
প্রকোষ্ঠ। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে বুদ্ধ বিরাজ করেন, সঙ্গে নিয়ে ছুজন 
বোবিসত্ব আর অন্ুচরবর্গ । বিভক্ত গ্যালারির অস্তরতম প্রদেশও তিনটি 
প্রকোষ্ঠে। অলম্কৃত এই প্রকোষ্ঠ তিনটিও অসংখ্য মৃতিসম্তার দিয়ে। অনবদ্য, 
সুন্দরতম তাদের গঠনসৌষ্ঠব, জীবস্ত। দেখে মুগ্ধ হই। 

সম্মুথের অলিন্দের প্রান্তদেশে দেখি, রচিত ছুইটি মন্দির, সঙ্গে নিয়ে দুইটি 
প্রকোষ্ঠ। সেই সব মন্দিরে আর গ্রকোষ্ঠেও কত বুদ্ধ শোভ1 পান, সঙ্গে নিয়ে 
বোধিমত্ব আর পার্খচর। মহিমময় এই মৃতিগুলি ও জীবস্ত। 

উত্তরের অলিন্দের প্রাস্তদেশের, সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, উপরের 
গ্যালারিতে উপনীত 'হই। দেখি, ছুই অংশে বিভক্ত এই গ্যালারিটিও। 
বহিরাংশে রচিত সম্মুধের অলিন্দের উপরিভাগ, ভিতরাংশে, সম্মুখে 
গলিপথের দ্বিতল। অপরূপ স্থন্দরতম স্তস্ত দিয়ে পৃথক কর। হয়েছে এই অংশ 
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দুইটিও, রচিত হয়েছে তিনটি গবাক্ষ, প্রবেশপথ আলোবাতাদের । ব্যতিক্রম 
কালি ও ভাজার গবাক্ষের, রচিত হয় সেখানে একটি মাত্র বুহৎ, অর্ধাচন্দ্রাকৃতি 
চৈত্যগবাক্ষ। 

আমর! বাইরের মঞ্চ অতিক্রম করে ক্ষুত্র মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি, 
শোভিত মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রও, বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী দিয়ে। 
মৃতি দিয়ে রচিত সেই সব কাহিনী । নিখুত এই মৃত্তিগুলিও- জীবন্ত । দেখি 
নারীর কত বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশবিন্তানও। শ্রেষ্ঠ প্রতীক বৌদ্ধতাস্বর্ষের 
এই মুত্তিগুলি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে 

গবাক্ষের দক্ষিণে মন্দিরের উপরিভাগেও অনেকগুলি গণমূতি দেখি। 
অপরূপ তাদের গঠনসৌষ্ঠবও । শোভিত দেখি মন্দিরের শীর্ষদেশে, উদগত 
পাড়ের অঙ্গ দুইটি মহিমময়ঃ জোড়া মৃতি দিয়ে। অনুরূপ এই মৃতিগুলি 
প্রকোষ্ঠের তিতরের জোড়! মৃতির, শ্রেষ্টদান বৌদ্ধভাস্করের, এক পরমাশ্চর্য 
স্্টি, এক মহাঁগৌরবময় যুগের। তাই আসেন এখানে দেশবিদেশ থেকে 
শিল্পী, স্থপতি আর ভান্করও সমাগত হন, নিবেদন করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি 
বিশ্বকর্মীরূপী বৃদ্ধকে । আমরাও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে 
ধীরে ধারে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি। 

কিছুদূর অগ্রনর হয়ে নবম গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। অনবদ্য এই 
মন্দিরের সম্মুখভাগের শিল্পসম্পদও। রচিত হয় একটি সুন্দর ব্যালকনি, 
মন্দিরের বাইরের দিকে, ভিতরের দিকে একটি আচ্ছাদিত অলিন্দ, সংষোগস্থলে 
দুইটি স্তম্ভ দাড়িয়ে আছে। চতুষ্কোণ তাদের নিয়াংশ, অষ্টকোণ উপরাংশ, 
শীর্দেশ নিমিত আনমিত কর্ণের আকারে । পশ্চাতের প্রাচীবের গানে 
তিনটি প্রকোষ্ঠ দেখি । কেন্দ্রস্থলটিতে বুদ্ধ বিরাজ করেন। তার মস্তকের 
উপর গন্ধর্বের ও বামে পদ্মপাঁণি, সঙ্গে নিয়ে এক রূপবতী যুবতী আর ছুজন 
গন্ধর্ব। দক্ষিণে বজ্রপাপি তার সঙ্গেও দুজন রূপসী । 

নবম মন্দির দেখে অষ্টম গুহামন্দিরে প্রবেশ করি । এই মন্দিরেও ছুটি 
প্রকোষ্ঠ ও একটি গর্ভগৃহ দেখি । তিতরে একটি আটাশ ফুট দীর্ঘ, পচিশ ফুট 
প্রস্থ মভাগৃহ, বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ ও একটি প্রদক্ষিণের পথ। 
মন্দিরের বারে দ্বারপাল। গর্ভগৃহে বেদীর উপর বুদ্ধ উপবিষ্ট, সঙ্গে নিয়ে 
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অন্চরবৃম্দ । তীর দক্ষিণে চতুভূ'জ পন্মপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, তীর এক হস্তে 
চামর, অপর হস্তে পল্প, দক্ষিণ স্বদ্ধে একটি অজিনাসন। পদতলে ভক্তবুন্দ 
বসে আছে। পশ্চাতে একটি ক্ষীণাঙ্গী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে 
পুষ্প। তার মন্তকের উপর একটি গন্ধর্ব বপে। বুদ্ধের বামে বজ্রপাণি দাড়িয়ে 
আছেন, সঙ্গে নিয়ে অনুরূপ সহচরবৃন্দ। প্রদক্ষিণের পথে, প্রাচীরের গাত্রে 
একটি অপরূপ সরম্বতী মৃতি দেখি। বিপরীত দিকে একটি প্রকোষ্ঠ। আরও 
দুইটি প্রকোষ্ট পথের উপর মিশ্রিত হয়েছে। দেখি একটি বৃহৎ কুলুঙ্গী ও 
মন্দিরের পশ্চাৎভাগেও, তার সামনে ছুইটি স্বন্দরতম চতুফোণ স্তস্ত, অঙ্গে নিয়ে 
গ্রকষ্টতম অলঙ্করণ। 

বাইরের কক্ষটি একটি ঈষৎ উচু ভিত্তির উপর দীড়িয়ে আছে। পরিধি তাঁর 
আটাশ ফুট দীর্ঘ, সতের ফুট প্রস্থ । কক্ষের উত্তর প্রান্তে একটি মন্দির নিমিত 
হয়েছে। 

তার কেন্রস্থলে একটি বেদী। বেদীর সম্মুখে দুইটি ক্ষুদ্র স্তস্ত। মন্দিরের 
পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, দেখি, বুদ্ধ বমে আছেন। সঙ্গে আছেন অুচরবর্গ, 
সজ্জিত তীরাঁও অনুরূপ বদনে আর ভূষণে। বুদ্ধের বাম পাশে, বজ হস্তে 
বজ্জপাণি দাড়িয়ে আছেন, পশ্চিমের প্রাচীরের গাত্রে পদ্মপাণি, সঙ্গে নিয়ে এক 
পরম] রূপবতী নারী । 

একটি বুহৎ ছিদ্র দিয়ে একটি উন্মুক্ত অঙ্গণে গ্রবেশ করে দেখি, ইতন্তত: 
বিক্ষিথ কতকগুলি পুরুষ ও নারা মৃতি। 

অষ্টম গুহামন্দির দেখে আমরা সপ্তমে প্রবেশ করি। সাড়ে একান্ন ফুট দীর্ঘ 
আর লাড়ে তেতাল্লিশ ফুট গভীর এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে পাঁচটি 
গ্রকোষ্ঠ। তার ছুই পাশও তিনটি করে প্রকোঠ দিয়ে বেছিত। দীড়িয়ে 
আছে বিহারটি চারিটি চতুষ্কোণ স্তনের উপর। নাই কোন শিল্পসন্ভার তাদের 
অঙ্গে, মন্দিরের গাত্রেও নাই। 

সেখান থেকে আমরা ষষ্ঠ গুহামন্দিরে উপনীত হই। একটি সোপানশ্রেণী 
অতিক্রম করে, আমরা উপস্থিত হই সভাগৃহে । ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই কক্ষটির 
পশ্চিমাংশ, পূর্বাংশে একটি প্রকোষ্ট দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরাংশেও ছিল একটি 
স্থউচ্চ সভাগৃহ, পৃথক কর! হয়েছিল দুইটি স্তস্ত ও অনেকগুলি উদগত স্তভ 
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দিয়ে। অবশিষ্ট আছে শুধু একটি স্তন্ত আর উদগত স্তত্তগুলি। কেন্দ্রস্থলেও 
একটি সভাগৃহ নিমিত হয়েছে, পরিধি তার তেতাল্লিশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে ছাব্বিশ 
ফুট প্রস্থ। ভিতরেও একটি প্রকোষ্ঠ নিযিত হয়েছে, তাঁর সম্মুখে দুইটি অপরূপ 
চতুফোণ স্তম্ত। উত্তরাংশে একটি সভাগৃহ নিমিত হয়েছে, পরিধি তার 
সাতাশ ফুট প্রস্থ, উনত্রিশ ফুট দীর্ঘ। অন্থরূপ এই লভাগৃহটি দক্ষিণাংশের 
সভাগৃহের, বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ । 

দেখি, মন্দিরের সম্মুখের মণ্ডপে বনু মৃতি। উত্তর প্রান্তে দেখি, পন্মপাঁপির 
বেশে সজ্জিত একটি রূপবতী নারী। দ্বারপালে পরিণত হয়েছেন পদ্মপাশি, 
দাড়িয়ে আছেন উত্তরের দ্বারে। প্রহরী তিনি মন্দিরের উত্তর ঘ্বারের। 
দক্ষিণদবারে একটি পরম! রূপবতী নারী দাড়িয়ে আছেন, তার বাম হস্তে ধৃত 
একটি ময়ূর, খুব লম্ভব, তিনিই বিদ্যাদায়িনী ন্বরস্বতী। তীদের পাশে তাদের 
অনুচরবর্গ দাড়িয়ে আছেন। তাদের মন্তকের উপর বটপল্লব, তাদের ফাকে 
ফাকে এক একটি রূপবতী নারী। অনবদ্য এই মৃত্তিগুলির গঠনসৌষ্ঠব, জীবন্ত, 
শ্রেষ্ঠটদান, বৌদ্ধ ভাঙ্করের অমর কীতি। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে, 
মহামহিমময় মৃতিতে বুদ্ধ উপবিষ্ট সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ব আর অন্ুচরবর্গ। ছুই 
প্রাচীরের গাত্রেও, তিন সারিতে বুদ্ধ বসে আছেন, উধ্বে” প্রক্ষীপ্ত তাদের 
পদযুগল। প্রতি সারিতে তিন জন করে বপে আছেন। তাদের পদতলে, 
ভক্তের দল। তুলনাহীন এই মৃতিগুলিও, প্রতীক এক গৌরবময় সির, শ্রেষ্ট 
ভাক্কষের । 

ষষ্ঠ গুহামন্দির দেখে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পঞ্চম গুহামন্দিরের 
সামনে উপনীত হুই। পরিচিত এই মন্দিরটি মারোয়ারা নামেও । কয়েকটি 
সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে একটি একশ সতের ফুট গভীর, টান 
ফুট প্রস্থ সভাগৃহে প্রবেশ করি। তার ছু'পাশে কুলুর্গির আকারে নিমিত 
হয়েছে ছুইটি প্রকোষ্ঠ নিভৃতস্থল বিহারের । বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি, 
ছুই সারিতে চব্বিশটি সুন্দরতম স্তস্ত। শীষে নিয়ে আছে স্তম্তগুলি থাকে থাকে 
আপন। স্তস্তের ফাকে ফাকে কয়েকটি অন্ুচ্চ প্রস্তরের বেদী নিমিত হয়েছে, 
রচিত হয়েছে কুঁড়িটি প্রকোষ্ঠও । খুব সম্ভব ছিল এই বিহারটি 
বৌদ্বশ্রমণদের বিদ্ভামন্দির । এই বেদীর উপর পুস্তক স্থাপন করে, বিগ্যাথীরা 
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নিযুক্ত থাকতেন পাঠে । প্রবেশপথে একটি উপাসন। মন্দির, তার ভিতরে বুদ্ধ 
বসে আছেন। বিহারের পিছনে, মন্দিরের মধ্যেও উপবিষ্ট বুদ্ধ, মহিমময় 
মৃত্তিতে সঙ্গে নিয়ে অনুচরবর্গ। দ্বারের দু'পাশে, খিলানের আকৃতিতে রচিত 
কুলুজ্ির মধ্যেও বুদ্ধ অন্ুচরবর্গ নিয়ে বসে আছেন। উত্তরের কুলুঙ্গির ভিতরে 
পদ্মপাণি দাড়িয়ে আছেন, সঙ্গে নিয়ে আছেন ছুই ব্ূপবতী নারী । তার শিরে 
শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ। দ্বিতীয় কুলুঙ্গির ভিতরে বশ্রপাণি দাড়িয়ে 
আছেন, সজ্জিত তিনিও বহুমূল্য ববনে আর ভূষণে। তার সঙ্গেও ছুই পরমা 
রূপবতী নারী। মেঘের অন্তরাল থেকে গন্ধর্বের! মাল! হস্তে উড়ে আসছেন, 
পরাবেন সেই মালা তাদেব কণ্ে। 

পঞ্চম গুহামন্দির দেখে, আমরা চতুর্থ গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। 
প্রাচীনতম বৌদ্ধ গুহামন্দিরের অন্যতম এই মন্দিরটি, অর্ধভগ্রাবস্থায় দাঁড়িয়ে 
আছে। উনচল্লিশ ফুট গতীর, আর পয়ত্রিশ ফুট প্রস্থ অই মন্দিরটি, তার 
উত্তরপ্রান্তে, পদ্মপাণি বসে আছেন এক মহিমময় মৃতিতে। তার শিরে শোভা 
পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, বিরাজ করেন তার উপরে অমিতাভ। তার বিশাল 
স্কদ্ধের উপর স্তরে স্তরে নেমে এসেছে তার কুঞ্চিত কেশরাশি। তার বাম স্কন্ধে 
স্থাপিত একটি অজিনাপন, দক্ষিণ হন্তে মাল!, বামে পদ্ম । তার ছুই পাশে ছুই 
পরম! রূপবতী নারী উপবিষ্ট, হস্তে নিয়ে মাল্য আর পদ্মের কোরক। 
পল্পপাণির মস্তকের উপর বোঁধিপত্ব দাড়িয়ে আছেন, নারীদের মন্তকের উপর 
বুদ্ধ, হস্তে নিয়ে পদ্মফুল। 

মৃতিগুলি দেখে পশ্চাতের প্রাচীরের প্রবেশ পথ দিয়ে একটি প্রকোষ্ঠে 
উপনীত হই। দেখি দ্বারপালদের শিরোভূষণ, তাদের পাশে একটি বামনের 
মৃতি। প্রকোষ্ঠ দেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি প্রচারকের মৃূর্তিতে বুদ্ধ 
মিংহাপন অলংকৃত করে আছেন। তার মন্তকের উপর একটি বটপললব। 
বহুমূল্য ববনে আর ভূষণে সজ্জিত হয়ে অনুচরবর্গ দাড়িয়ে আছেন। দক্ষিণের 
গ্রকোষ্ঠেও অনেক গুলি সুন্দর মৃতি দেখি। তাদের মধ্যে সপারিষদ বুদ্ধ আছেন, 
আছেন পদন্মপাণিও। 

সেখান থেকে তৃতীয় গুহামন্দির দেখতে যাই । কিছুদূর এগিয়ে খানিকট। 
নীচে নেমে একটি বিহারে উপনীত হুই। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছেচল্লিশ ফুট, 
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উচ্চতায় এগার ফুট, বুকে নিয়ে আছে বারটি চতৃষ্বোণ স্তস্ত। বিলম্বিত তাদের 
শীর্দেশের আনমিত কর্ণ, তাদের বৃত্তাকার স্কন্ধের উপর | অষ্টকোণ তাদের 
মধ্যে তিনটির স্কন্ধ। অপরূপ তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ-__স্থন্দরতম। মুগ্ধবিস্ময়ে 
দেখি, রচিত হয়েছে বারটি প্রবে ও, ছুই পাশে পাঁচটি করে, বাসস্থান 
শ্রমণদের, পশ্চাতে ছুইটি। পশ্চাতের প্রকোষ্ঠের কেন্্রুস্থলে গর্ভগৃহ। 

দেখি, উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে দুইটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমৃতি। প্রবেশপথের উত্তরে, 
ছুইটি স্তস্তের শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে গবাক্ষ, পদ্মপুষ্পে শোভিত তাঁর অঙ্গ। 
উত্তর প্রান্তে, উপাসন। গৃহ। তার অভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর পদ্মাপনে 
বুদ্ধ বসে আছেন। শিরে ধারণ করে আছে সেই পদ্মটি নাগ আর নাগিনীরা, 
তাদের কারও শিরে শোভা পায় তিনটি ফণা, কারও পাঁচটি, কেউ 
সপ্তফণাযুক্ত । বুদ্ধের ছুই পাশে, ছুই চামরধারী দাড়িয়ে আছেন। সজ্জিত 
তারাও বহুমূল্য শিরোভূষণে। থাকে থাকে বিলম্বিত তাদের বক্ষের উপর 
তাদের স্বলিত কুগুল। তাদের হস্তে পন্মফুল, মন্তকের উপর গন্ধর্বের দল। 

দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে বিরাজ করেন পন্মপাঁণি বা অবলোকিতেশ্বর, 
বিভিন্ন মৃতিতে। দেখি অগ্নিকে, নিষুক্ত পদ্মপাণির উপাসনায়। দেখি এক 
মহাপরাক্রমশালী দেবত।, দাড়িয়ে আছেন পদ্মপাণির সম্মুখে, হস্তে নিয়ে অপি। 
অবনত তার শির। বামেও তপন্তায় নিযুক্ত এক ব্যক্তিকে দেখি; তার 
পশ্চাতে একটি সিংহ দাড়িয়ে আছে। দেখি অনুরূপ অপর ছুই ব্যক্তিকেও। 
তাদের এক জনের পিছনে ফণা বিস্তার করে দুইটি সর্প দাড়িয়ে আছে, 
অন্যটির পশ্চাতে একটি ক্ুুদ্ধ হস্তী। মহাকালীকেও দেখি। উদ্যত 
মহাকালী বুদ্ধ ভক্তের উৎপীড়নে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই যৃতিগুলি, পরমাম্চর্ 
স্ৃপ্টি__বৌদ্ধ ভাস্করের শ্রেষ্ঠ কীতি। 

তৃতীয় গুহামন্দির দেখে আমর! দ্বিতীয় গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। অলিন্দে 
উপনীত হই। দেখি, সামনেই ্ীড়িয়ে আছে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ, অলম্কৃত 
তাদের সম্মুখ ভাগ গণমৃতি দ্রিয়ে। বিভিন্ন তাদের রূপ। অলিন্দের উত্তর 
প্রান্তে একটি স্থুলকায় পুরুষ উপবিষ্ট, তার শিরে শোভা! পায় বহুমূল্য মুকুট, 
কণ্ঠে মূল্যবান জড়োয়ার হার, হন্তে পুষ্পগুচ্ছ। সঙ্গে আছেন চামরধারী, 
হস্তে নিয়ে চামর। তাদের দক্ষিণে বামে, পাৰিষদবর্গ বসে আছেন। তাঁদের 
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সজেও আছেন চাঁমরধারীর দল। দক্ষিণ প্রান্তে অন্থরূপ একটি নারীমৃতি, 
সঙ্গে নিয়ে পরিচারিক1, তার শিরে শোভা পায় একটি মালা, হস্তে গন্ধর্ব। 
ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী তারা, এই মন্দিরের শ্রষ্টা ও তার পত্বী। দ্বারে, ছুই বিশালকায় 
দ্বারপাল দণ্ডায়মান । তাদের শিরেও শোভা পায় শিরোভৃষণ। তাদের 
মন্তকের উপর গন্ধবেণ।। একটি নারী সমস্ত প্রবেশপথ জুড়ে দাড়িয়ে আছে। 

সম্মুখের প্রাচীরের গাজ্রে রচিত হয়েছে একটি দ্বার ও দুইটি গবাক্ষ। 
দ্বারের পাশ, গবাক্ষের তাক, আর প্রাচীরের সার! গাত্র পরিপূর্ণ বুদ্ধমূতি 
দিয়ে। দুই পাশে দুইটি মঞ্চ বা গ্যালারি। আটচল্লিশ ফুট চৌরস পরিধি 
এই মন্দিরটি, দাড়িয়ে আছে বারটি বৃহৎ -চতুফ্ষোণ শ্যন্তের উপর। নিমিত 
স্তম্ভের শীর্দেশে চতুফষোণ প্রস্তরের আমন, স্থাপিত তার্দের পাদদেশ সুউচ্চ 
বেদীর উপর, বুকে নিয়ে আছে শুস্তগুলির অঙ্গ আর তাদের শীর্দেশ, আর 
বেদীর চারিপাশ, অন্থপম শিল্পসমার, ভাস্করের বহু সাধনার দান, প্রতীক চরম 
উতৎ্কর্ষের। শোভিত হয়ে আছে ছু"পাশের গ্যালারির সম্মুখ ভাগও চারিটি 
করে স্তস্ত দিয়ে, বিভিন্ন তাদের আকার, বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতি আর 
অঙ্গের অলঙ্করণ। বিভিন্ন প্রকারের লতাপুষ্প, গায়ক-গায়িকা আর বামনের 
মুতি দিয়ে অলঙ্কত কুর৷ হয়েছে গ্যালারির সম্মুখ ভাগও। পশ্চাতের পাঁচটি 
কক্ষে, পঞ্চ বুদ্ধ, মহামহিমময় মৃতিতে বসে আছেন। সঙ্গে নিয়ে আছেন 
চামরধারীর দল, হস্তে নিয়ে প্রস্ফুটিত পন্ম। মন্দিরের ভিতরেও দেখি, 
উপবিষ্ট এক বিশালকায় বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে চামরধারী। তাদের এক জনের 
দক্ষিণ হুত্তে একটি পদ্ম । 

মন্দিরের দ্বারে তের ফুট উচু ছুই অতিকায় দ্বারপাল দাড়িয়ে আছে। বাম 
পাশেরটির পরিধানে মালকৌচ। দিয়ে ধুতি, শিরে জটা, স্থাপিত সেই জটার 
উপর অমিতাভ বুদ্ধের ক্ষুত্রমৃতি। তার দক্ষিণ হস্তে একটি মালা, বাম হস্তে 
পদ্ম । ভূষিত দ্বিতীয় দ্বারপালটি মহামূল্য পরিচ্ছদে। তার শিরে শোভ। পায় 
বহুমূল্য জড়োয়ার শিরোভূষণ, তার উপরে একটি দাগোবা। ব! স্তপ। তার 
বাহুতে বহুমূল্য অনস্ত আর তাগা, মপিবন্ধে কঙ্কণ, কে মূল্যবান মণিমৃক্তা- 
খচিত হার। হস্তে ধারণ করে আছেন তিনি একটি পুষ্পগুচ্ছ। তাদের 
উপরে, মাল। হস্তে উড্ভীয়মান গন্ধর্বের দল। দ্বার ও দ্বারপালের মধ্যস্থলে 
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দাড়িয়ে আছেন একটি পরম! রূপবতী নারী, যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত তীর বক্ষ, 
তার হস্তে শোভ। পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম । 

মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন এক অতিকায় 
বুদ্ধ, প্রশান্ত তার মুতি। স্থাপিত সিংহাসনটি চারিটি কেশরযুক্ত দিংহের 
ম্তকের উপর । দীড়িয়ে আছে তাঁর! চারি কোণে। স্থাপিত বুদ্ধের পদদ্বয় 
একটি বৃত্তাকার বেদীর উপর। স্পর্শ করে আছেন বুদ্ধ তার বাম হস্তের 
অনামিকা, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী দিয়ে। রূপ ধারণ করেছেন তিনি 
প্রচারকের। তার মন্তকের কুঞ্িত কুস্তলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ অর্ধাৃত করেছে 
তার মন্থণ ললাট। তাঁর মন্তকের চতুষ্পার্শ থেকে নির্গত হচ্ছে জ্যোতি, 
উদ্ভানিত হচ্ছে সার মন্দির সেই জ্যোতির আলোকে । জ্যোতির পাশে 
গন্ধর্বের দল দাড়িয়ে আছে । নিংহাসনের ছুই প্রান্তে ছুই চামরধারী দাড়িয়ে 
আছে, হস্তে নিয়ে চামর। অনুরূপ বাইরের দ্বারপালও, আকৃতিতে অঙ্গের 
প্রসাধনে আর ভূষণে। প্রাচীরের গাত্রেও ছুই বিশালকায় বোধিসত্ব শোভ! 
পান। বিলম্বিত তাদের দক্ষিণ হস্ত, প্রসারিত করতল। বাম হস্তে ধারণ করে 
আছেন তার! অঙ্গের বসন। প্রীস্তদেশে, চারি পৃজারী পৃজ। করেন বুদ্ধকে। 

দেখি মন্দিরের ছুই পাশেও দুইটি করে যুগল কক্ষ, নিগ্িত পাশের গলির 
সমান্তরালে । বাইরের প্রকোষ্ঠে আর সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে দ্বেখি অসংখ্য 
বুদ্ধমৃতি । দেখি, বুদ্ধ বসে আছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে, সঙ্গে নিয়ে অনচরবৃন্দ। 
মন্দিরের দ্বারপালের বিপরীত দিকেও এক পরম! রূপবতী নারী দাড়িয়ে আছেন, 
সজ্জিত হয়ে আছেন মুল্যবান অলঙ্কারে। তার মত্তকে শোভ| পায় বহুমূল্য 
মুকুট হন্তে পদ্ম। সঙ্গে আছে পরিচারিকার দল1 তাদের হন্ডেও শোভ! পায় 
পল্ম। খুব সম্ভব ইনি মায়া, বুদ্ধজননী, হতে পারেন বুদ্ধের পত্বী যশোধরাঁও, 
কোন বোধিসত্ব, অবলোকিতেশ্বর_অথবা পন্মপাপি। হতে পারেন 
অমিতাভও । তাঁদের নকলের প্রতীক ধারণ করে আছে এই মৃতি। 

এলোরার প্রাচীনতম গুহামন্দিরের অন্ততম এই মন্দিরটি, নির্মাণ স্থরু হয় 
এই মন্দিরের খুব সম্ভব তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে, সমাপ্ত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, 
তুলনাহীন এই মন্দিরের শিল্পসম্পদ, অনবদ্য জীবস্ত এই মন্দিরের মৃতিগুলি 
নিদর্শন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপতোর, প্রতীক শ্রেষ্ঠ তাক্র্ষেরও। স্য্টি এক 
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মহাগৌরবময় যুগের। স্থপতি আর ভাস্করকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ধীরে ধীরে 
মন্দির থেকে নির্গত হয়ে প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হুই। 

প্রাচীনতম বৌদ্ধ গুহামন্দির এলোরাঁর, নাই এই মন্দিরে স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, 
নাই শিল্পণভ্ারও। াঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি একচল্লিশ ফুট প্রস্থ, বিয়াল্লিশ ফুট 
পরিধি নিয়ে। ছিল এই মন্দিরে (বিহারে ) বৌদ্বশ্রমণদ্দের বাসের জন্য 
আটটি গ্রকোষ্ঠ, এখন অবশিষ্ট আছে শুধু একটি মাত্র স্তত্ত। 

পরিসমাপ্তি হয় বৌদ্ধ গুহামন্দির দর্শনের । কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা ও 
জলযোগ সমাপন করি । তাঁর পর, প্রতীক্ষমান ট্যাক্সিতে চড়ে ষোড়শ 
গুহামন্দির কৈলাসের সামনে উপনীত হুই। ট্যাক্সি থেকে নেমে, গভীর 

ংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করে, সপ্তদশ গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। ১৮৭৬ 

খ্ীষ্টাৰ পর্ধস্ত গ্রথিত ছিল এই মন্দিরটি, ছয় ফুট গভীর মৃত্তিকার অন্তরালে 
দৃশ্তমান ছিল শুধু তার স্তম্ভের শীর্দেশ। পরিচিত এই মন্দিরটিও ডুমারলেনা 
নামে। 

শৈব মন্দির, বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি তিন সারি স্তস্তের শ্রেণী, প্রতি 
সারিতে চারিটি করে, বিস্তৃত হয়ে আছে চৌধাট্ট ফুট দীর্ঘ সাইত্রিশ ফুট 
গভীর পরিধি নিয়ে। মন্দিরের সামনে দুইটি বিশাল স্তভের উপর দাড়িয়ে 
আছে একটি তোরণ। ভগ্ন তাদের মধ্যে একটি স্তস্তভ। আচ্ছাদিত অলিন্দ 
দিয়ে বেষ্টিত মন্দিরের প্রাঙ্গণের তিন দিক, কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুত্র দ্বার। 
অলিন্দের ছুই প্রান্তে দুইটি প্রকোণ্ঠ, অলম্কত মৃত্তি দিয়ে । দক্ষিণেরটিতে খোদিত 
হয় ব্রহ্মার মৃ্ি, সঙ্গে নিয়ে দুই নারী সহচরী। মেঘের অন্তরালে দুইটি গন্ধ 
উপবিষ্ট । উত্তরেরটিতে চতুতূজ বিষুর মৃত্তি, সঙ্গে নিয়ে নারী পরিচারিক1। 

নাই কোন শিকল্পসস্তার প্রান্তদেশের চতুক্ষোণ স্তস্তগুলির অঙ্গে, শীর্ষে নিয়ে 
আছে তার। শুধু বন্ধনী। কেন্দরস্থলের স্তগুলির শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গে 
রচিত হয় স্ুলকায় বামনের মৃতি, মুতি কত নারীরও। দেখি, একটি শ্তভের 
অঙ্গে দাড়িয়ে আছে একটি নারী বিপরীত দিকে একটি পুরুষ। প্রতীক এই 
স্তসতটি দ্রাবিড় স্তত্ের। অতিকায় এই স্তম্তগুলি, নয় শোভন, স্থন্দর দর্শন । 

দ্রাবিড় পদ্ধতিতে অলঙ্কৃত, মন্দিরের গর্ভগৃহের ঘার, পর্যাঞ্ধ এই অলঙ্করণ। 
দ্বারে দুই দ্বারপাল দণ্ডায়মান, হস্তে নিয়ে পুষ্প, সঙ্গে নিয়ে আছে দ্বারপালেরা, 
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বামন আর “গন্ধর্, তাদের অনুচর। গর্ভগৃহে, বেদীর উপর একটি অর্ধভগ্ন 
শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন। গর্ভগৃহের প্রাচীরের গাত্রে, সামনের গলিপথের 
দক্ষিণ প্রীস্তে, একটি মহিযাহ্রীর মূতি দেখি, উত্তর প্রান্তে একটি চতুভূ্জ 
গণপতির | মহাঁমহিমময় এই মু ছুইটি-_জীবস্ত। 

সপ্তদশ গুহামন্দির দেখে, আমর! অগ্লাদশে প্রবেশ করি। দাড়িয়ে আছে 
অষ্টাদশ, একটি শৈব মন্দির, সপ্তদশের নিকটে, বিস্তৃত হয়ে আছে সাতষট্টি ফুট 
দীর্ঘ, পঞ্চাননফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, সামনে নিয়ে আছে চারিটি অর্ধ সমাপ্ত 
কুৎপিত-দর্শন স্তম্ভ, দুই পাঁশে দুইটি গভীর কুলুর্গি, উপনীত হয় সেই কুলুঙ্গি 
মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে । মণ্ডপের পশ্চাতে গর্ভগৃহের সম্মুখে, নিখিত হয় 
একটি তোরণ, আহতন তার ত্রিশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে দশ ফুট প্রস্থ । নিগিত হয় 
দুইটি স্তম্ত ভোরণের সম্মুথেও। নাই কোন শিল্পনম্পদ গর্তগৃহের প্রাচীরের 
গাত্রে, নিরাঁভরণ স্তম্ত আর উদশ্ত স্তম্তগুলিও। গর্তগৃহের ভিতরে বৃত্তাকার 
বেদীর উপর মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন। বাইরে হোমকুণ্ডের 
পাঁশে, বাহন নন্দী-__দেবতাঁর দিকে মুখ করে দাড়িয়ে । 

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমর! উনবিংশতি গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্ততম 
প্রাচীনতম গুহামন্দির এলোরা ৫, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তার ছাদ্দের অর্ধাংশ, 
নিশ্চিহ্ন হয়েছে সম্মুখের স্স্তগুলিও। দাঁড়িয়ে আছে কুলুঙ্গির সামনে শুধু 
চারিটি স্তত্ত, গর্ভগৃহের সন্মুখেও চাঁরিটি। তার অন্ধ আর অসম্পূর্ণ, অনুকরণ 
এলিফ্যাণ্টার স্তস্তের। 

কিছুদূর আরোহণ করে, আমরা বিংশতি গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। এই 
মন্দিরের বিগ্রহও একটি শিবলিঙ্গ । অলঙ্কৃত মন্দিরের সম্মুখ ভাগের উত্তর 
দিক গণপতির মৃতি দিয়ে, দক্ষিণ দিক মহিষাম্থরীর। দোখ, নিশ্চিহ হয়েছে 
এই মন্দিরের সন্মুখভাগের ছুইটি স্তশ্তই। গর্তগৃহের চতুর্দিকে রচিত হয় 
ক্প্রশত্ত প্রদক্ষিণের পথ, ছুই প্রবেশ পথে, ছুইটি স্থপ্রশস্ত কক্ষ; সামনের 
দিকে দুইটি করে স্তম্ভ, চতুফ্ষোণ তাদের নিম্নাংশ অষ্টকোণ গ্রীবা। বিস্তৃত হয়ে 
আছে সমস্ত মন্দিরটি তিগ্রান ফুট দীর্ঘ আর ত্রিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। 

বিভিন্ন স্থন্দরতম লতা৷ পল্লব দিয়ে অলঙ্কত করেন এলোরার মহা৷ অভিজ্ঞ 
ভাস্কর গর্ভগৃছের ধার । দ্বারের ছুই পাশে দুই দীর্ঘকায় দ্বারপাল দাড়িয়ে 

১১ 
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আছেন, সঙ্গে নিয়ে আছেন এক একটি ক্ষুদ্রকায় নারী। দেখি মুগ্ধ হয়ে। 
নিকটবতাঁ একবিংশতি গুহামন্দিরে উপনীত হই। দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি 
মহাঁমহিমময় মৃতিতে, একটি শোভন গঠন, স্থবৃহৎ মঞ্চের অস্তরাঁলে। 

অন্যতম প্রসিদ্ধ হিন্দু, শৈব মন্দির এলোরাঁর পরিচিত রামেশ্বরম নামেও । 
প্রাঙ্গণে গ্রবেশ করে দেখি, একটি মণ্ডপের মধ্যে, মঞ্চের উপর, দেবতার বাহন 
নন্দী (বুষ) বসে আছেন। 

দেখি, উত্তরে একটি মন্দিরের মধ্যে, মহামহিমময় মুতিতে গণপতি 
উপবিষ্ট। মন্দিরের সম্মুথে ছুইটি সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত ত্তস্ত। 
গণপতির এক পাশে মকর-বাহনে এক দীর্ধাঙ্গী নারী, সঙ্গে নিয়ে 
চাঁমরধারিণীরা। বামন আর গন্বর্ষেরাও আছেন। বিপরীত দিকেও, কৃর্মের 
পৃষ্ঠের উপর ীড়িয়ে আছেন অপরূপ একটি নারী । 

স্তম্ভ দুটিকে সংযুক্ত করে রচিত হয়েছে একটি প্রস্তরের পর্দা, আবৃত হয়ে 
আছে স্তস্তগুলির অর্ধাংশ। রচিত হয়েছে স্তনের শীর্ষদেশে কমগ্ুলু, তাঁদের গর্ত 
থেকে নির্গত হয়েছে পুষ্পবৃক্ষ। অবনত তাদের পল্লব, স্পর্শ করেছে ছুপাশের 
মৃত্তিকা, প্রণতি জানাচ্ছে ধরিত্রী দেবীকে । পল্লবের নীচে এক গবিত। নারী 
মতি সঙ্গে নিয়ে বাষন। শ্তস্তের শীর্ষ দেশে বন্ধনীর অঙ্গে দানবের মুতি, তাদের 
মন্তকে শোভা! পায় শৃঙ্গ । কানিশের নীচে ক্ষুব্র গ্রকোষ্ঠ। বিরাঁজ করেন সেই 
প্রকোষ্ঠে গণদেবতা। 

প্রাণ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। স্থপ্রশস্ত এই সভাগৃহটি, 
পরিধি ভার উচ্চতায় ষোল ফুট, দৈর্ঘ্যে দু'শ একাম আর প্রস্থে উনসত্তর ফুট । 
সভাগৃহের দুই পাশে ছুইটি উপাঘন! মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, পৃথক কর। হয়েছে 
তাদের আপনশীর্ষ স্তত্ত দিয়ে। অপরূপ এই স্তস্তগুলি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, 
সুন্দরতম, আর সুক্মতম শিল্পলভ্তার। মুতি দিয়ে অলঙ্কৃত কর! হয়েছে উপাসন। 
মন্দিরের চতু্দিক। 

দেখি দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে এক ভীষণদর্শন কঙ্কাল মৃতি। নিবদ্ধ 
তার দৃষ্টি, পশ্চাতে অবস্থিত কালীমুতির দিকে । আকর্ষণ করে আছেন কালী 
তার কেশাগ্র। কাল্র“কঠে সর্পের মাল! । তাঁর পশ্চাতে আরও একটি নারী 
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কঙ্কাল মৃতি দাঁড়িয়ে আছে। বেষ্টন করে আছে তার কদেশেও একটি সর্প। 
দাড়িয়ে দেখছি এই দৃশ্ত। বীতৎস এই দৃশ্ঠ, কল্পনাতীত ! 

মহাকালের সম্মুখে একটি মুত্তি দাঁড়িয়ে আছে, পূজারীর ভঙ্গিতে । মিনতি 
জানাচ্ছে মহাকালকে। 

দেখি, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে গণপতির মৃতি, সঙ্গে নিয়ে চতুতূ'জ সপ্ত 
মাত।। অনুরূপ এই মৃতিটি দশ অবতারের মুতির । 

পূর্ব প্রান্তে নৃত্যপরায়ণ অষ্টভূজ শিব, নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়ে আছেন 
নটরাজন। মেঘের অন্তরালে দেবতার! বিরাজ করেন। কেউ ময়ুর বাহনে, 
কেউ হস্তী, কেউ বৃষ কেউ ব৷ গরুড় বাহনে। দর্শন করেন এই দৃশ্য । দেখেন 
পার্বতীও, এই তাগুব নৃত্য, সঙ্গে নিয়ে চার পরিচারিক। আর সঙ্গীতজ্ঞের দল। 
নৃত্য করেন মহাদেব-__তার পদতলে ক্ষুদ্রকায় ভূঙ্গী। 

উত্তরের উপাসন। মন্দিরের বাম প্রান্তে একটি দীর্ঘ মূতি দেখি। তার এক 
হস্তে শোভা পায় একটি চিক, অপর হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি 
পক্ষীর স্বন্ধ। তার ছুই পাশে, দুই মেষ। 

পশ্চাতের প্রাচীরের গান্ধে দেখি, সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন ব্রহ্ম! । 
তার সামনে ভূতলে জোড়াসনে উপবিষ্ট একটি পুরুষ। তার পিছনে একটি 
নারী দাড়িয়ে আছে। 

হরপার্বতীর বিবাহের দৃশ্ট দেখি । বাম প্রান্তে হোমাগ্রি সামনে নিয়ে ব্রহ্ম 
উপবিষ্ট। বিপরীত দিকে এক দীর্ঘশ্বত্র মুনি। তার পশ্চাতে ছুজন পুরুষ 
দাড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্যে হস্তে নিয়ে আছেন একজন একটি আধার । 
তারপর, উম সঙ্গে নিয়ে একটি সথী, তার সঙ্গে জলপাত্র হস্তে একজন পুরুষ। 
আবদ্ধ গিখি-কুমারীর হস্ত, হরের হস্তে । তাদের সম্মুখে গণপতি বসে আছেন। 
হবের পশ্চাতে একটি বামন, সঙ্গে নিয়ে চার অন্ুচর, একজনের হাতে শোভা 
পায় একটি শঙ্খ । 

দেখি, তপন্ঠাপরায়ণা হিমালয়-ছুহিতাকেও । হোমাগ্সিতে বেষ্টিত হয়ে 
তিনি তপস্যায় নিযুক্ত1। হবে দেবাদিদেবের সঙ্গে মহা মিলন। মস্থরগতিতে 
অগ্রসর হন মহাদেব, হস্তে নিয়ে একটি জলাধার। তার পিছনে এক পুরুষ, 
মস্তকে তার পাত্রে ততি পদ্ম, কিছু ফলও আছে। তার দক্ষিণে এক স্থন্দরী 
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নারী, নিষুক্ত। তিনি সামনের পুরুষটির সঙ্গে আলাপনে। খুব সম্ভব, এই 
পুরুষটিই মদন, বসস্ত সখা, রতিপতি- প্রেমের দেবত।। চুড়ার আকারে 
বিন্তস্ত তীর কেশপাশ, নির্গত হন তিনি একটি মকরের মুখগহ্বর থেকে, তার 
অন্থগমন করেন আর একটি পুরুষ। তাদের নীচে পারি সারি গণদেবত। 
দাড়িয়ে আছেন। অতুলনীর তদের গঠনসৌষ্টব। 

পূর্ব প্রান্তে মহিযান্থরী মৃতি ছূর্গীকে দেখি, নিযুক্তা তিনি মহিষাস্থর বধে। 
তার সম্মুথে গদ| হস্তে এক দৈত্য দীড়িয়ে আছেন, পশ্চাতে অসি হস্তেও 
একজন । উধ্রে” গন্ধের! বিরাঁজ করেন। 

মন্দিরের প্রবেশপথের উত্তরে দেখি, লঙ্কাধীশ, পঞ্চানন রাবণ দাঁড়িয়ে 
আছেন কৈলাঁসের নীচে । তিনি মন্তকে ধারণ করে আছেন একটি বরাহ। 
নিযুক্ত তিনি কৈলাস উত্তোলনের প্রচেষ্টায়। কম্পিত কৈলাস, ভীতার্ত দেবগণ, 
আতঙ্কিত। দেবীরা। নাই কোন ভ্রক্ষেপ শুধু কৈলাপতি শিবের, পার্বতাঁকে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি বসে আছেন পর্বতের উপর-_-অচল, অটল। 

দেখি, পাঁশ! খেলায় নিষুক্ত হর ও পাবতী: ভূঙ্গী দেখেন সেই খেল|। 
দেখি, রত পার্বতী কেশ বিন্যাসে, সথীর। বন্ধন করেন তার শিথিল কবরী । 
পদতলে গণদেবতা'র। নিযুক্ত দশনে। 

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, উদগত স্তপ্তের সামনে একটি নাঁরী, চাখর হন্তে 
ঈ্লাড়িয়ে আছে । দেখি বেদীর সম্মুথেও দাড়িয়ে আছে দুইটি সুন্দরতম স্তস্ত, 
শীর্ষে নিয়ে আদন। খোঁদিত হয়েছে তাদের বন্ধনীর অঙ্গে অপরূপ মুতিসম্ভার, 
মৃতি দেবদেবীর। অন্্রূপ এই স্তস্ত দুটি এযালিফ্যাণ্টার গণেশ গুস্ফার স্তস্তের, 
গঠনপদ্ধতিভে আর অঙ্জের অলঙ্করণে-_ দেখি স্তব্ধ হয়ে। বিভিন্ন মৃতি দিয়ে 
অলগ্কৃত করা হয়েছে মন্দিরের দ্বারও, রচিত হয়েছে সভার অঙ্গেও তুলনাহীন 
পৌরাণিক কাহিনী । দেখি, তাগুব নৃত্য করেন নটরাঁজ, দেবতার! সেই নৃত্য 
দর্শন করেন, দেখেন মুনি-খধিরাঁও। দ্বারের ছুই পাশে ছুই অতিকায় ছারপাল 
দাড়িয়ে আছে। 

তাদ্দের একজনের হত্তে শোভা পাঁয় একটি ব্রিশূল। তাঁর শিরোভূষণ 
থেকে নির্গত হয় একটি অমি। একটি অজগর বেষ্টন করে আছে তার কটিদেশ। 
গর্ভগৃহে বিরাজ করেন এই মন্দিরের বিগ্রহ, একটি লিঙ্গ। স্থাপিত সেই 
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লিঙ্গটি, প্রাচীরে বেষ্টিত একটি অন্ুচ্চ বেদীর উপর | বেদীর চতুর্দিকে প্রশস্ত 
প্র্ক্ষিণের পথ । | 

অনবদ্য এই মন্দিরের মৃত্তিগুলি, মহিমময় হরপার্ধতীর বিবাহের দৃশ্ঠা, 
অহ্ছপম স্তস্তের অঙ্গের আর শীর্ধদেশ্র শিল্পসভ্তার। প্রতীক শ্রেষ্ঠ স্য্রির, 
কীত্তির এক গৌরবময় যুগের, দেখে মুগ্ধ হয় মন, শ্রদ্ধায় অবনত হয় মন্তক। 
অন্ধ নিবেদন করে ধীরে ধাঁরে মন্দির থেকে বার হয় আপি । 

কিছুদূব এগিয়ে গিয়ে, দ্বাবিংশতি গুহামন্দির, নীলকণ্ঠে উপস্থিত হই। 
একটি দ্বার অ'তক্রম করে, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি, পরিধি তার চুয়াল্লিশ বর্গ 
ফুট । শব মন্দির, এই নীলকণ্ঠ। দেখে মঞ্চের উপর বসে আছেন, দেবতার 
বাহন নন্দী। গণপতি আর তার চতুভূঁজা, ত্রিনয়না, অষ্টমাতাকেও দেখি । 

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে মন্দি-রর ভিতরে প্রবেশ করি। দীড়িয়ে 
আছে বার ফুট উচ্চ মন্দিরটি, সত্তর ফুট দীর্ঘ আর চুয়ালিশ ফুট প্রস্থ পরিধি 
নিয়ে, বুকে মিয়ে আছে অনবছ্য, স্থন্দরতম দশটি চতৃক্ষোণ আমন, শীর্ষ ও 
বন্ধনীযুক্ত শুস্ত। চাঁরিটি দাড়িয়ে আছে মন্দিরের সম্মুখে, মণ্ডপের তিন কোণে, 
এক এক কোণে দুইটি করে, ছয়টি। চার প্রাস্তদেশে একটি করে উপাসন। 
মন্দির নিগ়িত হয়েছে। তাদেব কেন্দ্রঙ্থলে, একটি করে বেদী। অনবদ্য 
দেবদেবীর মৃতি দ্রয়ে সঙ্জিত হয়েছে তোরণের অঙ্গ আর প্রাচীরের গাত্র। 
তাদের মধ্যে মুত্তি আছে গণেশের আর তিন দেবীর, তাঁদের একজন মকর 
বাহনে। চতুভূর্জ বিষ্ণুর আর কাঁতিকের মুতিও আছে। গর্ভগৃহে দেখি, 
বিগ্রহ একটি অত্যুজ্জল লিঙ্গ । ঘোর নীল তার কণদেশের বর্ণ। তাই পরিচিত 
এই মন্দিরটি নীলকঠ নামে । 

সমুদ্র মন্থন করেন দেবগণ, সঙ্গে থাকেন দানবেরা। মখিত হবে অমৃত। 
সেই অমৃত পান করে, তার। অমর হবেন। উঠে ন1 অমত। নির্গত হয় গরল। 
হয় বুঝি মহাপ্রলয়। দেবলোক, ভূলোক আনব নাগলোক, সব বুঝি ঘায় 
রসাতলে, সেই বিষের প্রাবনে। কি হবে উপায়! কেমন করে রুদ্ধ হবে এই 
হলাহলের প্লাবন ! নিরুদ্ধ হবে ধ্বংসের লীলা, রক্ষিত হবে স্যষ্টি। এগিয়ে আসেন 
দেবাদিদেব মহাদেব, পান করেন সেই বিষ, পান করেন যত উঠে হলাহল মস্থনে। 
নীলবর্ণ ধারণ করে তাঁর ক । তাই নীলকঠ নামে খ্যাতি লাভ করেন শিব। 
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নীলক্ দেখে আমরা চতুবিংশতি গুহামন্দির তেলিকাগণ দেখতে যাই। 
শুনি, আছে নাকি অপেক্ষাকৃত উচুতে, একটি ক্ষুদ্র গুহা, আছে তাতে একটি 
অলিন্দ, পাঁচটি দ্বার ও প্রকোষ্ঠ । আছে একটি লিঙ্গও তার পশ্চাতের প্রাচীরের 
গাত্রে আর একটি ত্রিমৃতির মৃতি। পরিচিত সেই গুহাটি ত্রয়োংবিশতি 
গুহামন্দির নামে । দেখি, এই মন্দিরেও পাঁচটি প্রকোষ্ঠ, শোভিত হয়ে আছে 
কষুত্র মৃত্তি দিয়ে। স্ন্দর নয় এই মৃতিগুলি, নাই কোন স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য 
তাদের অঙ্গেও। 

চতুবিশংতি গুহামন্দির দেখে আমর] পঞ্চবিংশতিতে, কুস্ত ওয়াড়াঁতে 
উপনীত হই। নাই কোন চিহ্ন এই মন্দিরের শামনের অংশের, নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে কালের করাঁলে। তবুও প্রশস্ত এই মন্দিরটি । সভাগৃছটির দৈর্ঘ্য 
পঁচানববই ফুট, প্রস্ত সাতাশ ফুট । উচ্চতায় চোদ্দ ফুট এই মন্দিরটি । 

উত্তর প্রান্তে, স্তম্তমূলে এক দেবতা বমে আছেন। দক্ষিণ প্রান্তে একটি 
কুলুক্ধি, তাঁর পিছনে একটি মন্দির, পরিধি তার পনর স্কোয়ার ফুট। মন্দিরের 
অভ্যন্তরে একটি আয়তক্ষেত্র বেদী। কুলুঙ্গির সাঁমনে আধার হস্তে একটি 
স্থলকায় ব্যক্তি বসে আছেন। শোভিত সতাগুহের পশ্চাৎভাগ চারিটি স্তম্ত ও 
দুইটি উদগত স্তত্ত দিয়ে। তাদের পিছনে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সভাগৃহ 
দাড়িয়ে আছে, বিস্তৃত হয়ে আছে সাতান্ন ফুট দীর্ঘ তেইশ ফুট প্রস্থ পরিধি 
নিয়ে। রচিত হয়েছে তার পশ্চাতেও, ছুই প্রান্তে দুইটি করে স্তম্ভ, পৃথক করা 
হয়েছে মন্দিরকে-_মন্দিরের তোরণ থেকে, পরিধি তার ভ্রিশ ফুট দীর্ঘ আর নয় 
ফুট প্রস্থ । তোরণের ছাদে সপ্ত অশ্ব চালিত রখ-আরোহণে দেব দিবাকর 
বিরাজ করেন। দাড়িয়ে আছে মার্তণ্ডের দুই পাশে ছুই পরম! রূপবতী নারী, 
হস্তে নিয়ে তীর আর ধন্থু। খুব সম্ভব স্থ্যমন্দির এইটি। 

সুর্ধমন্দির দেখে আমর। ষড়বিংশতি মন্দির জনসাতে উপস্থিত হুই, একশ, 
বার ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরটি। আছে এই মন্দিরের সম্মুখে ছুইটি স্থন্দ্র স্তত্, 
অন্ুব্দপ এ্যালিফ্যাণ্টার গণেশ গুল্ফাঁর স্তভের। পশ্চাতেও দাঁড়িয়ে আছে দুইটি 
স্তস্ত। প্রশস্ত সভাগুহের ছুই প্রান্তে দুইটি উপাসন! মন্দির নিমিত হয়েছে। 
মন্দিরের তোঁরণের সাক্রনে একটি নারী দাড়িয়ে আছে, অপরূপ তার কেশের 
বিন্যাস, তার সঙ্গে একটি বামন পরিচারক। মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারে, ছুই 
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অতিকায় দ্বারপাল, তাদের একজনের হৃন্তে একটি পুষ্প। সঙ্গীর মস্তকে 
পাগড়ি, হন্তে নরকপাল। 

গর্ভগৃহে চতুষ্কোণ বেদীর উপর বিরাজ করেন একটি লিঙ্গ । বেই্িত হয়ে 
আছে মন্দির সাতষদ্রি ফুট দীর্ঘ প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে। 

উপনীত হুই গভীর সংকীর্ণ গিরিপথের প্রীস্তদেশে, প্রবেশ করি 
সপ্তবিংশতি মন্দিরে, পরিচিত গোয়ালিনীর মন্দির নামে। লোপানশ্রেণী 
অতিক্রম করে অলিন্দে উপনীত হই। অলিন্দের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে 
একটি দ্বার ও চারিটি গবাক্ষ দেখি। দেবদেবীর মৃত্তি দিয়ে অলম্কৃত করা 
হয়েছে এই প্রাচীরের গাত্র। দেখি ছুইটি পরিচারিক1 সঙ্গে লক্ষ্মী দাড়িয়ে 
আছেন। দেখি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুভূ্জ বিষ্কুকে। মহাদেবকেও 
দেখি। বেষ্টন করে আছে তাঁর ক একটি অজগর । আছেন ত্রয়ানন ব্রহ্া, 
হস্তে নিয়ে মালা আর জলাধার। মহিযাস্থরীও আছেন। উত্তর প্রান্তে 
ধরিত্রীকে ধারণ কবে আছেন বরাহ, দক্ষিণে শেষনাগের উপর নারায়ণ শয়ন 
করে আছেন। 

দ্বার অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। তিগ্লান্ন ফুট দীর্ঘ, বাইশ ফুট 
প্রস্থ আর বার ফুট উচ্চ এই সতাগৃহটি, নিমিত হয়েছে তার সঙ্গে একটি 
তোরণ, তোরণের সংলগ্ন মন্দিরের গর্ভগৃহ, পরিধি তার তেইশ ফুট দীর্ঘ আর 
দশ ফুট প্রস্থ। দাড়িয়ে আছে গর্ভগৃহের সামনে দুইটি সুন্দরতম স্তস্ভ। 
মন্দিরের ছু পাশের গলিপথে দাড়িয়ে আছে বৈষ্ণব দ্বারপাল। মন্দিরের ভিতরে 
আয়ত ক্ষেত্র বেদী । মনে হয়, বিষুমন্দির এই গুহামন্ৰিরটি। 

সপ্তবিংশতি গুহামন্দির দেখে আমরা অষ্টাবিংশতিতে উপনীত হই । একটি 
অত্যুচ্চ পর্বতকন্দরে দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে দুইটি 
প্রকোষ্ঠ, একটি তোরণ ও সভাগৃহ। দেখি একটি দ্বারপালের তগ্নাবশেষ। 
গর্ভগৃহের ভিতরে একটি বেধী, প্রাচীরের গাত্রে, একটি অষ্টতুজ। দেবীর মৃত্তি 
দেখি। খুব সম্ভব এটিও বিষুঃমন্দির | 

অষ্টাবিংশতি দেখে আমরা উনত্রিংশৎ গুহামন্দির, লীতার নাহানীতে 
পৌছাই। অন্ুরূপ এই গুহামন্দিরটি, এ্যালিফ্যাণ্টার গণেশ গুক্ষার, কিন্তু 
বিস্তৃততর এই মন্দিরের পরিকল্পনা, হুক্মতম আর সুন্দরতম রূপদান। নিমিত 
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হয় এই মন্দিরটি পরবর্তী কালে, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও একটি অতি 
প্রশস্ত সভাগৃহ, পরিধি তাঁর একশ আটচল্লিশ ফুট প্রস্থ ও একশ উনপঞ্চাশ 
ফুট গভীর, দীড়িয়ে আছে ছুশ' চল্লিশ ফুট প্রাঙ্গণের ভিতর । 

একটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে সভাগৃছে প্রবেশ করি। দেখি, 
সোঁপানের শীর্ষদেশে ছুই অতিকায় দিংহ দাড়িয়ে আছে, তাদের পাদমূলে 
কয়েকটি হস্তী শিশু । প্রহরী তার! এই মন্দিরের । পশ্চিমের প্রবেশ পথে 
মঞ্চের উপর দেবতার বাহন নন্দী বসে আছেন, দাড়িয়ে আছে সভাগৃহটি, 
ছাব্বিশটি বৃহৎ সষুগঠন স্তস্তের উপর। ডে নিয়ে আছে স্তস্তগুলি অনবদ্য 
শিল্পসম্পদ ৷ 

মৃতি দিয়ে শোঠিত কর! হয়েছে মন্দিরের গলিপথের সম্মুখদেশ, অলঙ্কৃত 
করা হয়েছে তার তিন প্রাস্তদেশও। উত্তরের গলিপথের দ।ক্ষণ প্রান্তে দেখি, 
আন্দোলিত কৈলাস লঙ্কাধীপ রাঁবণের ভূঞ্জবলে। দক্ষিণ প্রান্তে ভৈরবকে 
দেখি। পশ্চিম প্রান্তে হরপার্বতী পাশ। খেলায় নিযুক্ত । পদতলে নন্দী আর 
গণের! উপবিষ্ট। তাদের দক্ষিণে বিষণ বামে ত্রঙ্গা। পূর্ব প্রান্তে স্বর্গলৌকে 
দেবতাদের দেবীদের সঙ্গে বিবাহের দৃশ্ত। অনবগ্ত সেই দৃশ্, বিম্ময় গাগায় 
মনে। বাইরে এক মহিসময়ী দেবী দ্রাঁড়িয়ে আছেন, ময়ূরের আকারে বিন্তত্ত 
তার কেশপাশ ৷ উধের্ব উপবিষ্ট চার মুনি, সঙ্গে নিয়ে তিনটি রূপবতী নারী । 
তাদের পদতলে হংস। খুব সম্ভব তিনি বিদ্যাদায়িশী সরন্বতী দেবী । একটি 
সোপানের শ্রেণী নীচের নদীতে গিয়ে মিশেছে । 

উত্তরের অলিন্দে দেখি, পদ্মাসনে উপখিষ্ট মহাদেব, ধরেছেন তিনি 
মহাঁযোগীর বেশ। তার বাম হস্তে শোভ। পায় গদ।, দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্মের 
গ্রচ্ছ। ফণাযুক্ত কয়েকটি নাগিনী, শিরে ধারণ করে আছে নেই পদ্মাসনটি। 
পিছনে দুজন ভক্ত বসে আছেন । 

বিপরীত দিকে তাগুৰ নৃত্যে নিযুক্ত নটরাঁজ। তার বাম পাশে উপবিষ্টা 
হিম।লয়-ছুহিতা পার্বতী । পূর্ব প্রাচীর গান্রে মকর-বাহনে গঙ্গাদেবী 
উপবিষ্ট । তার সঙ্গে শুধু একটিমাত্র পরিচারিকা আর কয়েকটি গন্ধর্ব। 
গুহার পশ্চাতে, প্রাস্তদেশে মন্দিরের গর্ভগৃহ, একটি ক্ষুদ্র চতুফষোণ প্রকোষ্ঠ। 
বিরাজ করেন সেখানে বেদীর উপরে লিঙ্গ। মন্দিরের চার দ্বারে অতিকায় 
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দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে পুস্প। বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের 
শিরোঁভূষণ, বিস্মিত হয়ে দেখি । চতুর্দিকে রচিত হয়েছে প্রদক্ষিণের পথ । 

অনেকখানি পথ অতিক্রম করে একত্রিংশং গুহাঁযন্দিরে উপনীত হই। 
ত্রিংশৎ গুহামন্দির লুপ্ত হয়ে আছে মৃবত্তিঞার অন্তরালে, হয় নাই সংস্কৃত । 

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ সরকার এই মন্দিরটির সংস্কারে নিযুক্ত হন কিন্তু 
সক্ষম হন নাই সম্পূর্ণ সংস্কার করতে, রয়ে যাঁ় অসম্পূর্ণ অবস্থায় । 

খুব সম্ভব, ১২৪৭ খ্রীষ্টার্ষে এই মন্দিরটি নিমিত হয়, কৈলাসের অনুকরণে, 
বুকে নিয়ে ভ্রাবড় স্থাপত্য পদ্ধত। ভাই পরিচিভ এই মন্দিরটি ছোট 
টৈলাষ নামে। 

কাট] হয় পাহাড়ের অঙ্গ, খনিত হয় একটি গভীর গহ্বর, পরিধি তার 
ত্রিশ ফুট দীর্ঘ এার অ'শী ফুট প্রস্থ। রচিত হয় একটি ছত্রিশ ফুট বর্গ 
অপরূপ মণ্ডপ। যোলটি সুন্দরতম শ্তন্ত দিয়ে শোভিত কর! হয় সেই 
মণ্ডপটিকে। অঙ্গে নিয়ে আছে ্তষ্গুলি অশব্দ্য অলঙ্করণ। নিমিত হয় 
মণ্ডপের সম্মুখে একটি তোঁরণ, বুকে নিয়ে অতুলনীয় শিল্পনম্পদ, প্রাস্তদেশে 
গর্ভগৃহ, আয়তনে সাড়ে চোদ্দ ফুট দীর্ঘ, এগার ফু? প্রস্থ । বুকে নিয়ে আছে 
ছোট €ৈলাসও, অনবদ্য শিল্পসম্তার আর জীবন্ত মৃত্তিসম্ভাঁর, মূতি দেবদেবীর । 
দেখি মুগ্ধ হয়ে। 

ছোট ঠকলাদ দেখে আমর! ইন্দ্রসভার দিকে অগ্রসর হই। পথে পড়ে 
দ্বাত্রিংশৎ মন্দির। দেখি অসমাপ্ত এই মন্দিরের কাজও, লাভ করে নাই 
মন্দিরটি সম্পুর্ণ রূপ, হয় নাই পূর্ণ সংস্কৃতও। দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি 
তোরণ, রচিত তার তিন দিক, তিন পাহাড়ের অঙ্গ কেটে। কয়েকটি 
আসনযুক্ত স্তস্তের শীর্ষদেশও দেখি । দীড়িয়ে আছে স্স্তগুলি আর তোরণটি 
একটি পর্দার উপর, স্থাপিত সেই পর্দ। কয়েকটি হস্তীর পৃষ্টে। সুন্দরতম এই 
পরিকল্পনা, অনবগ্য বূপদান। 

দ্বাত্রিংশৎ মন্দির দেখে, আমর ইন্দ্রসভাঁয় উপনীত হুই। 

প্রচারিত হয় যখন বুদ্ধের বাণী গঙ্গার উপত্যকায় রাজগৃহে আর সারনাথে, 
বাণী প্রচার করেন বর্ধমান মহাবীরও। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ, অধীশ্বর 
তিনি ত্রিহৃতের অন্তর্গত একটি ক্ষুত্র জনপদ্দের পরিচিত কুন্দ পুর! নামে। 
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জননী তাঁর ত্রিশল।, এক ক্ষত্রিয় বাঁজকুমারী, নিকটতম আতীয়া! বৈশালীর 
অধিপতির, আত্মীয়। মগধেশ্বরেরও । মহাবীর বিবাহ করেন যশোঁদা নামী 
এক ক্ষত্রিয়! রাঁজকুমারীকে, কিছুদিন ধামিক গৃহস্থের জীবন যাপন করেন । 

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরিত্যাগ করেন সংসার । ত্যাগ করেন শেহময় 
পিতামাতাকে, ছেড়ে চলে ষাঁন পরম। রূপবতী প্রিয়তমা পত্বীকেও। নিরাবরণ 
সন্ন্যাসীর বেশে তিনি ভ্রমণ করেন পূর্ব-ভারতের এক প্রাস্ত থেকে অন্ত প্রান্তে। 
কিছুদিন সহবাসী হন সন্ন্যাসী গোপালার, শেষে নিষুক্ত হন কঠোর তপস্যায়। 
তপস্যা করেন দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর। জ্রয়োদশ বৎসরে তিনি ভরীন্ভীক! গ্রামে 
উপনীত হন, আনন স্থাপন করেন খজু-_পাঁলিক। নদীর উত্তর পাঁরে। লাভ 
করেন পরম জ্ঞান, কেবলীন জ্ঞান, হন কেবলীন, হন সর্বজ্ঞ, হন জিনা, রিপু- 
বিজেতা, হন মহাবীর ব৷ বিজয়ীও। গড়ে তোলেন এক সম্প্রদায়, পরিচিত 
নিগ্রন্থ নামে। মানে না তাঁরা কোন বাঁধা, গ্রাহথ করে না বিশ্ন। তিনি 
সেই সম্প্রদায়ের পুরোধ! হন, প্রচার করেন তার বাণী সার! পূর্ব-ভাঁরতে, 
অঙ্গে, মগধে, বিদেহ দেশে দীর্ঘ ত্রিশ বখসর। শেষে বাহাত্তর বৎসর বয়সে, 
দক্ষিণ বিহারে, পাভাতে লাভ করেন মহাঁনির্বাণ, লাঁত করেন সিদ্ধশিক|। 
তিরোহিত হন এক"যুগাবতার, এক মহামানব । এই ঘটন। ঘটে খ্রীষ্টের জন্মের 
চারি শত ব্সর আগে । কেউ বলেন পাঁচ শত আটাশ বৎসর আগে। 
উৈনধর্ম নামে পরিচিত হয় তার প্রচারিত ধর্ম। 

€জনরা বলেন, মহাবীর চতুবিংশতি বা শেষ তীর্ঘঙ্কর, নন তিনি প্রথম 
প্রবর্তক এই ধর্মের। জন্মগ্রহণ করেন আরও তেইশ জন তীর্ঘস্কর। তার 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন আদিনাথ, অজিতনাথ, চন্তরপ্রভা, শান্তিনাথ, অনাথনাথ, 
স্থপার্খনাথ, মল্লিনাথ, নেমিনাথ প্রভৃতি । জন্সগ্রহণ করেন ত্রয়োবিংশতি 
তীর্ঘস্কর পার্খনাথও, তিনি ছিলেন বারাণসীর বাজকুমার। তাঁর সকলেই 
এই ধর্মের প্রচারক, প্রচার করেন ষুগের পর যুগ। প্রচারিত হয় অহিংস! 
আর সত্য ভাষণের বাণী, হয় নির্লোভের আর মোহমুক্তির বাণী, ভারতের 
এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে। মহাবীর যোগ করেন পঞ্চম বাঁণী-_সে বাণী 
্রহ্মচর্ধের বাণী। যুক্ত হয় তিনটি অন্ুশাসনও। অনুশাসন সৎ জ্ঞানের, সৎ 
বিশ্বাসের আর সৎ জীবনষাপনের | মানেন ন। তিনি বেদের অন্রান্ততা, বিশ্বাস 
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নাই তার যাঁগ-যজ্ঞের অনষ্ঠানে, অবিশ্বাসী তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও। 
বিশ্বাসী তিনি শুধু মানবাত্মার অন্তনিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে । তবেই 
লাভ করবে জীব এঁশী শক্তি--করবে বিশ্বাস, কঠোর তপশ্চরণ ও অপরিসীম 
কুচ্ছ_সাধন দিয়ে, প্রবেশ করবে অনির্বচনীয় আনন্দধামে। বলেন তিনি, তবেই 
হবে তাদের মোক্ষলাত, পতিত হতে হবে না৷ তাদের পূর্বজন্মের আবর্তে, মুক্ত 
হুবে জন্মাস্তরের কষ্ট থেকে । 

ধিভক্ত টজৈনরাও দুইটি সম্প্রদায়ে__শ্বেতাম্বর, ভূষিত তারা শ্বেত অন্বরে 
বাবস্তে। দিগন্বর-_-নাই তাঁদের কোন অন্বর বা বপন, নিরাবরণ বসনহীন 
তারা । 

বৌদ্ধ আর হিন্দুদের অনুকরণে তীরাও নির্মাণ স্থরু করেন গুহামন্দির | 
নিমিত হয় উড়িগ্যায়__উদয়গিরি আর খগুগিরিতে। নির্মাণ করেন বৈকু্ 
গুহ! বা! ব্বর্গপুরী, হয় হাতি গুক্ষাও। প্রথম শ্রেণীর গুহামন্দির দিয়ে শোভিত 
করেন এলোরাকেও। নিমিত হয় ইন্দ্রমভা আর জগন্নাথমভা ৮৫০ খ্রীষ্টান, 
বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থপতির আর ভাস্করের। খুব সম্ভব তার! 
দ্রাবিড় স্থান থেকে শিল্পী আনিয়ে তাদেরই সাহায্যে এই দুইটি গুহামন্দির নির্মাণ 
করেন_-তাই এই বৈশিষ্ট্য । সৌরাষ্ট্রেে জুনাগড়েও আছে কয়েকটি জৈন 
গুহামন্দির | ছড়িয়ে আছে কিছু গুহামন্দির দাক্ষিণাত্যেও। তাই সীমাবদ্ধ 
তাদের দান। 

অন্য মন্দিরে কিন্তু অপরিমিত তীঁদেব দান। খুব সম্ভব, প্রাচীনতম 
জৈনমন্দির বুকে নিয়ে আছে দাক্ষিণাত্যের মেগুতি। নিমিত হয় এই 
মন্দিরটিও, অঙ্গে নিয়ে দ্রাবিড় পদ্ধতি, নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের, ছ-শ চৌত্রিশ 
খীষ্টাবে চালুক্য রাজার। নির্মাণ করেন। 

মধ্যপন্থী তীর! হিন্দু আর বৌদ্ধদের ধর্মে, তাই তাদের স্থাপত্য সমপাময়িক ও 
নিকটবর্তী হিন্দু অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে গড়ে ওঠ। তীর্থস্থানে 
পরিণত হয় কয়েকটি পর্বত, পরিণত হয় মহাঁতীর্থে, লাত করে অমরত্ব, অপরূপ 
মন্দির অথব। মন্দিরের সমষ্টি দিয়ে শোভিত হয় সেই সব পরম পবিভ্র 
শৈলমালার শীর্ষদেশ। নিস্সিত হয় কত জৈন বস্তি, কত চৈত্য, কত অরহৎ্, 
বুকে নিয়ে সমসাময়িক হিন্দু অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্যের শেষ্ঠ নিদর্শন, প্রতীক 
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এক গৌরবময় যুগের | রচিত হুয় এক একটি অলোকহুন্দর শাশ্বত মন্দিরময় 
নগর । পূজিত হন মেই সব মন্দিরে তীর্থস্কর, হন আদিনাথ, শাস্তিনাথ, 
মল্লিনীথ, পার্খনাথ, মহাবীরও হন। দলে দলে যাত্রী আসে, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে 
মন্দিরের অজের শিল্পসম্তারঃ দর্শন করে তাদের গাত্রের মৃতিসম্ভারও, ভক্তিতরে 
পূজা দেয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তীর্থস্করকে, সফল হয় তাদের মনস্কাম, ধন্য হয় 


তাদের জীবন। 
এমনই করে গড়ে ওঠে কাখিওয়াড়ের পণিত্র শৈলমালার শীর্বদেশে, 


পলিতন। নগরের দক্ষিণে, কর্চলার বাঁসিতুকের উত্তর প্রান্তে সিতৃরগয়__বৃহত্তম্ 
আর সুন্দরতম মন্দিরময় গর । বুকে নিয়ে আছে সিতুরঞ্য় শত শত মন্দির, 
মণ্ডপ আর গর্ভগৃহ। এইখানে চৌমুখ মন্দিরে পূজিত হন আদিনাথ, প্রথম 
তীর্থস্কর। ১৬১৮ গ্রীষ্টাব্ধে এই মন্দিরটি নিমিত হয়। 

সিতুরগুয়ের বিপরীত দিকে বিমলাবাসীতুকেও দাড়িয়ে আছে একটি 
অপরূপ মন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন। পূজিত হন এই 
মন্দিরেও আদিশ্বর। দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি শৈলমালার পবিভ্রতম প্রদেশে, 
তাই পরম পবিত্র এই মন্দিরটি, মহাতীর্থে পরিণত হয় বিমলাবাশীতৃকও। 
প্রাচীনতরও এই মন্দির নিমিত হয় ৯৬০ গ্রীষ্টাব্বে। সংস্কভ হয় ১৫৩০ 
খ্রীষ্টাব্দে । 

কাথিওয়াড়েই প্রখ্যাত জুনাগড়ের নিকটে, গির্ণারের গিরি শিখবেও 
অনুরূপ একটি শাশ্বত মন্দির নগর রচিত হয়। নিমিত হয় সেখানে 
নেমিনাথের মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, একশ+ নব্বই ফুট দীর্ঘ ও একশ” ত্রিশ 
ফুট প্রস্থ প্রাঙ্গণের মধো | মন্দিরটির পরিধি একশ” কুড়ি ফুট দীর্ঘ আর ষাট 
ফুট প্রস্থ। নিমিত হয় তেতাল্িশ বর্গ ফুট একটি অপরূপ মণ্ডুপ। বিভক্ত 
সেই মণ্ডপের অভ্যান্তর ভাগ বেদী ও গলিপথে। বাইশটি অনবদ্য স্থন্দরতষ 
স্তম্ত দিয়ে পৃথক কর] হয়েছে চারিদ্িকের গলিপথকে, মগ্ডপের কেন্দ্রস্থল 
থেকে । একটি বিমানও রচিত হয়েছে। বুকে নিয়ে আছে মগণ্ডপটি আর 
তার বিমানের ও স্তস্ভের অঙ্গ অনুপম শিল্পসভার । 

ত্রয়োদশ শতাব্বীতেই নিমিত হয় আরও একটি মন্দির গির্ণারে, পরিচিত 
বাস্ভপাল তেজপাল মন্দির নামে। গুজরাটের অধিপতির1 নির্মাণ করেন। 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ১৭৩ 


পৃজিত হন সেই মন্দিরে তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ। তিনটি মন্দিরের সমহ্ি এই 
মন্দিরটি, সংযুক্ত হয় কেন্দরস্থলের একটি মণ্ডপের সঙ্গে, চতুর্থ বারে প্রবেশপথ । 
নিমিত হয় আবু পর্বতের শীর্ষদেশেও বিমল ও তেজপালের মন্দির । 

আরও কয়েকটি পবিত্র নগর গড়ে ওঠে, নিমিত হয় মন্দির সেই সব 
নগরেও। কিন্তু সমতুল্য নয় সেই সব মন্দির কাথিওয়াড়ের আর গির্ণারের 
মন্দিরের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বে আর মহিমময়ত্বে। নিকুষ্ট অনুকরণ তার, নাই 
স্থপতির মহিমময় পরিকল্পনা, নাই অনবছ্য সুন্দরতম বপদানও। গড়ে ওঠে 
মধ্য ভারতে, দ!টিয়ার কাছে, সোনার গড়ে, মধ্য প্রদেশে, দামে! জেলায়, 
কুন্দপুরায়, পঞ্চাশটি মান্দর। মন্দির নিমিত হয় বেরারে, গোয়ালগড়ের 
নিকটে, মুক্ত গিরিতে আব বিহারে পরেশনাথের শীষদেশে । 


এই সমস্ত পবিত্র নগর ছাড়াও অপরূপ, মহিমময় মন্দির নিমিত হয় 
পশ্চিম ভারতের বিতিন্ন স্থানে । বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দির অনবদ্য 
জৈন শিল্পসম্তার, প্ররু্টতম অলম্করণ। 1নমিত হয় আঁদিনীথের চৌমুখ মন্দির 
মাঁড়োয়ারের সদ[রির কাছে রন্পুদে । ১৪৩৯ খ্রীষ্টা-ন্ব ধরণক এই মন্দিরটি 
নির্মাণ করেন। খুব সগুব বৃহত্রম ঠঞজনমন্দির, এই আধিন!থের মন্দির দাঁড়িয়ে 
আছে চল্লিশ হাজার বর্গ ফুট চৌরম পরিধি নিয়ে । আছে এই মন্দিরে উনত্রিশটি 
স্থগ্রশস্ত মণ্ডপ, শোভিত হয়ে আছে চারিশত কুড়িটি নিখুত স্থন্দরতম স্তম্ত 
দিয়ে। বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতি, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর 
অলঙ্করণও। একটি স্থউচ্চ মঞ্চের উপর উঠু প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে 
মন্দিরটি । অন্ুরূপ এই প্রাচীরটি, দুর্গের প্রাচীরের, বাড়ে মন্দিরের নিরাপত্তা । 
নির্জনতম হয় মন্দির, হয় নিভৃততমও। সেই নির্জনে, নিভৃতে, নিরাপদ 
মহাশান্তির পরিবেশে বসে জৈন তীর্ঘযাত্রীর। পৃজ। করেন তীর্ঘস্করকে, করেন 
দেবতাকে । বিভিন্ন অলঙ্করণে অলঙ্কৃত প্রাচীরের গান্রও। রচিত হয় 
ছেষটিটি প্রকোষ্ঠ। অপরুপ স্থশোভন চূড়া দিয়ে শোভিত কর৷ হয় তাঁদের 
শীর্দেশও। তাদের পিছনেও শোভ। পায় স্থউচ্চ চুড়। আর কৃপলার শ্রেণী। 
অপরূপ, মছিমময় এই দৃশ্ত। পীচটি শিখারাও নিগ়িত হয়, বৃহত্বম আর 
হন্দরতম তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থলের প্রধান মন্দিরের শীর্ষদেশের শিখারাটি 


১৭৪ মন্দিরময় ভারত 


সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে, প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণে। শীর্ষে নিয়ে আছে কুড়িটি মণ্ডপ, 
কুড়িটি হুষ্ঠগঠন নয়নীতিরাম গম্জ। 

প্রাচীরের তিন দিকে, কেন্দ্রস্থলে তিনটি দ্বিতল প্রবেশদ্বার, দীড়িয়ে আছে 
বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, বৃহত্ম ও স্থন্দরতম তাঁদের মধ্যে পশ্চিম 
দিকেরটি, প্রবেশঘার প্রধান মন্দিরের । প্রবেশ ঘ্ার দিয়ে ঢুকে অনেকগুলি 
স্তসৃযুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মূল মন্দিরে উপনীত হতে হয়। বেগ্টিত হয়ে 
আছে মূল মন্দিরটি অসংখ্য ক্ষুত্র মন্দির আর উপাসন৷ মন্দির দিয়ে, দাড়িয়ে 
আছে তার এক একটি পচানব্বই ফুট প্রস্থ আর একশ” ফুট দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রের 
কেন্দ্রস্থলে । সঙ্গে নিয়ে আছে প্রধান মন্দিরটি একটি স্গ্রশস্ত মণ্ডপ । শোভা. 
পাঁয় সেই মণ্ডপে একশটি হুষ্-গঠন অনবছ্থ স্তস্ত, বুকে নিয়ে স্ন্বরতম আর 
হুন্প্রতম অলঙ্করণ। দ্বিতল এই মন্দিরটি, গর্ভগৃহে বিরাজ করেন শ্বেত মার্বেল 
প্রন্তরে নিমিত আদিনাথ, প্রথম তীর্ঘস্কর | মহামহিমময় এই মন্দিরের পরিকল্পনা, 
অনবদ্য সুম্মতম রূপদান, প্রতীক এক মহাগৌরবময় স্থট্ির, একঅক্ষয় কীতির। 

্রষ্টের জন্মের তিনশ” নয় বছর পূর্বে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাধে 
প্রথম তীর্থস্কর পুরুদেব বা আদিনাথের পুত্র গোমতেশ্বরের সঙ্গে তার ভ্রাতা 
ভারতের । পরিচিত গোমতেশ্বর বহুবলী নামেও। পরাজিত হন 
গোমতেশ্বর। রাঁজ্যের আশ! পরিত্যাগ করে কয়েকজন তক্ত অনুচর সঙ্গে 
নিয়ে তিনি আশ্রয় নেন এসে স্দূর দাক্ষিপাত্যে, শ্ীবণবেল গোলাতে, 
মহীশূর শহর থেকে বাষট্টি মাইল দূরে । ছুই দিকে প্রায় চার হাজার ফুট 
উচু ম্কটিকের মহাপবিত্র শৈলমাল! চন্দ্রগিরি আর বিদ্ধ্যগিরি বা ইন্্রবেটা, 
পদতলে একটি বৃহৎ ভ্রিকোণ শ্বচ্ছ সরোবর বা বেলগোলা, প্ররতির এক 
স্থন্দরতম পরিবেশে এক লীলাভূমিতে অবস্থিত এই শ্রাবণবেল গোলা । তিনি 
নিযুক্ত হুন কঠোর তপন্তায়, হন লন্গ্যাসী। শেষে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে 
তিনি সিঘ্ধপুরুষে পরিণত হুন। এক মহাতীর্থে পরিণত হয় শ্রাবণবেল 
গোলাও। ভারত এই খবর অবগত হুন। ভ্রাতার স্বতির পুজার জন্য 
তিনি নির্মাণ করেন এখানে একটি পাঁচশ+ পচিশ ধু পরিমাণ উচু ভ্রাতার এক 
প্রতিমূতি। ক্রমে সর্পের আলয়ে পরিণত হয় এই স্থান, হয় অনতিক্রম্য। শেষে 
লোকচক্ষুর অস্তরালে অস্তহিত হয় মৃত, অদৃশ্থ হয়ে যায় একেবারে । 


গুহামন্দির-দাক্ষিণাত্য ১৭৫ 


আসে ৮৯৩ গ্রীষ্টাব্ব, মহীশৃরের সিংহাননে অধিরোহণ করেন গঙ্গ-বংশীক্প 
রাজমল্ল। চামুণ্ডারায় নিযুক্ত হন তার মন্ত্রী। বানন। জাগে চামুণ্ডারায়ের 
অন্তরে এই মৃতি দর্শন করবার। কিন্তু সফল হয় ন। তাঁর বাসনা, সম্ভব হয় না 
তাঁর মৃতি দর্শন। তখন তিনি মহাপবিত্র বিদ্বগিরির শীর্যদেশে তিন হাজার 
তিন শত নাতচল্লিশ ফুট উঁচুতে নির্মাণ করান সাতান্ন ফুট উচু গোমতেশ্বরের 
মৃতি। পৃথিবীর বৃহতম মৃত্তি, বৃহত্তর মিশরের বাঁমেসিসের মুতির চাইতেও, 
দাড়িয়ে আছেন গোমতেশ্বর এক মহামহিময় মৃত্তিতে। রচিত হয় বিদ্ধ্যর 
স্কটিকের অঙ্গেও, পাঁচ শত সোপানশ্রেণী, হয় একটি অ'লন্দ আর তেতাল্লিশটি 
ক্ষুদ্র মন্দিরও | বিরাজ করেন এই সব মন্দিরে এক একজন তীর্থস্কর। একটি 
প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত এই সব ক্ষুত্র মন্দির আর গোমতেশ্বরের মৃত্তি। আসে দলে 
দলে জৈন তীর্ঘযাত্রী, হাজারে হাজারে আসে, ভারতের প্রীস্ততম প্রদেশ থেকেও 
আনে, নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি, পূজা করে গোমতেশ্বরকে, করে 
তীর্থস্করদেরও। প্রতি চতুর্দশ বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় এখানে, দেবত। 
গোমতেশ্বরের মস্তক অভিষেকের উত্সব, মুখরিত হয় শ্রাবণবেল গোল! লক্ষ 
লক্ষ যাত্রীর কোঁলাহলে। রচিত হয় একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে একটি 
প্রবেশপথও, পরিচিত অখণ্ড বাগিলু নামে । বুকে নিয়ে আছে এই প্রবেশপথটিও 
স্থন্দর শিল্পসস্তার। কাপাটের উপর উপবিষ্ট! গজলন্্মী, তার ছু'পাশ থেকে 
ছুই হস্তী তাকে ন্নান করিয়ে দিচ্ছে। 
বস্তি বা জন মন্দির দিয়ে অলঙ্কৃত কর! হয়েছে পবিত্র খষিগিরি বা 
চন্দ্রগিরির শীর্ষদেশও। বুকে নিয়ে আছে এই বস্তিগুলিও দ্রাবিড় স্থাপত্যের 
স্ন্দরতম প্রতীক । এই বস্তিগুলি অষ্টম শতাব্দীতে নিগিত হয়, হয় শাস্তিনাথ 
বস্তি, স্পার্খনাথ বস্তি, পার্খনাথ বস্তি ও আরও অনেক বস্তি। বৃহত্বম ও 
সুন্দরতম তাঁদের মধ্যে চামুগ্ডারায়ের বন্তি। ০৮২ গ্রীষ্টাবে চামুণ্ডারায় নির্মীণ 
করেন এই বস্তিটি। বিরাজ করেন এই বস্তিতে বিংশতি তীর্ঘস্কর নেমিনাথ। 
বুকে নিয়ে আছে এই বস্তিটি দ্রাবিড় স্থাপত্যের প্রক্ষ্টতম নিদর্শন, প্রতীক এক 
গৌরবময় যুগের-_স্থপতির আর তাস্করের সুন্দরতম দ্ান। 
বুকে নিয়ে অছে শ্রাবণবেল গোলাও অনেকগুলি বস্তি। স্থন্দরতম তাদের 
_ মধ্যে ভাগ্ারী বস্তি। ১১৪১ থেকে ১১৭৩ থ্রীষ্টাব্ব, হোয়সল রাজ প্রথম 
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নরসিংহের ভাণ্ডারী, হল! এই বন্তিটি নির্মাণ করেন। বিরাজ করেন এই 
বস্তির গর্তগৃহে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর। বস্তির প্রবেশপথে একটি অপরূপ 
মনোত্স্ত দাড়িয়ে আছে, বুকে নিয়ে হ্থন্দরতম অলঙ্করণ। বুকে নিয়ে আছে 
অস্কানা বস্তি ও স্ন্দর হোয়সল স্থপতির দাঁন। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে পার্খনাথ 
বিরাজ করেন, তার শিরে শোভাপায় একটি সপ্তফণাযুক্ত সর্প । আছে সিদ্ধান্ত 
বস্তি আর নগর জিনালয়, হোঁয়নল রাজ দ্বিতীয় বল্লালের মন্ত্রী নাগদেব নির্মাণ 
করেন। নিমিত হয় একটি টজৈনমঠ বা বিহাঁরও, বাদ করতেন সেখানে 
জৈনগুরুরা। অলঙ্কত সেই বিহারের প্র।চীরর গাত্র অনবদ্য অঙ্কনচিত্র দিয়ে। 
বণিত হয় জৈন তীথস্করদের জীবনী, কাহিনী জৈনরাজাদেরও । 

তিনটি মন্দিরের সমষি দিয়ে রচিত এই ইন্দ্রণভা, ত্রয়ত্রিংশৎ্ মন্দির 
এলোরার, ছুইটি দ্বিশ্ুল ও একটি একতল। তাদেএ মধ্যে প্রথমটি ইন্দ্রসভ! নামে 
পরিচিত। আছে কয়েকটি উপাঁপন। মন্দিরও। 

একটি প্রস্তরের পর্দ। অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। বাইরে, 
পূর্বদিকে উপাসন! মন্দির, শোভিত তার সম্মুখভাগ ছুইটি সুন্দরতম স্তস্ত দিয়ে। 
পিছনেও দুইটি অপরূপ স্তস্ত দেখি। প্রাচীরের গাত্রে, উত্তরপ্রান্তে এক-একটি 
্রয়বিংশতি তীর্ঘন্কর "পার্খনাথের মুতি। দিগম্বর সেই মৃতিগুলি, নাই কোন 
বসন তাদের অঙ্গে, শোভা পায় তাদের শিরে সর্পের ফণ।, বিস্তৃত ছত্রাকারে 1 
তাদের ছুই পাশেও ছুই অর্ধ না(গনী ধারণ করে আছে ছত্র। তাদের দুই দিকে 
হিন্দু দেবদেবীর মুতি। বামপ্রান্তে ছুই জন পৃজারা বসে আছেন। 

দক্ষিণপ্রান্তে উপবিষ্ট দিগম্বর ০গামাতা বা গোমতেশ্বর। একটি লত| তাঁর 
বানু বেষ্টন করে আছে। সঙ্গে আছেন নাঁরী সহচরী আর পুজারী। ধ্যানমগ্র 
তাঁর! সবাই। 

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে বৃক্ষের নীচে হস্তীপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র বসে আছেন। 
সঙ্গে আছেন পত্বী ইন্দ্রাণী ও দু'জন সহচরী। 

মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে বেদীর উপর মহাবীর বিরাজ করেন। প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করে দেখি, দক্ষিণে মঞ্চের উপর একটি অতিকাক্স হস্তী দাড়িয়ে আছে, 
তার পাশে একটি সাতাশ ফুট উচু মনোস্তন্ত। রচিত এই এক্রস্তর স্যস্তটি একটি 
সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে, তাঁর শীর্ষে শোভ| পায় একটি চৌমুখের মৃতি। অঙ্গে নিয়ে 
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আছে স্তভটি অপরূপ শিল্পসস্ভার, প্রাণের কেন্দ্রস্থলে মগ্ডপের উপর 
চারটি মহাঁবীরের মৃতি, স্বন্ধে নিয়ে পিংহাসন। দিংহাঁপনের চার কোণে 
চারটি সিংহ আর চক্র। অনুরূপ এই নিংহাসনগুলি বৌদ্ধ গুহামন্দিরের 
সিংহালনের । প্রাঙ্গণের পশ্চিমপ্রান্তে একটি সভাগৃহ নিম্লিত হয়েছে। 
শোভিত তার সম্মুখভাগও দুইটি অনবদ্য, স্বন্দরতম স্তম্ত দিয়ে। সভাগৃহের 
ভিতরেও চারটি সুন্দর স্তম্ভ । 

কেন্দ্রস্থলের স্ুপ্রশম্ত কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, অলঙ্কত প্রাচীরের গাত্র 
ভ্রয়োবিংশতি তীর্থস্কর পার্খনাঁথের মৃতি দিয়ে। তার বিপরীত দিকে, পদতলে 
ধারমেয় আর হুরিণ নিয়ে গোমাত।॥ আছে তিনটি মহিমময় গোমাতার মুতি 
শ্রাবণবেল গোলাতে, কারকারায় আর জেনুরেও | পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে 
শোভ। পান ইন্দ্র, সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণী। গর্তগৃহে, মিংহালনে মহাবীর বিরাজ 
করেন, তার শিরে তিনটি ছত্র। অপরূপ স্ষ্ঠগঠন, জীবন্ত এই মৃতি গুলি, 
অেষ্ট দান টজন-ভাস্করের | মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি । 

নীচের তলায় স্থপ্রশস্ত কক্ষটিতে প্রবেশ করি। দেখি একটি প্দ। দিয়ে 
বিভক্ত কর! হয়েছে তার অলিন্দ, দুইটি অংশে। অলিন্দ অতিক্রম করে 
সভাগৃছে প্রবেশ করি। বুকে নিয়ে আছে এই সভাগৃহটি বারোটি স্থন্দরতম 
স্তম্ভ, রচিত এক-একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে। ম্মুখের অলিন্দের বাম পাশে 
ঝোড়শ তীর্ঘসঙ্কর, শাস্তিনাথের দুইটি মহিমময় দিগম্বর মূতি দেখি । দাড়িয়ে 
আছে মৃতি দুইটি উদগত স্তত্তের উপর। বুকে নিয়ে আছে উদগত স্তস্ত দুইটিও 
স্ুন্নতম অলঙ্করণ। তাঁদ্দের একটির অঙ্গের শিলালিপিতে লেখা আছে, শৈল 
নামে একটি জৈন ব্রন্ষচারী এই মুত্তিটি নির্মাণ করেন। নবম আর দশম 
শতাব্দীতে এই লিপি প্রচলিত ছিল । 

সভাগৃহ অতিক্রম করে আমর] একটি উপাসন। মন্দিরে প্রবেশ করি । আছে 
সেই উপাসন! মন্দিরেও একটি গর্ভগৃহ । শোটিত সেই উপাসনা মন্দির কত 
বিভিন্ন শোভনগঠন মৃতি দিয়ে। গর্ভগৃছে এক মহামহিমময় দিগম্থর তীর্ঘস্কর 
বিরাজ করেন। তার নীচেও এক খোর্দিত লিপিতে লেখ আছে, নির্মাণ 
করেন এই মুতিটি নাগবর্ম!। 

অলিন্দের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত প্রন্তর-নিমিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে 
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দ্বিতলে উপনীত হই । দেখি, অনবস্, সুঠু-গঠন মুত্তি দিয়ে অলঙ্কৃত প্রাচীরের 
গাত্র। দক্ষিণে পার্খনীথ উপবিষ্ট, বামে গোমাতা, পশ্চাতে ইন্ত্রাণীকে সঙ্গে 
নিয়ে ইন্দ্র। মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃছে, মিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন 
মহাঁবীর। একটি অলিন্দে পৌছাই, সংযুক্ত এই অলিন্দটি প্রধান সভাগৃছের 
সঙ্গে। মুঞ্ধ বিস্ময়ে দেখি তার ছাদের অঙ্গের অতুলনীয় অঙ্কন-চিত্রের 

ংসাবশেষ। ভূষিত ছিল এই অলিন্দের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ 
অনবদ্য চিত্রসভারে, গ্রজলিত ছিল বর্ণ হুধমায় আর প্রকুষ্টততম গঠন সৌষ্ঠবে। 
প্র্ীপ্ত ছিল সমস্ত অলিন্দটি। আজ অবশিষ্ট আছে শুধু কয়েকটি বিভিন্ন অংশ, 
বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে চারিদিকে- সাক্ষী তাদ্দের পূর্ব গৌরবের । দেখি, 
অলিন্দের দম্মুখভাগের ছুই প্রাস্তদেশে ছুইটি অর্ধতগ্ন চতুষ্ষোণ স্তত্ত। তাঁর সে 
উদগত স্তভ, নীচু প্রাচীর দিয়ে যুক্ত হয়েছে। পশ্চাতদিকেও দুইটি স্তস্ত দেখি, 
চতুফোণ তাদের নিয়তম প্রদেশ, ষোল কোণ দণ্ড আর শীর্ধদেশ স্তত্ত দিয়ে 
অলিন্দকে সভাগৃহ থেকে পৃথক করা হয়েছে। বেষ্টিত দেখি সভাগৃহের 
অভ্যন্তরও বারোটি স্তত্ত দিয়ে, বিভিম্ন তাঁদের প্রতিটির গঠনপদ্ধতি। 
সমৃদ্ধিশ।লী হয়ে আছে এইস্তস্তগুলি অনবদ্য স্থন্দরতম আর স্ম্মতম শিল্পসভা রে, 
বুকে নিয়ে আছে জৈনস্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাদের হ্বন্দরতম দান। সাড়ে 
চোদ্দ ফুট উচু এই অলিন্দের ছুই প্রান্তদদেশ শোতা করে আছেন ইন্দ্র আর 
ইন্দ্রাণী, আছেন মহামহিমময় মুতিতে, একজন বটবৃক্ষের নীচে দাড়িয়ে আছেন 
অপরজন আত্ম বৃক্ষের। অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত দুই পাশের প্রাচীরের 
গাত্র, বিভক্ত গলিপথের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রও। শোভিত মেই নব 
প্রকোষ্ঠ, এক এক তীথন্করের মৃতি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলে দিংহাসনে উপবিষ্ট এক 
তীর্ঘস্কর, মহিমময় তার মৃতি। মন্দিরের দ্বারে উদগত স্তস্তের উপর একদিকে 
পার্খনাথ, অপরদিকে গোমাতা, তারা এক-একটি বটবৃক্ষের নীচে দাড়িয়ে 
আছেন। এই বটবৃক্ষের নীচে বসেই সিদ্ধার্থ পরম জ্ঞান লাভ করেন, হন 
মহাজ্ঞানী, হন বুদ্ধ। তারই প্রতীক এই বটবৃক্ষ। গন্ধর্রাও আছেন হন্তে 
নিয়ে মাল।। দ্ারের ছুই দিকে ছুই দিগন্বর দ্বারপালও উদগত স্তম্ের উপর 
দাড়িয়ে আছে। তাদের পাশে মহাবীর বনে আছেন। কত বিভিন্ন মুতি 
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দিয়ে শোভিত কর! হয়েছে দ্বারের অঙ্গও। বারে! ফুট উচু মন্দিরের গর্ভগৃহে 
সিংহাসন আলো করে আছেন মহাবীর। 

অলিন্দ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি, কেন্দ্রস্থলে চতুমু্থ 
দাড়িয়ে আছেন। তাঁর মস্তকের উপর ছাদের অঙ্গে শোভ। পায় একটি 
প্রস্ফুটিত পদ্ম । ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই মৃত্িটি। 

দক্ষিণ-পূর্বপ্রাস্তের একটি দ্বার অতিক্রম করে একটি কক্ষে উপস্থিত হই। 
চারিধিকে বু জন সাধুর মৃতি দেখি। আরও একটি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ 
করি। পামনে নিয়ে আছে এই কক্ষটি একটি অলিন্দ। অলিন্দের দক্ষিণে 
কুলুজির ভিতর গোমাতার মৃতি, বামে পারবনা, দক্ষিণ-প্রাস্তদেশে দেবরাজ 
ইন্দ্র, তিনি বাম হস্তে ধারণ করে আছেন একটি আধার, দক্ষিণহন্তে পুষ্প। 
ইন্দ্রের দিকে মুখ করে, প্রবেশ পথে ইন্দ্রাণী ঈাড়িয়ে আছেন । বুকে নিয়ে 
আছে কক্ষটি চারটি চতুক্ষোণ স্তম্ভ, বৃশ্তাকার তাদের শীর্দেশ। অনবদ্য এই 
স্তম্তগুলিও। গর্ভগৃহের ছুই পাশে ছুই দিগন্বর ছ্বারূপাল, প্রহরী ভার! 
মন্দিরের । দ্রেখি ছাঁদের অঙ্গেও অবশিষ্ট কছু চিত্রসম্ভার, পরিচাঘুক পূর্ব 
গৌরবের । 

উত্তর পুরবপ্রান্তের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ অতিক্রম করে 
আমর। একটি মান্দরে প্রবেশ করি। দাড়িয়ে আছে মন্দিরটি পশ্চিম প্রান্তে । 
সাজিয়েছেন স্থপতি তাঁর সম্মুখ ভাগও অপরূপ সুক্্মতম শিল্পসম্তারে, অলঙ্কৃত 
করেছেন ভাস্কর সুষ্ট-গঠন, জীবন্ত মৃতিসম্ভার দিয়েও। তুলনাহীন এই 
মৃতিগুলির অঙ্গসৌষ্টব, শ্রেষ্ট দান জৈন ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি এক মহা গৌরবময় 
ুগের। গ্রবেশপখের দক্ষিণপাঁশে একটি চতুতূ্জ! দেবীমৃতি দেখি। তার 
ছুই হস্তে শোভ৷ পায় ছুইটি চক্র, তৃতীয় হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন 
একটি বজ্র। বামপাশে মযুরবাহনে অষ্টভূজ। সরম্বতী, অন্ুদূপ এই কক্ষটি 
পূর্বপ্রান্তের কক্ষের, বিভিন্ন শুধু তার কেন্্রস্থলের স্তম্ভের শীর্ধদেশের গঠন, রচিত 
হয় আনমিত কর্ণের আকৃতিতে, বৃত্তাকার নয়। কক্ষের ভিতরে পার্্বনাথ 
বসে আছেন, আছেন গোমাতা। আর ইন্দ্র, সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণী । ছত্রধারী 
নাগ আর নাগিনীরাও আছেন। বসে আছেন যে-যার নির্দিষ্ট স্থানে। আলো 
করে আছেন মমস্ত কক্ষটি। অন্গপম শোভন তাদ্দের গঠনভঙ্গিমাও, জীবস্ত, 
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রচনা করেন ভাস্কর হৃদয়ের সমস্ত এশ্বব উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের 
সবখানি মাধুরী, তাই লাভ করে তার! শ্রেষ্ঠত্ব, হয় স্থন্দরতম। সফলকাম হুন 
ভাস্কর আর স্থপতিও, সম্পূর্ণ বূপ পরিগ্র করে তাদের বহু শত বৎসরের 
অক্লান্ত সাধনা, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, রচিত হয় ইন্দ্রসতা, এক ন্বপ্রলোক, 
এক রহস্যপুরী। হন তার! বিশ্বজিৎ। 

শ্রদ্ধাবনত মন্ডকে শিল্পীদের শ্রদ্ধার অগ্রলি নিহ্দেন করে ধীরে ধীরে মন্দির 
থেকে বেরিয়ে আনি, অক্ষয় হয়ে থাকে মনের মণিকোঠায় তার স্মৃতি, হয় ৷ 
মান। 

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে জগন্নাথ সভায় প্রবেশ করি । প্রাঙ্গণের পশ্চিমপ্রান্তে 
রচিত হয়েছে একটি কক্ষ, দাড়িয়ে আছে তার সামনে দুইটি বৃহৎ চতুক্ষোণ 
স্তম্ভ । দেখি কেন্ত্রস্থলেও চারিটি শুভ্ত, অনুরূপ ইন্দ্রমভার ম্তম্তের গঠনে, 
সৌন্দর্যে আর অঙ্গের শিল্পসস্ভারে। এখানেও দক্ষিণে পার্খনাথের মুতি দেখি, 
বামে গোমাতার বা! গোমতেশ্বরের, মন্দিরে মহাবীর বিরাঞ্জ করেন। অলিন্দের 
ছুই প্রান্তে ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী। স্তস্তের অঙ্গের কেনারিজ ভাষায় লিখিত খোদিত 
পিপিতে লেখ। আছে ৮"০ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাসন। মন্দিরটি শিমিত হয়। 

বিপরীত দিকেও একটি উপাসনা মন্দির দেখি । তিতনে প্রবেশ করে 
একটি অতি স্বন্দর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হই । অলম্কৃত হয়ে আছে এই প্রকো্টিও 
অনবদ্য, স্ন্দরতম মৃতিসস্ভার দিয়ে। অন্রূপ এই মুতিগুলি ইন্দ্রমভার মৃত্তির, 
গঠন-গরিমায় ও শিল্পসম্পদে । 

প্রাঙ্গণের পিছনে একটি গুহায় প্রবেশ করি। দেখি, তার ভিতরেও 
সম্মুখের গলিপথের ছুই প্রান্তে সপারিষদ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী, এক একটি বৃক্ষের নীচে 
পাড়িয়ে আছেন। অনবদ্য তাদের গঠনসৌষ্টবও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। বুকে 
নিয়ে আছে গলিপথটিও কয়েকটি অপরূপ শোভন-গঠন স্তম্ভ । চতুক্ষোণ 
সামনের সারির ন্তম্গুলি বাশীর আকারে রচিত তাদের শীর্ষদেশ। চতুফ্ষোণ 
পিছনের সারির স্তস্ভগুলিও ষোল কোণ তাদের শীর্ষদেশ। কেন্দ্রস্থলের চতুষ্কোণ 
স্তস্তগুলি শীর্ষে নিয়ে আছে আনমিত কণ। দেখি মন্দিরের সামনে দাড়িয়ে 
আছে একটি অপরূপ. আচ্ছার্দিত তোরণ। সংযুক্ত মেই তোরপণটি একটি 
চঙ্জাতপের সঙ্গে । বুকে নিয়ে আছে চন্দ্রাতপ আর তোরণ হুম্তম অলহ্করণ, 
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শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের প্রতীক। এখানেও গর্তগৃহে বিরাঙ্গ করেন গোযাতা আর 
পার্খবনাথ, লঙ্গে নিয়ে পারিষদবর্গ। 

প্রবেশপথের পূর্বদিকেও একটি 'টপাঁমনা মন্দির দীড়িয়ে আছে। সেই 
মন্দিরের ছুই প্রান্তে মহাবীর আর শাস্তিনাথ, তাঁদের পিছনে গোষাত। আর 
পার্খনাথ দাড়িয়ে আছেন। 

সিড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে একটি স্থপ্রশস্ত সভাগৃহে প্রবেশ করি। বুকে 
নিয়ে আছে এই সভাগৃহটিও বারোটি নিখু'ত স্ুষ্ঠগঠন স্তস্ভ। বিভিন্ন তাদের 
উচ্চতা--কোনটি তের ফুট দশ ইঞ্চি, কোনটি সাড়ে চোদ্দ ফুট, বিভিন্ন তাদের 
আরুতিও-_কারও চতুফোণ পাঁদদেশ আর বৃতাকার শীর্দেশ, কেউ চতুক্ষোণ, 
শিরে নিয়ে আছে গদী। বুকে নিয়ে আছে ন্তস্তগুলি অন্থপম, সুক্ষমতম 
অলঙ্করণও, শ্রেষ্ঠ কীতি জৈন স্থপতিব। দাড়িয়ে আছে দুইটি স্বন্বর স্তক্ত 
গুহার সম্মুখভাগেও-টশলমালার অঙ্গে। দেখি খোর্দিত সভাগৃহে পঞ্চাশটি 
মহাবীরের মহিমময় মৃতি, দশটি পার্বনাথের মৃতিও দেখি। অঙ্কিত দেখি 
তাদের মস্তকের উপর অনেকগুলি জৈনমৃতি। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে ইন্দ্র 
আর ইন্দ্রাণীর মৃতি, দ্বারে দাড়িয়ে দুই দ্বারপাল, নাই তাদের অঙ্গে কোন 
বশন। মান্দরের গর্ভগৃহে সিংহানন অলঙ্কৃত করে আছেন জিতেক্জরিয় মহাবীর, 
তার শিরে শোভ। পায় তিনটি ছত্র, পদতলে পাশাপাশি উপবিষ্ট মগ আর 
সারমেয়। সিংহামনের সামনে চাঁরিটি পিংহ দাড়িয়ে আছে । শোভন গঠন 
এই মুতিগুলিও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি &জন ভাস্করের__অমর কীতি। দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে । 
স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা জানাই । 

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে শৈলমালার শীর্ষদেশে উপনীত হই। দেখি, 
মহামহিমময় মৃতিতে পিংহাসনে উপবিষ্ট ষোল ফুট উচু পার্খনাথ, তার দক্ষিণে 
আর বামে ভক্তের দল। দেখি উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি তার নিংহাঁদনের 
অঙ্গে। খোর্দিত এই লিপিটি ১২৩৩-৩৫ শ্রীষ্টাবে। উলিখিত আছে তাতে 
“জয়যুক্ত হক প্রশিদ্ধ ১১৫৬ শকাব্দ, হোঁক পরম স্মরণীয়। এ দিন শ্রীবর্ধন 
পুরাতে রঙ্গিণী জন্মগ্রহণ করেন। তার পুত্র গালুগী বিবাহ করেন ত্বর্ণকে। 
জন্মগ্রহণ করেন চক্রেশ্বর ও আর তিন পুত্র দ্বর্ণের গর্ভতে। মহাদানশীল 
চক্রেশ্বর, তিনিই চারণ পরিক্রমিত এই মহাপবিত্র শৈলমালার শীর্দেশে, নির্মাণ 


১৮২ মন্দিরময় ভারত 


করেন পার্শবনাথের এই মহামহিমময় মৃতিটি। মুক্ত হয় তার কর্মের বন্ধন। 
নির্মাণ করেন তিনি আরও অনেক জৈনসাধুদদের পবিত্র মতি এই চরণত্রী 
গিরিশিখরে। মহাতীর্থে পরিণত হয় চরণপ্্রী, সমপর্যায়ে পড়ে মহাপবিত্র 
কৈলাসের, পরিণত করেন ভারত। তিনি বিশ্বাসের জলস্ত প্রত্মৃতি, পুত 
আর দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ তীর হ্বদয়। তিনি দয়ার অবতার, একনিষ্ঠ 
পত্বীপ্রেমে, দানে কল্পতরুর সমান। চন্দ্রকেস্বর, রক্ষাকর্তা পবিত্র জৈনধর্মের, 
পরিণত হন তিনি পঞ্চম বাহুদেবে। 

পার্খবনীথের মৃত দেখে পাহাড় থেকে অবতরণ করে আমর৷ ট্যাক্সির নিকট 
উপনীত হুই। তারপর চা-পান ও জলযোগ সেরে ট্যাক্সিতে উঠে বসি। 
তিন মাইল দূরবর্তী গিরিস্থানেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হুই। নির্মাণ করেন এই 
মন্দিরটি গ্রাতংস্মরণীয়, পুণ্যবতী, হোলকাবের মহারাণী অহুল্যাবাই । রাক্জত্ব 
করেন তিনি ১৭৬৫ থেকে ১০৯৫ গ্রীষ্টা পর্যস্ত। পরিচিত এই মন্দিরটি 
অহুল্যাবাইয়ের মন্দির নামে, বুকে নিয়ে আছে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যপদ্ধতি, 
শীর্ষে নিয়ে আছে ক্রমশীর্ণায়মান শ্িখাঁরা। অলঙ্কৃত তাঁর সার অঙ্গ, সুন্দরতম 
অলঙ্করণে, মুগ্ধ হয়ে দেখি । স্থপতিকে আর মহারাণীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ট্যাক্সিতে 
উঠে বপি। ওরঙ্গবাদে ফিরে যাই। 


চোঁখের সামনে ভেদে ওঠে কত অপরূপ চিত্র- চিত্র ভূব্বর্গ, অমরাবতী, 
কৈলাসের, চিত্র বিশ্বের স্থপতির মহাতীর্ঘ বিশ্বকর্মীর, চিত্র স্বপ্নলোক, রহশ্যপুরী 
ইন্দ্রসভারও। ভেসে ওঠে একে একে, মৃত্তি কত স্থপত্তির আর ভাঙ্করের, মৃতি 
কত চিত্রশিল্পীরও হস্তে নিয়ে বিভিন্ন আর বিচিত্র যন্ত্রপাতি । আছেন তাদের 
মধ্যে মুক্তকচ্ছ দ্রাবিড়, গীতবান বৌদ্ধ, মালকচ্ছ হিন্দু; শ্বেতান্বর জৈনও আছেন, 
সজ্জিত তারা কত বিভিন্ন ভূষণে। বলেন, আমরাই রচন। করেছি এই মহান, 
স্থন্দরতম পরিকল্পনা, দিয়েছি তাতে অনবদ্য সুক্্মতম ব্ূপ। করেছি অরূপকে 
অপরূপ, স্থন্দরকে সুন্দরতম, মহানকে মহামহিমময়, অনভবকে করেছি সম্ভব, 
রচনা করেছি এক হ্র্গপুরী, এক স্বপ্রলোক, দান করেছি অমরত্ব এলোরাকে, 
নিজেরাও হয়েছি অমর । 

ভেঙে যায় তন্দ্রা, ছুটে ায় ম্বপ্লের ঘোর, ট্যাক্সি এসে থামে ধর্মশালার 
দ্বারে, রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে ধরিত্রীর বুকে । 


ছ্বিতীয় অধ্যাষ 
কলি 


প্রথম পরিছ্ধেদ 
উদয়শিরি ও খগুগিরি 


১। হাতী গুক্ষা ২। রাণী গুক্ষ। 
৩। অলোকাপুরী গুন্ষা ৪। অনন্ত গুন্ফা 


অনেক বছর আগে, একদিন পুরী এক্সপ্রেসে চড়ে পুরী অভিমুখে রওনা 
হই। গৃহিণীও সঙ্গে যাঁন। 

পবিত্র তীর্থ পুরীধাম. ক্ষেত্র দেবাদিদেব জগন্নাথের, লীলাভূমি শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যদেবের, পম মিদ্ধপুরুষ বিজয়কুষ্ণের ও আরও অনেক সাধু মহাত্বার। 
এইখানেই লীলান্তে গ্রীচৈতন্তদ্েব বিলীন যান সাগরের জলে। স্থাপন করেন 
আচার্যশ্রে্ঠ জগন্গ্ররু শঙ্ববাঁচার্য তীর চতুর্থ মঠ। গোবর্ধন মঠ নামে 
খ্যাতিলাত করে সেই মঠ। প্রচারিত হয় সেখান থেকে তার অদৈতবাদের 
বাণী। ছড়িয়ে পড়ে সেই বাণী সারা পূর্বধামে, প্রতিধ্বনিত হয় তার আকাশে, 
বাতাসে__লাত করে হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠত্বের আসন, ফিরে পায় লু গৌরব । 

মহা পুণ্যভূমি এই পুরুষোত্বম ক্ষেত্র, পরিচিত বিরাজমগ্ুল আর শ্রীক্ষেত্র 
নামেও; পরিধি তার দশ যোঁজন, বিভক্ত চার মও্লে। তার নীলাচলে, 
শঙ্খমণ্ডলে, সমুদ্রতীরে, মন্দিরে বিরাঁ্দ করেন, দারুময় সাক্ষাৎ ভগবান 
জগন্নাথদেব । অপর দিকে চক্রমগ্ডলে, একাআ্রকাননে বা ভুবন্শ্বেরে, মহানদীর 
তীরে, মন্দিরে বিরাজ করেন দেবাদিদেব ত্রিতৃবনেশ্বর, পরিচিত লিঙ্গরাজ নামেও। 
বৈতরণী তীরে, যাজপুরে, গদামণ্ডুল আর চন্দ্রভীগ। তীরে অর্কক্ষেত্র ব। পদমগ্ডল। 
মাঝখানে সবুজ বনানী, শীর্ষে নিয়ে পবিত্র শৈলমা'ল। খগুগিরি ও উদদয়গিরি। 

কলিঙ্গীধীশ, জীতারীর সঙ্গে চতুবিংশতি জৈন তীর্ঘস্কর মহাবীরের 
পিতৃস্বলার বিবাহ হয়। তিনি জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়ে এই উদয়গিরিতে কঠোর 
তপস্যায় নিষুক্ত হন। হন শেষে মুক্ত পুরুষ, পরিণত হন অর্থতে। মহাতীর্থে 
পরিণত হয় উদয়গিরিও। আসেন এখানে দলে দলে তীর্থযাত্রী, নিষুক্ত হন 
কঠোর তগন্যায়, লাত করেন মোক্ষ। বুকে নিয়ে আছে এই খণগিরি ও 
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উদয়গিরি প্রাচীনতম গুহামন্দির উড়িস্যার, অঙ্গে নিয়ে টজৈনস্থপতির আর 
ভাস্করের শ্রেষ্ঠ দান, আর কলিঙ্গশ্রেষ্ঠ খারবেলের বিজয়ের কাহিনী। শীর্ষে 
নিয়ে আছে নিকটবত্তশ ধাউলি শৈলমাল! ও প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের 
শিলালিপি, প্রহরী তাঁর একটি হন্তী, রচিত অশোকের আমলে- প্রতীক এক 
প্রাচীনতম ভান্কর্ষের। বিরাজ করেন সাক্ষীগোপালও-_সাক্ষী তিনি 
পবিত্রতার । পথ যায় বঙ্ধিম্নগতিতে, স্পর্শ করে যায় জগন্নাথদেবের চরণ, 
অতিক্রম করে যায় কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত বন-উপবন, অতিক্রম করে 
সাক্ষীগোপাল, স্পর্শ করে ঘন বনবীথি বেষিত উদয়গিরি আর খগ্ুগিরির 
পাদদেশ, উপনীত হয় ভূবনেশ্বরে, পবিভ্রতম তীর্থস্থান উড়িস্যার, অগ্তম পবিজ্র 
তীর্থ ভারতেরও। মহাপবিভ্র এই পথ, পরিচিত ভায়াশক্র নামে, পবিত্র 
পথ তীর্থযাত্রীর। 

পরিনির্বাণ লাভ করেন বুদ্ধ, বিতরিত হয় তাঁর চারিটি দস্ত। একটি 
দেবতার! গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়টি নাঁগেরা, তৃতীয়টি প্রেরিত হয় গন্ধবদেশে, 
চতুর্থটি কলিঙ্গের রাঁজ। লাভ করেন। অপরিজ্ঞাত থেকে যায় অপর তিনটি 
দস্তের তবিষ্যৎ। সমধিক প্রসিদ্ধি লাঁভ করে কিন্তু বুদ্ধের চতুর্থ বাম দস্তটি। 
রচিত হয় একটি. দ্য.প কলিঙ্গ দেশে, কলিঙ্গপট্টমে, প্রাচীনতম বৌদ্ধত্ত,প 
ভারতের বুকে নিয়ে সেই দন্তটি, বুকে নিয়ে তথাগতের স্মতি। দ্তপুব। নামে 
খ্যাতি লাভ করে সেই স্থান, পরিণত হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থে। পরিণত হয় 
কঙ্ি পর্ধীয়ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের পীঠস্থানে, কেন্দ্রস্থল হয় তাঁদের 
ংস্কৃতির ও কৃঠির। 

অন্ধদের মতই অন্ততম প্রাচীনতম জাতি এই কলিঙ্গরা, বান করতেন 
তারাও দক্ষিণ ভারতে, সীমান। তাঁর বৈতর্ণী নদী থেকে গোদাবরীর তটভূমি 
পর্যস্ত। লেখ। আছে তীদের কথ! পরবর্তা হিন্দু ধর্মধরন্থে, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ও 
আছে। অধিপতি তাঁরা এক স্বাধীন রাজ্যের, মহাশক্তিশালী, অধিকার করেন 
ভারতের ইতিহামে এক বিশিষ্ট স্থান। মুগ্ধ তাদের শৌর্ধে আর সামরিক 
প্রতিভাক্, মুখর তাঁদের প্রশংসায় গ্রীক এতিহাসিকেরাও। 

২৭২ খ্রীষ্টপূর্বে, মহারাজ অশোক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহানে-_ 
তিনি জয় করেন কলিঙ্গ। কলিঙ্গ মগধের অধিকারে আসে। 
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২৩২ খ্রীষটপূর্বে মৃত্যু হয় সম্রাট অশোকের, হীনবল হুন মৌর্ধেরা, কলিঙ্গ 
ফিরে পায় তাঁর স্বাধীনতা । খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাববীতে, চেত বংশের খাঁরবেল 
আরোহণ করেন কলিঙ্গের পিংহামনে। রাজধানী স্থাপিত হয় উদয়গিরির 
নিকটবতা শিশুপালগড়ে। মহাপরাক্রমশালী, প্রতিভাবান, দ্দিথিজয়ী বীর 
তিনি, পরাভূত করেন পশ্চিমে মৃষিক নগরের অধিবাসীদের, দাক্ষিণাত্যে 
রখথিক আর তোঁজকদের, উত্তরে বহপতিমিতকে । খুব সম্ভব তিনিই 
পাটলিপুত্রের অধিপতি পুথ্যমিত্র। তার বিজয়বাহিনী অতিক্রম করে উত্তরে 
মগধ আর অন্্রদেশ, পশ্চিমে তামিলনাদ। উল্লিখিত আছে তার বিজয়ের 
কাহিনী হাতীগুম্ফার শিলালিপিতে। 

নিবদ্ধ থাকে ন| তার কীতি শুধু রাজ্যজয়েই। তিনি সংস্কার করেন 
রাজধানী কলিঙ্গ নগরের ভগ্ন ছুর্গপ্রাচীর আর তোরণ, সংস্কৃত হয় একটি 
পয়ঃপ্রণালীও, নির্মাণ করেন মগধের নন্দরাজ।। তিনিই স্থাপন করেন কুমাঁরী 
পর্বতের শীর্ষদেশে একটি জয়ন্তত্ত । শ্রেষ্ঠ রাজ! কলিঙ্গের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ 
প্রাচীন ভারতেরও, অধিকার করেন খারবেল এক বিশিষ্ট স্থান ভারতের 
ইতিহাসের পাতায়। 


খারবেলের মৃত্যুর পরে, বুকে নিয়ে আছে কলিঙ্গ ইতিহাস এক উত্থান 
আর পতনের, জয় আর পরাজয়ের, স্বাধীনতার আর পরাধীনতার । অধীনতা 
শ্বীকার করতে হয় তাদের বঙ্গাধীশ, প্রবল পরাক্রাস্ত শশাঙ্কের আর দেবপালের 
কাছে, মগধের গুপ্তরাঁজাদ্দের আর কনৌজে হ্র্ষবর্ধমের বাছেও। জন্মায় ন| 
খারবেলের মত কোন দিগ্বিজয়ী বীর কলিঙ্গের রঙ্গমঞ্জে, চিরন্মরণীয় হন ন! 
কোঁন রাজ ইতিহাসের পাতায়। 

এমন করেই অতিবাহিত হয় বছুশত বংসর। শেষে অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে প্রতিষ্টিত হয় কলিঙ্গদেশে মুহাশক্তিশালী কেশরীবংশ। স্থাপন 
করেন বীরশ্রেষ্ঠ ঘষযাতী। অলঙ্কত করেন এই বংশের চল্লিশ জন নৃপতি 
কলিঙ্গের সিংহাসন । শ্রেষ্ঠ অঙ্টা তার, অসংখ্য মহামহিমময় মন্দির দিয়ে 
সাজান পবিভ্র ভূবনেশ্বরের বুক, হয় সে মন্দিরময়। 

১০৭৬ খ্রীষ্টান স্থাপিত হয় চোড় গঙ্গবংশ উড়িষ্যায়। স্থাপন করেন 
মহাপরাক্রমশীল অনন্ত বর্মণ চোড় গঙ্গ। রাজত্ব করেন তিনি ১০৭৬ থেকে 


১৮৮ মন্দিরময় ভারত 


১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ স্ধতি বৎসর । বিস্তৃত তার রাজ্যের সীমান। গঙ্গ। 
থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যস্ত। উৎসাহী তিনি ধর্ম প্রচারের, পৃষ্ঠপোষক 
তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষার | তিনিই নির্মাণ হুরু করেন মহামহিমময় জগন্নাথের 
মন্দির পুরীতে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, 
প্রতীক এক গৌরবময় যুগের,_-এক সৃষ্টির । 

নরসিংহই শ্রেষ্ঠ রাজ! চোড়গঙ্গ বংশের । তিনি অলঙ্কত করেন উড়িস্তার 
সিংহাসন ১২৩৪ থেকে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্য পর্যস্ত। ব্যাহত করেন তিনি উড়িয্যায় 
মুনলমান আক্রমণ। প্রবেশ করতে পারে না বাংলার মুসলমান শাসকের! 
উৎকলে। তার রাজত্বকালেই পরিসমাপ্তি হয় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির 
নির্মাপ। তিনিই নির্মাণ করেন কোনারকে বিখ্যাত সুর্যমন্দির, বুকে নিয়ে 
আছে এই মন্দিরটিও শ্রেষ্ঠ হুষ্টির নিদর্শন, প্রতীক এক অমর কীতির। এই 
মন্দিরেই উড়িস্তার স্থাপত্য লাভ করে চরম উৎকর্ষ, পূর্ণপরিণতি। 

হীনবল হন চোড়গঙ্গরা, মহা প্রবল হন কলিঙ্গদেশে, গজপতিরা। 
কপিলেন্দ্র এক দ্িখিজয়ী বীর এই বংশের, অধিকার করেন কলিঙ্গের সিংহাপন 
১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাকে। মহাপরাক্রমশালী তিনি, প্রতিভাবানও। তার 
বিজয়বাছিনী উৎকল অতিক্রম করে উপনীত হয় দক্ষিণে কাবেরী পর্যস্ত, 
পৌছায় বাহমনী রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে, বিদরে । তার কাঞ্ছে পরাভূত হুন 
বিজ্রয়নগরের বিজয়ী রাজারাঁও। কাক্ষীপুরম ও উদ্দয়গিরি তীর অধিকারে 
আসে। উল্লিখিত আছে গোঁপীনাথপুরের শিলালিপিতে। উতৎ্কল ফিরে পায় 
তার পূর্ব-গৌরব। 

পুরুষোত্বম ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, বাঁজত্ব 
করেন ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। বিজয়নগরের নরপিংহ শালুব অধিকার করেন 
কষ্ণার দক্ষিণ ভূভাগ, গোদাবরী, কৃষ্ণ, দোয়াব বাহুমনীদের অধিকারে আসে। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুনরায় দোয়াব অধিকার করেন, অঙ্জদেশের কিয়দংশও 
তার অধিকারে ফিরে আসে। 

তার পুত্র প্রতাপ রুদ্রদেব অলঙ্কৃত করেন উড়িন্তার সিংহাসন ১৪৯৭ থেকে 
১৫৪০ ্রীষ্টাব্ব পর্ধস্ত। বিস্তৃত তার রাজ্যের সীমানা বজদেশের মেদিনীপুর 
ও হুগলী জেল! থেকে যাত্রাজে গুণ্ট র জেল! পর্যস্ত। তেলিঙ্গানার কিয়দংশও 
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তার অধিকারে আমে । সমসাময়িক তিনি প্রীচৈতন্তদেবের, দীক্ষিত ৈষ্ণবধর্মে, 
শ্রীচৈতন্তের পরম ভক্তও | মহাঁপরাক্রাস্ত হন বিজয়নগর-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদেবরায় 
বিজয়নগরে, হন গোলকুগ্ডার মুসলমান স্থলতানও পূর্বউপকৃলে। তিনবার 
উড়িস্তা আক্রমিত হয়। বাধ্য হন ৬ড়িস্যাভৃপ প্রতাপ রুদ্রদেব সন্ধি করতে, 
ছেড়ে দিতে গোদাবরীর দক্ষিণ পারের বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিজনগরকে । ষোড়শ 
শতাব্দী থেকে কপিলেন্দ্র বংশের পতন স্বর হয়। শেষে ১৫৪১-৪২ গ্রীষ্টাৰে 
পরাজিত হন কপিলেন্দ্র বংশের শেষ রাজা, প্রতাপ রুদ্র্দেবের মন্ত্রী গোবিন্দের 
হন্তে। স্থাপিত হয় ভোই র্রাজবংশ উড়িষ্যায়। ছিলেন তাঁরা লেখক 
শ্রেণীভুক্ত । 

রাজত্ব করেন ভোইবংশ, উড়িষ্যার সিংহাসনে, মোটে আঠার বছর । 
১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, মুকুন্দ হরিচন্দন অধিকার করেন উড়িস্যার সিংহাসন। 
বিতাড়িত হম তোঁইবংশের রাজা । ব্যাহত করেন তিনি উড়িস্তায় মুসলমান 
আক্রমণ, কিছুদিন পর্যস্ত। ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুনলমান শামক 
স্থলেমান কররাণী আক্রমণ করেন উৎকল। সেনাপ:ত তাঁর কালাপাহাড়, 
এক বিধর্মী হিন্দু। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন মুকুন্দ হরিচন্দন। ধ্বংসে 
পরিণত হয় জগন্নাথদেবের মন্দির । ধ্বংস করেন কালাপাহাড়। পরিসমাপ্তি 
হয় উতৎ্কলে হিন্দুরাজত্বের। অস্তহিত হয় হিন্দু ক্ষমতা, হিন্দু শৌর্য, হিন্দু 
গৌরব সঙ্গে নিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু কৃষ্টি উৎকল থেকে । স্থ্রু হয় উৎকলের 
অধিকার নিয়ে মুঘল ও আফগানের সংঘর্ষ। 

আমরা খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করি। তার পর চা 
ও জলযোগ সেরে স্টেশন ওয়াগনে চড়ে খণ্ডগিরি, উদ্য়গিরি অভিমুখে রওন। 
হুই। শহর অতিক্রম করে কটক রোঁডে উপনীত হই । গাড়ি নক্ষজ্রগতিতে 
ছোটে। আমন! অতিক্রম করি কত ঘনবসতি গ্রাম, কত দগন্ত-বিস্তৃত 
প্রান্তর, কত নারিকেলকুগ্ত আর কলাগাছের ঝাড়, উপনীত হই মহাতীর্থ 
ভূবনেশ্বরে, পরিচিত একাত্রকানন নামেও । সেখানে মন্দির দেখে, আঁবাঁর 
আমরা স্টেশন ওয়াগনে উঠে বমি । গাড়ী যায় সপিল গতিতে, দু-পাশের 
ঘন-বনবীথি আর অরণ্যানী ভেদ করে। উপনীত হয় একটি সংকীর্ণ গিরিপথে, 
উদয়গিরির পাদদেশে এসে থামে। দাড়িয়ে আছে উদ্য়গিরি ও খগুগিরি 


১৯৩ মন্দিরময় ভারত 


শৈলমালা, তৃবনেশ্বরের উত্তর-পশ্চিম প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পৃথক হয়ে আছে 
একটি গিরিসঙ্কট দিয়ে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে ঘন বনানীর ভিতর দিয়ে 
পর্বত আরোহণ করে হাতীগুম্ফাতে উপস্থিত হই। কষ্টসাধ্য এই পৰত- 
আরোহণ। মহাপবিত্র খগুগিরি ও উদয়গিরি শৈলমালা, পরিচিত কুমারী 
পর্বত নামেও । দীর্ঘ দু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ভারতের জৈনদের, 
দাড়িয়ে আছে পাশাপাশি, কলিঙ্গের প্রাচীনতম চেদীরাঁজবংশের রাজধানী, 
শিশুপালগড় থেকে পাঁচ মাইল দুরে উত্তর-পশ্চিমে। তাঁর এক দিকে তীর্থরাজ 
সমুদ্রতীরে নীলাচলে শঙ্খমগ্ুলে, জগমাঁথদেব বিরাজ করেন। অপর দিকে 
মহানদী তীরে, ভূবনেশ্বরে চক্রমণ্ডলে লিঙ্গরাজ। তৃতীয় দিকে চন্দ্রভাগা তারে, 
অর্কক্ষেত্রে পদমণ্ডলে কোনারক। 

বুকে নিয়ে আছে খগণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পয়ভ্রিশটি জৈন গুহামন্দির। 
তার্দের অধিকাংশই শ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিমিত হয়-_-রচিত হয় 
সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলি। নিমিত হয় কয়েকটি মন্দির খ্রীষ্টাব্দ প্রথম ও 
দ্বিতীয় শতাব্দীতেও। কয়েকটি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে খগুগিরির বুকে । 
পুনরুজ্জীবিত হয় যখন উড়িস্তার স্থাপত্য আর ভস্কর্ষ, নিমিত হয় খন শত শত 
মন্দির মন্দিরময় নগর তুবনেশ্বরে । 

একটি অগভীর প্রাকৃতিক গুহ! এই হাতীগুল্ফা, রচিত নয় পাহাড়ের অঙ্গ 
কেটে। বুকে নিয়ে আছে এই গুহাটি খোর্দিতলিপি, উৎকীর্ণ শ্রীষ্টের জন্মের 
একশত বাট বৎসর পূর্বে । জৈন অর্থৎ ও সিদ্ধদেবকে প্রণ(ত জানিয়ে বণিত 
হয় এই লিপিতে কলিঙগ দেশের শ্রেষ্ঠ রাজ। খারবেলের কীতির কাহিনী, বিবরণ 
তার রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীরও। প্রথম বছরে তিনি সংস্কার করেন 
দুর্গপ্রাচীর, তোরণ আর পয়ঃপ্রণালী। পঞ্চম বৎমরে বধিত হয় অস্থলিয়াবজ্ম 
প্রণালীর আয়তন, বিস্তৃত হয় রাজধানী শিশুপালগড় পর্যস্ত। নবম বর্ষে 
আটত্রিশ লক্ষ টাঁক1 ব্যয়ে রাজপ্রাপাদ “মহাবিজয় নিমিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় 
মহ! আড়ম্বরে কল্পতরু উৎ্সবও, তিনি রাজচক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত হুন। 
দ্বাদশ বৎসরে তিনি মগধ বিজয় করে ফিরে আসেন, ফিরিয়ে আনেন মহ পবিভ্র 
কলিঙ্গ জিনা । হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন মগধের নন্দরাজার1। ত্রয়োদশ 
বরে সমাঞ্চ তার বিজয়ের অভিযান, তিনি মনোনিবেশ করেন ধর্মকর্মে, 


গুহামন্দির-কলিঙ্গ ১৯১ 


নিযুক্ত হন ধর্মগ্রন্থ পাঠে। অধ্যয়ন করেন কত জৈন ধর্মগ্রন্থ, হন দীক্ষিতও। 
নিমিত হয় কুমারী পর্বতের শীর্যদেশে, সাড়ে সত্তর লক্ষ টাঁক। বায়ে মহারাণীর 
বাসের জন্ত একটি অট্রালিকাও। সংগৃহীত হয় তার জন্ত প্রন্তরখণ্ড বহু দূরে 
অবস্থিত পাহাড় থেকে । বণিত হন তিনি ধাঁমিক নৃপতি, বল! হয় তাকে 
ভিক্ষ্রাজাও। মহাসমৃদ্ধিশালী তার রাজ্য, বিরাজ করে সেখানে মহ! শাস্তি। 
প্রজারঞজনকণরী তিনি, শ্রেষ্ঠ অ্টাও। প্রতিষ্ঠা করেন এক সার্বভৌম সাআাজ্য, 
নির্মাণ করেন কত প্রানাদ আর অট্টালিকা, নিমিত হয় একটি ছুর্ভেছ্য দুর্গও | 

এইখানেই পরিসমাপ্তি হয় তার রাজত্বের বিবরণ। কিন্তু জীবিত থাকেন 
মহাপরাক্রমশালী খারবেল তার পরেও বহু বৎসর । বুকে নিয়ে আছে তার 
প্রমাণ স্বর্গপুরী গুম্কার অঙ্গের শিলালেখ, উৎকীর্ণ তর মহ্ষী মহারাণী 
অগ্রমহিষী কর্তৃক। 

মুখরিত হত এই সময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি আর তার চতুর্দিক জন 
সাধকদ্দের ধর্মগ্রস্থ পাঠে। তাদের উদাত্ত-কণের মস্ত্রোচ্চারণে আর বাগ্- 
ধ্বনিতে । সমাগত হতেন এখানে কত জৈন সাধু, কত নৃপতি, কত ঠজন 
তীর্থযাত্রীও। প্রকম্পিত হত তাদের কলকোলাহলে আর উৎমবের ধ্বনিতে 
তার আকাশ-বাতাল। 

হাতীগুম্ফ। দেখে আমরা একে একে অন্ত গুহামন্দিরগুলি দেখতে থাকি। 
দেখি, নাই কোন স্বনির্িষ্ট পদ্ধতি এই মন্দির নির্মাণের, রচন। করেন স্থপতি 
মন্দিরগুলি যথোপযুক্ত স্থানে। একটি পথও তৈরী হয়, যুক্ত হয় মন্দিরগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে, আজও পাহাড়ের বুকে অরণ্যানীর ফাকে ফাকে দেখা যায় 
তার চিহ্ন, অবশিষ্ট সেই পথের । 

বুকে নিয়ে আছে দুইটি মন্দির একটি মাত্র প্রকো্। রচিত হয় একাধিক 
প্রকোষ্ঠ চারিটি মন্দিরে, অলিন্দ দিয়ে শোভিত কর৷ হয় তাদের মন্মুখভাগ। 
অলিন্দের তিন দিকে অগ্চ্চ প্রস্তরনিমিত দীর্ঘ আমন। অলিন্দের সামনে 
একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ । চারিটি বৃহতম ও স্থবিস্তৃত মন্দিরও নিমিত হয়। দ্বিতল 
এই মন্দিরগুলি, বুকে নিয়ে আছে মঞ্চ আর প্রকোষ্ঠ উভয় তলাতেই ; তাদের 
সামনেও চতুতুর্জ ক্ষেত্র, নাই কোন আচ্ছাদন তাদের উপরেও, উন্মুক্ত 
তারাও । অন্থরূপ নয় তার! মহারাজা অশোকের নিমিত আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের, 


১৯২ মন্দিরময় ভারত 


বিভিন্ন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গের বৌদ্ধ গুহামন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকেও, 
আচ্ছাদিত তাঁরাও । 
 ৰুকে নিয়ে আছে বৃহত্তম মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ। তাদের সম্মুখের স্তম্তযুক্ত 

অলিন্দ আর প্রকোষ্টের প্রবেশপথ, সুন্দরতম আর সুস্মতম উড়িস্বার স্থাপত্যের 
নিদর্শন-_উড়িস্যার বিহারের শ্রেষ্ঠ শিল্পসভার, অঙ্গে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের 
প্রতীক ও অনবদ্য সুুগঠন জীবন্ত মৃতিসভার । 

রচিত হয় স্তম্ভ, অজে নিয়ে চতুক্ষোণ স্তত্তদ, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী । বিচিত্র 
সেই বন্ধনীর আকৃতি, বিভিন্ন প্রতিটির নির্মাণ পদ্ধতিও | শীর্ষে নিয়ে আছে 
রাণীগুম্ফার স্তস্ত আদি বন্ধনী, ব্ূপ তার বঙ্কিম বুক্ষকাণ্ডের মত। ুষ্ু নয় এই 
বন্ধনীর গঠন, লয় শোভনও, সমৃদ্ধিশালী নয় তাদের অঙ্গও ভাস্করের হস্তের 
স্পর্শে, কারুকার্যবিহীন। অনবগ্ধ মঞ্চপুরীর অলিন্দের স্তম্ভের বন্ধনী, পরিচায়ক 
প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যজ্ঞানের, সমৃদ্ধিশালী মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের স্থনিপুণ হস্তের 
স্পর্শেও। অঙ্গে নিয়ে আছে এই বন্ধনীগুলি কত পক্ষীরাজ ঘোড়া, কত 
কাল্পনিক জন্ত, তাদের কারও পৃষ্ঠে শোভা পায় নর, কেউ ব! নারীবাহুন। 
অনুরূপ বন্ধনী দিয়ে শোভিত কর! হয় ধারোয়ারের নিকটে বাদামীর ব৷ 
বাতাপির ব্রাঙ্গণ্য .গুহামন্দিরের শীর্ষদেশ। রচন| করেন চালুক্য স্থপতি আর 
ভাঙ্কর ছয় শত বত্সর পরে । 

রচিত হয় অর্ধচন্দ্রাকতি তোরণও প্রাচীরের গাত্রে। বিভিয়় বৌদ্ধ- 
তোরণের আকৃতিতে দ্রাড়িয়ে আছে উড়িস্তার মন্দিরের তোরণ, ছুই পাশের 
উদগত স্তত্তের শীর্দেশে। শোভ। পায় দুইটি করে শায়িত জন্ত উদগত স্তন্ভের 
শীর্বদেশে, পাত্রাকারে নিমিত হয় তাদের পাদদেশ। বৌদ্ধ গুহামন্দিরের মত 
সমতল নয় প্রকোষ্ঠের মেঝেও, ক্রম ভধ্বমান হয়ে উঠে যায় প্রকোষ্ঠের 
অন্তরতম প্রদেশে, রচিত হয় প্রান্তদ্দেশে উপাধান, ব্ূপ পরিগ্রহ করে হেলান 
শধ্যার। নয় চতুক্ষোণও, আয়ত ক্ষেত্র এই প্রকোষ্ঠগুলি, নীচু ও চারি ফুটের 
বেশী উচুও নয়, উপযুক্ত শুধু শয়নের। অপ্রশত্ত দ্বারগুণিও, হামাগুড়ি দিয়ে 
প্রবেশ করতে হয়। তাই অনন্তসাধারণ এই মন্দিরগুলিও, বুকে নিয়ে আছে 
উড়িস্যার স্থপতির নিজ্বত্ব বৈশিষ্ট্য। 

আমরা। মঞ্চপুরীতে উপনীত হই । অন্ততম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির উদয়গিরির 


গুহামন্দির-কলিজ ১৯৩ 


নিমিত ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটি 
তিনটি প্রকোষ্ঠ। প্রথম ছুইটি কুদেপশ্রী ও ভাছুক! নির্মাণ করেন, তৃতীয়টি খুব 
সম্ভব খারবেল। হেলান শয্যার আকারে নিমিত এই প্রকোষ্ঠগুলির মেঝেও। 
বিশ্মিত হয়ে সম্মুখ তাগের কেন্দরস্থলের মৃত্তিসস্তার দেখি । দেখি, কলিঙ্গ জিনার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার দৃশ্ত । কেন্দ্রস্থল সিংহাঁদনে উপবিষ্ট কলিঙ্গ জিনা, তার ছুই 
পাশে রাজন্যবর্গ দাড়িয়ে আছেন। রাণীরা আর রাঁজকন্তারাও আছেন, 
খারবেল, কুদেপশ্রী আর রাজকুমার ভাদুকাঁও উপস্থিত। একটি উড়ন্ত বিদ্যাধর 
ও দুইটি গন্ধর্ব চক্কা বাঁদনে নিযুক্ত । খোদ্দিত আছে এই বিহারটির অঙ্গে দুইটি 
শিলালিপিও। প্রথমটির রচয়িত1 কলিঙ্গাধিপতি মহারাজ। কুদেপণ্রী, দ্বিতীয়টির 
কুমার ভাদুকা। 

ত্বর্গপুরীতে উপনীত হই । সমপাময়িক মঞ্চপুরীর, ছুই প্রকোষ্ঠ সমন্বিত 
এই বিহারটি। জৈন সাধুর শয়নোৌপষোগী করে নিমিত তাদের মেঝেও। ছুই 
প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি, লেখ আছে তাঁতে মহারাজ 
খারবেলের পত্বী এই বিহারটি নির্মাণ করেন। রচিত হয় সম্মুখ ভাগে উদগত 
স্তম্ভের শীর্দেশে চারিটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি অপরূপ, স্থন্দরতম তোরণ, তোরণের 
অঙ্গে দুইটি জীবন্ত হস্তীমূতি। দেখি মুগ্ধ বিম্ময়ে কলিঙ্গের মহা অভিজ্ঞ ভাঙ্করের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। 

সেখান থেকে জয়-বিজয় গুশ্ফাঁয় উপনীত হই। দ্বিতল এই গুম্কাটি 
নিমিত গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অথব! প্রথম শতাব্দীতে, বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি 
তলায় দুইটি করে চতুকোণ প্রকোষ্ট, আর একটি অলিন্দ, অলিন্দের তিন দিকে 
অন্ুচ্চ দীর্ঘ আসন। সম্মুখে একটি মোপানের শ্রেণী, সেই সোপান অতিক্রম 
করে দ্বিতলে উপনীত হতে হয়। দেখি, দ্বিতলের অলিন্দের দুই প্রান্তে ছুইটি 
ছ্বারপাল দাড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ, অপরটি নারী। দেখি 
অঙ্গে নিয়ে আছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ একটি করে প্রবেশ পথ, অর্ধচক্লারুতি 
খিলানের আকারে রচিত তাদের শীর্যদেশ-_ তাদের ছুই পাশে বোধিবৃক্ষ, 
পরিপূর্ণ ফলসম্ভারে, বেষ্টিত স্বন্দরতম রেলিং ধিয়েও। বৃক্ষের দক্ষিণে আর 
বামে থাল৷ ভি পৃজার উপকরণ হস্তে নারী পৃজারিণীরা। তক্তিপ্রণত 
তাদের মস্তক, আননে দিব্ভাব। অঙ্গে নিয়ে আছে এই গুহাঁটিও, কত 

১৩ 


১৯৪ মন্দিরময় ভারত 


বিতিধ হন্দরতম পুষ্প আর কত বামনের মৃত্তি হস্তে নিয়ে কেউ থালা, কেউ 
পূজার উপকরণ, কেউ বা! পুষ্পমাল্য, শিরে শিরোভৃষণ। অপরূপ এই মুতিগুলি 
মুগ্ধ হয়ে দেখি। 

রাণীগুক্ষায় উপনীত হই। পরিচিত রাণীকাছছগর নামেও বৃহত্বম আর 
হ্ন্দরতম, পর্বশ্রে্ঠও উড়িস্ত।র গুহামন্দিরের মধ্যে, নিমিত হয় মহারাজ! 
খারবেলের রাজত্বকালে, গ্রীষ্টের জন্মের একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তার রাণীর 
বাসের জন্ত। বিহার আর চৈত্যের এক স্থন্দরতম সমন্বক্ন এই বিহারটি, 
বুকে নিয়ে আছে বান করবার জন্য কক্ষ, সঙ্গে নিয়ে ধর্ম মন্দির। দ্বিতল 
এই বিহাঁরটি, তিন ফুট এগার ইঞ্চি তাঁর নীচের তলার উচ্চত। | বেষ্টন করে 
আছে প্রকোষ্ঠগুলিকে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিক, চতুর্থ দিকে, দক্ষিণ 
পূর্ব কোণে, মন্দিরের প্রবেশপথ । দোতলা থেকে একটি উন্মুক্ত ছাঁদ নির্গত 
হয়, তার নীচে স্তস্তের শ্রেণী। নীচের তলায় একটি স্তম্তযুক্ত অলিন্দ। 
নিমিত হয় তার এক পাশে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে দোপানের শ্রেণী, 
উপনীত হয় দ্বিতলের উন্মুক্ত ছাদে । লোপাঁন-শ্রেণীর সম্মুখে একটি বুহৎ 
সিংহাসনও তৈরী হয়, উপবেশন করতেন সেই সিংহাসনে মন্দিরের প্রধান 
পুরোছিত, বাম করতেন প্রকোষ্ঠে জৈন সাধুর । নিমিত হয় প্রকোষ্ঠ পরিচ্ছদ 
রাখবার জন্য, পুজার উপকরণ সাজাবার জন্য, পূজার জন্য পবিত্র তৈজস 
রাখবার জনও । 

উৎসবে মুখরিত হ'ত সম্মুখের উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ। যাত্রী আদত সারা 
উড়িস্তা থেকে, বিদেশ থেকেও আমত-প্রণতি জাঁনাত জিনকে- জানাত 
মহাবীরকে । 

সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হুই। সাত ফুট উচু দ্বিতলের 
প্রকোষ্টগুলি। মুগ্ধ বি্ময়ে দ্বিতলের প্রাচীরের গাত্রের মুতিসম্ভার দেখি। 
মৃতি দিয়ে বণিত কত কাহিনী । দেখি প্রাচীরের অঙ্গে ভাসক্করের রচিত এক 
মহামহিমময়, বহুবিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ, জীবন্ত মহা-অভিজ্ঞ ভাক্করের হন্তের স্পর্শে । 

পরমান্ন্দরী নারী .পরিবেষিত হয়ে যুদ্ধ করেন এক মহাশক্তিশালী নৃপতি 
হত্তীযুখ পরিবৃত একটি অতিকায় হম্তীর সঙ্দে। তার পাশেই একটি গভীর 
অরণ্য, বাস করে সেই অরণ্যে, গুহার মধ্যে, পশুরাজ সিংহ, বিচরণ করে কত 


গুহামন্দির-কলিঙ্ ১৯৫ 


হিংস্র ব্যান, কত ভয়াল সর্প আর বানর, তার বৃক্ষশাথাঁয় কত বিভিন্ন আর 
বিচিত্র পক্ষী । 

দ্বেখি, সজ্বের সামনে একটি পরমারূপধতী নারী ও একট সুন্দর দর্শন 
পুরুষ। রুদ্ধ করে নারী পুরুষের গ।ত কিন্তু নারীকে অতিক্রম করে অগ্রসর 
হয় পুরুষটি, প্রবেশ করে সজ্ঘে। 

দেখি, যুদ্ধের সাজে সঙ্জিত, একটি পুরুষ ও নারী, বিস্তৃত নারীর উড়ন্ত 
বেণী। নারী পরাজিত হয়, তাকে অস্কে তুলে নিয়ে অগ্রসর হয় পুরুষটি। 
কিন্তু শ্বীকার করে ন| নারী তার পয়াজয়, দক্ষিণ হস্তে পুরুষকে অনুশাসন 
করে, তার বাম হস্তে শোভ। পায় একটি ঢাল। 

দেখি, এক নৃপতি নিযুক্ত মৃগয়ায়। তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করেন, 
অশ্থের বন্ম। ধরে থাকে সহিপ। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বিদ্যুৎব্গে পলায়ন 
করে মুগ, মত্তকে তার ছুইটি বিশাল শৃঙ্গ, তাঁর অন্থগমন করে ছুইটি মবগশাঁবক । 
ছুটে এসে মগ বৃক্ষের নীচে দণ্ডায়মান তাঁর অধিকর্রার কাঁছে আশ্রয় নেয়। 
মগের অনুলরণ করে নৃপতি ছৃম্স্তও শকুস্তলার নিকটে উপনীত হুন, পৌছান 
মগের অধিকত্রীর কাছে। | 

একটি নৃত্য-সভার দৃশ্যও দেখি। নৃত্য করেন তিনটি রূপবতী নারী, 
অনবদ্য তাঁদের নৃত্যের ছন্দ, নৃত্য করেন বাছ্ের তালে তালে, অপর তিনটি 
পরম! স্থন্দরী নারী সেই বাজন! বাজান । এক প্রান্তে উপবেশন করে সখী 
পরিবৃতা হয়ে মহারাণী সেই নৃত্য দর্শন করেন। তাঁর পিছনেও ছুইটি বূপবতী 
নারী দীড়িয়ে আছে হস্তে নিয়ে পাত্র, পাত্রের উপরে আর একটি পুষ্পমাল্য । 
বিপরীত দিকে বসে, রাজাও সেই নৃত্য দেখেন। তার সামনে এক 
সারি আধার, পরিপূর্ণ মণিমুক্তায়, বিতরিত হবে বিজেতাঁদের পারিতোষিক 
হিনাবে। 

দেখি, সারি সারি তিনটি রাজদম্পতির মুতিও। প্রথম দুটিতে উপবিষ্ট 
রাণী রাজার অঙ্কে, তৃতীয়টিতে হন তিনি অস্কচ্যুতা, রাজাও বিপরীত দিকে 
মুখ ফিরিয়ে থাকেন। কিন্তু হতে চান ন৷ রাণী ক্রোড়চ্যুতা, নৃপতিকে সবলে 
আকর্ষণ করে থাঁকেন। দেখি ঘুরে ঘুরে এই অপরূপ মৃতির সম্ভার, শ্রেষ্ঠ 
স্ষ্টি কলিঙ্গ তাস্করের--তাদের অমর কীতি। যত দেখি, বিস্ময় বাড়ে তত। 


১৯৬ মন্দিরময় ভারত 


নিবেদন করি শ্রদ্ধার অগ্জলি মহা-অভিজ্ঞ ভাস্করকে, লাঁভ করেন তাঁরা! অমরত্ব, 
সৌভাগ্যশালী হয় ভারতবর্ষ 

দেখি, অলঙ্কৃত হয় নারীমৃতি দিয়েই অলিন্দের ত্স্তের অঙ্গ অনুরূপ সীচীর 
পশ্চিম তোরণের স্তম্ভের অজের। প্রবেশপথেও সিংহ বাহুনে নরের মুতি 
দেখি, অনুরূপ মৌর্য, ষক্ষের। দ্বারে দ্বারপাল দাড়িয়ে আছে হন্তে নিয়ে 
কঞ্চক। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি বৌদ্ধ প্রভাব । 

নীচে নেমে আসি। দেখি ঘ্বারের অঙ্গে দ্ধারপালের মৃতি। দেখি 
প্রাচীরের গাত্রে একটি অরণ্যের অপরূপ দৃশ্ঠ । ঘন বনবীথি ও লতাগুন্ে 
পরিপূর্ণ একটি অরণ্য । সেই অরণ্যে কত স্বগ, কত ব্যাত্্, কত দিংহ বিচরণ 
করে। বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট কত বিভিন্ন আর বিচিত্র পক্ষী, শোন। যায় 
তাদের কাকলি। অরণ্যের সম্মুখে একটি সরোবর, সেই সরোবরে একটি হস্তী 
ক্রীড়ায় নিষুক্ত, বৃক্ষশাখায় বসে বৃক্ষের ফল খেতে খেতে একটি বানরদম্পতি 
উপভোগ করে সেই খেলা । এক হ্বন্দরতম পরিকল্পনা আর তার অনবদ্য 
রূপদান। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে । 

দেখি উদগত স্তত্তের সারি দিয়ে অলঙ্কৃত সম্মুখ ভাগ, তার পাশে একটি 
আম্কুণ্, দীড়য়ে আছে একটি পুণ্যশালাও। অস্তহিত হয়েছে অলিন্দের 
মৃতিগুলি। খুব সম্ভব এখানে প্রাচীরের গাত্রে খোর্দিত ছিল কলিঙ্গাধিপতি, 
মহাপরাক্রমশালী খারবেলের বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসার দৃশ্ত, দৃশ্ঠ 
তারংঅভিনন্দনেরও, অভিনন্দন নগরবানীদের | 

উপনীত হুই উত্তর প্রান্তে, দেখি গুহার অভ্যন্তরেও কত বিভিন্ন জন্তর 
মৃতি--কত দিংহের, কত ব্যান্ত্রের মৃত্তি। পরিপূর্ণ অরণ্য আত্রবৃক্ষে, অরণ্যের 
বৃক্ষের কাণ্ডে কত বিচিত্র পক্ষী আর বাঁনর। 

একটি প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ করি, দেখি একটি দীর্ঘদেহী নাড়ে চার ফুট উচু 
প্রমাণ আকৃতির ৫সনিক দীড়িয়ে আছে, তার হন্যে একটি বল্পম, শিরে শোভ। 
পায় মুকুট, মুকুটের অজে জন্তর মৃতি-__মৃতি যণ্ডের, সিংহের, হস্তীর আর অশ্থের ৷. 
জীবন্ত এই মুততিটি, সুন্দরতম দান কলিঙ্গ ভাস্করের, দেখি মুগ্ধবিন্ময়ে | 

দেখি ছুই পাশের নিকুপ্তও। রক্ষিত হত এখানে জৈন ধর্মগ্রন্থ, রাখ! হ'ত 
মহাপবিত্র কমগুলুও। অনবদ্য জীবন্ত মুতিসভ্ভার দিয়ে সমৃদ্ধশালী এই 
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নিকুপ্ের লামনের রেলিংয়ের অঙ্গও, দেখি মুগ্ধ হয়ে। অগ্রসর হয় কত 
রূপবতী নারী, হস্তে নিয়ে পুজার উপকরণ, যাঁয় মন্দির অভিমুখে । সিংহাসনে 
নৃপতি উপবিষ্ট, তাঁর ছুই পাশে ছুই রাণী, পদতলে, স্থন্দরতম শিল্পসম্তারে 
অলঙ্কত চন্দ্রাতপের নীচে, একটি পরমী্থন্দরী নারী নিষুক্তা নৃত্যে, অনবদ্য তাঁর 
নৃত্যের ছন্দ নিখুত তার তাল। হস্তে নিয়ে আছে দ্বিতীয় নারীটি একটি 
করতাল, তৃতীয়টি বীণ। বাজায়, চতুর্থটি বেগু। শোত৷ পায় কুগ্ডল নারীদের 
কর্ণে। বিচিত্র বীণার আকৃতিও। ভারহতের মত, পিরামিডের আকৃতিতে 
নিমিত হয় চন্দ্রাতপের শীর্দেশ। 

মন্দির অভিমুখে ভূপতি অগ্রসর হন, তার অন্ুগমন করেন একটি স্থন্দরী 
নারী, নারীর হস্তে একটি পাত্র, পরিপূর্ণ পুজার উপকরণে। রাজার মন্তকে 
শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, তার উপরে রাজছত্র বিরাজ করে। দেখি 
স্তব্ধ হয়ে ভাস্করের এই অনবগ্ত, জীবন্ত মৃতিপস্তার, নিদর্শন শ্রেষ্ট ভাস্কর্যের । 
নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি ভাস্করকে। 

গণেশগুল্ষায় উপনীত হই। অন্ততম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির উদয়গিরির এই 
গুল্ফাঁটিও গ্রীষটপূর্ব ছিতীয় শতাব্দীতে নিমিত হয়। দীড়িয়ে আছে একতল! 
গুম্কাটি, উদয়গিরির উচ্চতম শিখরে, অঙ্গে নিয়ে আছে দুইটি গ্রকোষ্ঠ ও একটি 
আচ্ছাদিত অনিন্দ, বুকে নিয়ে আছে স্তভ--চতুফোণ তার পাদদেশ আর 
শীর্ষদেশ অই্কোণ স্তভদণ্ড। ম্পর্শ করে আছে তাহাদের শীর্ষদেশের বন্ধনী 
অলিন্দের ছাদ। দেখি অলিন্দের বামে উদগত স্তম্ভের অঙ্গে বল্লপম হস্তে নিয়ে 
একটি ঘারপাল দাড়িয়ে আছে। দেখি প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দুইটি করে দ্বার, 
দ্বারের শীর্ষদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান, তাঁর উপরে রেল, অলিন্দের তিন দিকে 
প্রাচীরের সংলগ্ন দীর্ঘ প্রস্তর নিমিত আসন । 

দেখি মুতি দিয়ে বণিত এই গক্ফার প্রাচীরের গাত্রেও কত কাহিনী-_ 
কাহিনী কত সামাজিক জীবনের-_ক্ষুব্র সংস্করণ তার! রাণীগুম্ফার। 

দেখি একটি নারীকে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে ধরে নিয়ে ঘায়। 
বিবাদমান একটি পুরুষ ও নারীকেও দেখি। তার পাশে একটি পুরুষ নারীর 
অন্রগমন করে, গুহার সামনে গিয়ে শয়ন করে, তার সর্বাঙ্গ বিস্তার করে রুদ্ধ 
করে গুহার মুখ, নারী এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে। 
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দেখি অলিন্দের বাম প্র্রীস্তে রেলিংয়ের উপরে স্তন্তশীর্ষের পাশে, কিরাত 
সৈন্তেরা অন্থুলরণ করে একটি হশ্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দলকে । আছে তাঁদের মধ্যে 
একটি নারী হস্তে নিয়ে অঙ্কুশ, নৃপতিও আছেন, তাঁর অঙ্গে কিরাতের ভূষণ, 
পল্লব দিয়ে রচিত সেই ভূষণ, হস্তে ধন্ুর্বাণ, নিক্ষি্ঠ হয় শর অনুনরণকারী 
সৈনিকদের উপর। আছে অন্থচরও হস্তে নিয়ে মুদ্রা, ভূপতিত হয় মুদ্রা সেই 
আধার থেকে, প্রলুন্ধ হয় অনুনরণকারীবা। দেখি হস্তীপুষ্ঠ থেকে নৃপতি 
অবতরণ করেন, সঙ্গে নিয়ে রমণী আর অনুচর | ধন্থৃহন্তে ভূপতি অগ্রসর হুম, 
তাঁর পিছনে রমণী, হম্তে নিয়ে ফল। মুদ্রার আধার হত্তে অন্ুচর তাদের 
অন্থগমন করেন। বসে পড়েন রমণী, বিলাপ করতে থাঁকেন, তার পশ্চাতে 
দাড়িয়ে রাজা তাকে সান্বনা দেন। বিষৃঢ হয়ে দীড়িয়ে দেখে অনুচর, তাঁর 
এক হস্তে রাজার ধনু অপর হস্তে মুদ্রাধার। বিস্তৃত এই পরিকল্পন।টি আর 
তার স্বন্দরতম রূপদান। বুকে নিয়ে আছে প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ স্থ্টির। 

দেখি নারীমূতি দিয়ে রচিত এই স্তপ্তের শীর্ষদেশ, অনুরূপ সীচীর স্তস্তের। 
তোরপের ছুই পাশে উদগত স্তন্ত, তাদের শীর্দেশে এক একটি অপরূপ 
মকরের মতি, তাদের মুখগহ্বর থেকে লতাপল্লব নির্গত হয়। অগ্করূপ এই 
মৃতি ছুইটি, অমরাবতীর -মকরের মৃতির। 

মৃতি দিয়েই অলঙ্কৃত স্ততের শীর্যদেশের, বন্ধনীর ও রাজার, মৃতি 
একটি শোভন নর ও একটি স্থন্দরী নারীর৪। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অপরূপ 
মুতিস্ভার দেখি, দেখি তাস্বরের এক অনুপম সৃষ্টি, হৃষ্টি এক মহাগৌরবময় 
যুগের। 

প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করি। একটিতে একটি মুনি দাড়িয়ে আছেন, 
দ্বিতীয়টিতে প্রাচীরের গান্রে একটি গণেশের মৃতি। তাই পরিচিত এই 
গুম্কাটি গণেশগ্রল্ষ! নামে । অঙ্গে নিয়ে আছে গুল্ষাটি একটি শিলালিপিও। 
উৎকীর্ণ করবংশীয় শাস্তিদেবের রাজত্বকালে, রাজত্ব করেন তিনি অষ্টম শতাবীর 
প্রথম ভাগে। 

গণেশগুম্ফা দেখে আমরা ছোট হাতীগুম্ফাতে উপনীত হই। এক 
প্রকোষ্ঠসমন্থিত এই গ্রন্ফাটি। গ্রীষ্পূর্ব দ্বিতীয় শতাবীতে জৈন শ্রমণদের 
বাসের জন্ত নিমিত হয়। তার সম্মুখভাগে ছুইটি প্রমাণ আকৃতির হস্তী 
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দাড়িয়ে আছে। শ্ুণ্ে ধারণ করে আছে হম্তী ছুইটি, পুজার জন্য পুষ্প। 
অনবদ্য এই হম্তী দুইটির গঠনসৌষ্ঠব, একেবারে জীবস্ত। দেখি মুগ্ধ হয়ে 
কলিঙ্গ-ভাক্করের এক শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি, এক অমর কীতি। 

অলোঁকাপুরীগুম্ফাঁয় উপনীত হই। নিমিত হয় এই গুল্ফাটিও গ্রীপপূর্ব 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রকোষ্ঠ, বাসস্থান জৈন শ্রমণদের। 
অলঙ্কত এই গুহামন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটি একটি অপরূপ পরমাবূপবতী 
নারীমুতি দিয়ে। পীনোন্নত, যৌবনপুষ্টা, তাঁর অনাবৃত বক্ষ, লীলায্মিত তাঁর 
বহ্ছিম গ্রীবা, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, বক্ষে তুলে নিয়ে আদর করেন তিনি তার প্রিয় 
কাকাতুয়াকে, নোহাগে বিগলিত হয়ে। দেখি মুগ্ধ হয়ে কলিঙ্গ-ভাস্করের 
এই শ্রেষ্ঠ কীতি, এক অপরূপ স্থষ্টি। 

দেখি একে একে সর্পগুল্ফা, পরনারীপগ্ুম্ফা, বাঘগুল্ফা, ষক্ষেশ্বর আর 
হরিদাসগুন্কা। এই গুস্কাগুলি খ্ীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে শ্রীষ্টাব্ৰ প্রথম 
শতাবীর মধ্যে নি্সিত হয়। নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্পসম্তার, সমৃদ্ধিশীলী 
নয় অলন্করণে। 

সর্পের আকার এই পাহাড়ের শীর্ষদেশ, তাই পরিচিত মন্দিরটি সপ্পগুক্ফ| 
নামে। বুকে নিয়ে আছে শুধু একটি গ্রকোষ্ঠ ও তার সংলগ্ন একটি অলিন্দ, 
অঙ্গে নিয়ে আছে ছুইটি শিলালিপি, তাতে লেখা আছে অনতিক্রম্য চুলাকাঁমের 
প্রকোষ্ঠ, আর কম্য ও হলক্ষীণাঁর চন্দ্রাতপ । 

পরনারীপগুন্ফ। ছয়টি গুহার সমষ্টি বুকে নিয়ে আছে। 

ব্যাপ্রের মুখের আকারে রচিত বাঘগুক্ফাঁর প্রবেশপথের শীর্ষদেশ, বুকে 
নিয়ে আছে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ ও একটি অলিন্দ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই 
প্রকোষ্ঠের ঘারের শীর্ষদেশ, দাড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর অবস্থিত ছু' পাশের 
উদগত ঘ্তিন্তের উপর। আছে একটি শিলালেখও উল্লিখিত আছে তাতে 
“সভূৃতির গুহা” । 

বুকে নিয়ে আছে যক্ষেশ্বর দুইটি প্রবেশপথ আর স্তম্ত। অষ্টকোণ তাদের 
কেন্দ্রস্থল, ঘন বাকী অংশ । আছে তার সম্মুখভাগেও একটি শিলালিপি, লেখ! 
আছে তাতে “মহামদার স্ত্রী নায়িক1”। 

হরিদাসগুল্ষা গণেশগুক্ষার অনুরূপ। বুকে নিয়ে আছে ঘন-আকরুতির 
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স্তম্ভ । শীর্ষে নিয়ে আছে ত্ততগুলি অনবদ্য, সুন্দরতম বন্ধনী, নিমিত 
গণেশগুন্ফার বন্ধনীর অনুকরণে । তার অলিন্দের অঙ্গের শিলালিপিতে লেখ! 
আছে “ভুলনাহীন গুহা ও চন্দত্রাতপ চুলাকর্মীর”। 

সব শেষে জগন্নাথগুম্ফায় উপস্থিত হুই। নিমিত এই গুস্ফাটি গ্রীষ্টাব্ 
প্রথম শতাববীতে, বুকে নিয়ে আছে মহাপবিত্র উদয়গিরি, শৈলমালার অঙ্গের 
দীর্ঘতম প্রকোষ্ট, পরিধি তার সাড়ে সাতাশ ফুট, দীর্ঘ, সাত ফুট প্রস্থ । অঙ্গে 
নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্পসস্ভার, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে প্রুষ্টতম 
অলঙ্করণেও, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর। উড়িস্যার স্থপতির ও ভাস্করের। দেখি অলন্কৃত 
তার প্রাচীরের গাত্রও কত স্থষ্ঠ শোভন গঠন, মৃতি দিয়ে, মৃতি কত কিন্নরের, 
গণের, বিগ্ভাধরের, মৃত্তি দ্িজাতীয় জীবের-_ হরিণের আর রাজহংসের । জীবন্ত 
এই মৃতিগুলি, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। অতুলনীয় এই গুক্ফার স্তম্ভের শীর্যদেশের 
বন্ধনীর অঙ্গের মৃতিসস্ভীরও। দেখি একটি সারস দাড়িয়ে আছে। বিস্তৃত 
তার মুখগহ্বন্ন। একটি গণ নিযুক্ত তার গলদেশ থেকে একটি কণ্টক 
উৎপাটনে। অপরূপ এই মৃত্তিসস্ভার, শ্রেষ্ঠ দান কলিঙ্গের মহাঅভিজ্ঞ-ভাস্করের 
স্থনিপুণ হন্তের, রচিত তাদের হৃদয়ের "সমস্ত এশ্বর্ধ উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে 
দিয়ে তাদের মনের সীমাহীন মাধুর্-_-তাই বূপময়, বাজ্ম়ও। লাত করেন 
স্থপতি আর ভাসম্করও শ্রেষ্ঠত্বের আসন, হন বিশ্বজিৎ। লাভ করেন তীর! 
অমরত্বও, অমরত্ব লাভ করেন কলিঙ্গাধিপতিরাও, ইতিহাসের পাতায়। 

স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধ। নিবেদন করে উদয়গিরি শৈলমাল! অবতরণ 
করে, নংষোগ স্থলে উপস্থিত হই । ধীরে ধীরে অতিক্রম করি পথ, ছু" পাশের 
ঘন বনবীথির ভিতর দিয়ে অগ্রর হুই, বহু কষ্টে উপনীত হুই পবিত্র খগুগিরির 
শীর্দেশে । 

শীর্ষে নিয়ে আছে শৈলযালা, প্রথম জৈনতীর্ঘস্কর আদিনাথের মন্দির । 
কটকের রাজ! মুগ্ত চৌধুরী, পরবতীকালে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মহান 
এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্পসন্তার, প্রকৃষ্টতম নিদর্শন 
পরবর্তা জৈন স্থপতি আর ভান্করের । 

আদিনাথের মন্দির দেখে আমর! অনস্তগুম্ফায় উপনীত হুই। স্থন্দরতম 
ও শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির পবিত্র খগুগিরি শৈলমালার, নিমিত হয় গ্রীষপূর্ব প্রথম 
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শতাববীতে। দাঁড়িয়ে আছে পবিভ্র খগ্ডগিরির উচ্চতর স্তরে । পাশে নিয়ে 
আছে এই গুক্ষার তোরণ দুইটি সর্প। তাই পরিচিত অনস্তগুল্ফা নামে। 
বুকে নিয়ে আছে চব্বিশ ফুট দীর্ঘ ও সাত ফুট প্রস্থ একটি প্রকোষ্ঠ ও একটি সম- 
আকৃতির আচ্ছার্দিত অলিন্দ। ছিল -।ই প্রকোষ্ঠে চারিটি দ্বার, এখন পরিণত 
হয়েছে তিনটি দ্বার ও একটি গবাক্ষে। রচিত হয় প্রবেশপথের শীর্দেশে 
বৃতাকার খিলাঁন, তার উপরে স্থস্ম্ম পিরাম্িভাকৃতি রেলিং ও অর্গল, নাই অন্য 
কোন গুল্ফায়। অলঙ্কত রেলিং-এর অঙ্গ একাস্তর পদ্মের কোরক দিয়ে, নাই 
অন্ত কোন শিল্পনভ্তার। | 

দেখি মন্দিরের সম্দুখভাগে উদগত স্তম্ভ, চতুক্ষোঁণ তাঁর কেন্ত্রস্থলের দ, 
স্তমের ফাঁকে ফাকে উড়ন্ত বিগ্তাধরের মৃতি। মৃত্তি দেখি সিংহের, মকরের 
আর শার্দলেরও। তোঁরপের অঙ্গে চঞ্চতে মুক্তার মাল! নিয়ে রাজহংস। 
ত্রিরত্বের মৃত্তি দিয়ে অলম্কৃত তাঁর শীর্ষদেশ। তোরণের নীচে একটি হস্তী শয়ন 
করে আছে, তার ছুই পাশে দুইটি হস্তিনী। 

দেখি দেব দিবাকর ছুই হন দিয়ে ধারণ করে আছেন একটি ঘিচক্র রথের 
রশ্মি, চারি অশ্বে পরিচালিত সেই রথ। ত্তার সঙ্গে আছেন তার ছুই পত্বী উ। 
আর প্রত্যুষা, রথের এক পাশে একটি অর্ধবৃত্ত অপর পাশে একটি প্রস্ফুটিত পদ্য, 
প্রতীক চন্দ্র আর জ্যোতিফ মণ্ডলের । 

দেখি দুইটি হুত্তীর কেন্দ্রস্থলে একটি গজলক্ষ্ী দাঁড়িয়ে আছেন, হস্তে নিয়ে 
প্রন্ফুটিত পদ্ম। অন্ধরূপ ভারছুতের গজলম্ীর আকৃতিতে কিন্তু সমপর্ধায়ে পড়ে 
স্াচী ও মথুরার গজলক্্ীর, নির্মাণ কৌশলে এই গজলক্্মীর মৃতিটি। 

চতুর্থ তোরণের নীচে একটি চৈত্যবৃক্ষ দাড়িয়ে আছে, বেষ্টিত হয়ে আছে 
ন্দর রেলিং দিয়ে। পুজা! করেন সেই চৈত্যবৃক্ষ একটি নৃপতি সঙ্গে নিয়ে 
রাঁণী, তাদের হস্তে শোভা পাঁয় পুষ্পমাল্য । অপরূপ এই রাণীর মৃত্িটি, 
সমপর্যায়ে পড়ে মথুরা। ও অমরাবতীর রাণীমূত্তির। 

দেখি অলঙ্কৃত অলিন্দের ছুই প্রীস্তদেশ উড়ত্ত বিদ্যাধরের মূতি দিয়ে। 
তীদের হস্তে শোভা পায় পুষ্প। শোভিত দক্ষিণ প্রত্যন্ত প্র্দেশও একটি 
উড়ন্ত বিদ্যাধরের মৃতি দিয়ে। কেড়ে নেন বিগ্যাধর একটি অতিকায় 
বিকটাঁকার, দৈত্যের হস্তে ধৃত একটি থালার উপর থেকে, সেই পুষ্পমাল্য 
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আকর্ণ বিস্তৃত এই দৈত্যের মুখগহবর, বৃক্ষ-পত্রা্কতি তার কর্ণদ্ধয়। দেখি 
বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে এই অপরূপ মৃত্তিসভার। 

অনবছ্ এই মন্দিরের ভিতরের স্তত্তগুলিও, অই্রকোণ তাদের কেন্দ্রস্থল-শীর্ষে 
শোভ। পায় জোড়। বন্ধনী । প্রথম বদ্ধনীর ভিতরের দিকে রচিত হয় একটি 
ঠদত্যের মৃতি, স্বন্ধে নিয়ে আছে দৈত্য একটি হস্ত, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট একটি 
নর ও একটি নারী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বন্ধনীর অভ্যস্তরের অঙ্গে শোভ! পায় 
ছুইটি পরমাবূপবতী রমণীর মুতি, পুজারিণী তীর! নিযুক্ত দেবতার পুজায়, 
তাদের হস্তে পল্পবের বন্ধনী । অপরূপ তাদের দেহবল্লরীঃ অতি শোভন তাদের 
অঙ্গের ভঙ্গিমা। তৃতীয়টির ভিতরাঙ্গে পরমান্ন্দরী নারীমুতি, হন্তে নিয়ে 
প্রস্ফুটিত পদ্ম, তাদের একটির মণিবদন্ধে শোভ। পায় বহুমূল্য জড়োয়াঁর কম্কণ। 
পঞ্চমটির ভিতরাঙ্গ বুকে নিয়ে আছে একটি হৃন্তী, দাড়িয়ে আছে হুস্তীটি একটি 
পদ্মের উপর । অলঙ্কত অশ্বারোহী সৈম্ভ দিয়ে প্রথম ও পঞ্চমটির বহিরাঙ, 
শোভা! পায় দৈত্যের মৃততি, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বন্ধনীর বহিরাঙ্গে। অপরূপ 
এই বন্ধনীর অঙ্গের শিকল্পনস্তার, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্ষের-এক স্থম্দরতম স্যষ্টির 
উড়িস্যার ভাস্করের । দেখি বিন্ময়ে মুক হয়ে। 

প্রকোষ্ঠের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রেও, দেখি খোদ্দিত কত স্বস্তিকের, 
নন্দীপদের, ত্রিরত্বের আর পঞ্চ পরমেষ্ঠিনের প্রতীক । তাই মনে হয় বুকে 
নিয়ে আছে এই গুহাটিও বৌদ্ধ প্রভাব। অজে নিয়ে আছে এই মন্দিরটির 
অজিন্দ একটি শিলালিপিও, উৎকীর্ণ আছে তাতে--“দোহাদার শ্রমণের 
প্রকোষ্ঠ”। 

স্থপতি ও ভান্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে 
আসি, পর্বত অবতরণ করে তেঁতুলিগুক্ফায় উপনীত হুই। 

এই গুহামন্দিরটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে নিমিত। ছিল এই গুহা- 
মন্দিরটির সামনে একটি তেঁতুল বৃক্ষ, তাই পরিচিত তেঁতুলিগুন্ফা নামে । গুহার 
উৎকল প্রতিশব্দ গুল্ফ]। 

দেখি এই গুহামন্দিরটিও বুকে নিয়ে আছে শোৌভন-গঠন স্ত, অষ্টরকোণ 
তাদের কেন্দ্রস্থল, ঘন অবশিষ্ট অংশ । স্ুন্মরতর আর উন্নততর এই মন্দিরের 
গাত্রের উদগত স্স্ভ বুকে নিয়ে আছে হস্তী আর ব্যাপ্ত্রের মৃত, অনবদ্য তাদের 
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গঠন সৌষ্ঠব__জীবস্ত। দেখি স্তস্ভের শীর্ষদেশে বন্ধনীর অঙ্গে একটি পরমা 
বূপবতী গীনোননতবক্ষা নারী হন্তে নিয়ে পদ্ম । অপরূপ এই নারীটির দেহবল্পরীও 
স্থন্দরতম তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গি, বিস্ময় জাগায় মনে। 

তেঁতুলিগুম্ক! দেখে আমরা তত্বং-ফায় উপনীত হই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও 
স্থন্দরতম গুহামন্দির পবিত্র খগ্ডগিবি শৈলমালার অঙ্গের, নিমিত হুয় এই 
মন্দিরটিও শ্রীষপূর্ব প্রথম শতাবীতে। 

দেখি, বুকে নিয়ে আছে এই গুম্ফাটি একটি সভাগৃহ ( বৃহৎ কক্ষ)। 
বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহটি ছুপাশের ক্ষুত্র প্রকোঠ্ঠ দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে 
তিনটি গ্রবেশপথও। দেখি অলঙ্কৃত এই গুহাটিও অনবদ্য সুন্দরতম স্তস্ত দিয়ে, 
শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্তগুলি অপরূপ বন্ধনী, বন্ধনীর অল্পে নর্তকীর যৃত্তি, তাঁর 
সামনে একটি পরমা স্ন্দবী নারী, হস্তে নিয়ে বীণ। | দেখি বন্ধনীর অঙ্গে আরও 
একটি পরমা রূপবতী নারীর মতি, হন্তে নিয়ে একটি পাত্র, পরিপূর্ণ পুষ্পসভ্ভারে ; 
বিন্তস্ত তার কুঞ্চিত কুগুল, দীড়িয়ে আছে নারী পুজারিণী ভক্তিপ্রণত মন্তকে। 
দেখি অলঙ্কৃত বন্ধনীর শীর্দেশ আর কাঁমিসের নিয়াংশও একটি নারী মৃত্ি 
দিয়ে, তার দক্ষিণ প্রান্তে একটি হস্তী বামে একটি সিংহ দীড়িয়ে আছে। 
একটি রেলিওও তৈরী হয়, অন্তরূপ এই রেলিওটি বুদ্ধগয়ার রেলিঙ-এর নির্মীণ 
পদ্ধতিতে । 

অনেকগ্তলি তোরণও নিমিত হয় প্রাচীরের গাত্রে, দাড়িয়ে আছে 
তোরণগুলি ছুপাশের উদগত স্ত্তের উপর। স্ফীত তাদের কোনটির শীর্ষদেশ, 
কেউ ঘণ্টার আকারে তৈরী, কোনটির পাকান রজ্জুর আকার আবার কোনটির 
পিরামিডের, কারও শীর্বদেশে শোভা! পায় মৃত্তি, মতি কত বিভিন্ন জন্তর। 
বেষ্টিত হয়ে আছে তোরণগুলি লতাপল্লব দিয়েও। দেখি, একটি মৃগদম্পতি 
একটি তোরণের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে দ্বিতীয় তোরপটির 
শীর্ষদেশে একটি পারাবত-দম্পতি, তৃতীয় তোঁরণটির শীর্ষ নিয়ে আছে একটি 
কাকাতুয়া-দম্পতি। শোভ! পায় কেন্ত্রস্থলের তোরণের শীর্বদেশে একটি দর্পের 
ফপা। অভিনব এই তোরণগুলির পরিকল্পনা, হ্ন্বরতম রূপদান, শ্রেষ্ঠ কীতি 
উড়িস্যার ভাস্বরের, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। 

ঘিতীয় তত্বগুল্ফাতে উপনীত হই, সমসাময়িক প্রথম তত্বগুল্ফাঁর, বুকে নিয়ে 
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আছে এই মন্দিরটি একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ, অঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রবেশপথ । অলঙ্কত 
হয়ে আছে এই গুহামন্দিরটির প্রাচীরের গাত্রও, স্থন্দরতম তোরণ দিয়ে-বেষ্টিত 
হয়ে আছে তোরণগুলি অভিনব উদগত স্তন্তের শ্রেণী দিয়ে । সমপর্যায়ে পড়ে 
এই উদগত স্তম্ভ গুলি রাঁণীগুম্ফার উদগত স্তম্ভের, আকৃতিতে ও অঙ্গের শিল্প ও 
মৃতিসভারে । দেখি, তোরণের শীর্যদেশে শোত। পায় কাকাতুয়ার মৃতি, মৃতি 
এক মকরেরও, তার মুখগহ্বর থেকে নির্গত হয় একটি লতা। অভিনব এই 
মকরটিও গঠনসৌষ্ঠবে, জীবন্ত, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। দেখি, দ্বারে একটি 
অতিকায় ছ্বারপাল দাড়িয়ে আছে। অন্থরূপ এই মৃতিটি অমরাবতীর অন্ধ 
পতি গৌতমী পুত্র সাতকরণীর মৃতির। 

উল্লিখিত আছে অলিন্দের প্রাচীরের গরত্রের শিলালিপিতে £ “পাদমাঁলিক! 
নিবাসী কুন্থমার গুহ1”। 

দেখি একে একে খগ্গিরি, ধ্যানঘর, নবমুনি, বড়তূজি, ত্রিশূল, ললাটেন্দু 
আর কেশরীগুম্ষ। । এই গুক্ষাগুলি নিম্রিত হয় পরবর্তী কালে। নাই তাদের 
বুকেও কোন প্রকৃষ্ট অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী নয় তার! তাস্করের হন্তের স্পর্শে । 

খণ্ডগিরি একটি দ্বিতল গুহামন্দির। ধানঘরে আছে একটি মাত্র দভাগৃহ। 
বুকে নিয়ে আছে নবমুনি, দুইটি প্রকোষ্ঠ ও একটি অলিন্দ। তার প্রাচীরের 
গানে শোভ1 পায় জৈন তীর্থক্করদের মুতি, সঙ্গে নিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতীক, 
মুতি শ্মশান দেবতাদেরও, বুকে নিয়ে আছে চারিটি শিলালেখও। গ্রাথমটি 
উৎকীর্ণ হয় কেশরী রাজবংশের উদ্দিত কেশরীর রাজত্বকালে, দশম শতাব্দীতে। 
বড়তুজিও বুকে নিয়ে আছে তীর্ঘস্করদের মৃতি, সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রতীক, মৃতি 
শ্মশান দেবতাদের আর শ্বশান দেবীদেরও। মূতি দেখি চক্রেশ্ববীর আর 
সিদ্ধায়ণীরও, আত্মীয় তার। প্রথম তীর্থঙ্কর খষতদেবের আর চতুবিংশতি 
তীর্থস্কর মহাবীরের । 

ত্রিশুলগুম্কার অঙ্গে খোদ্দিত একটি ত্রিশূলের মৃতি, তাই পরিচিত ত্রিশূল- 
গুল্ষ! নামে। শোভিত তার প্রাচীরের গাত্রও চব্বিশ জন তীর্ঘস্করের মৃতি 
দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে তাদের প্রতীক--মৃত্ি খষভদেবের, অজিতনাথের, সম্ভবনাথের, 
অভিনন্দননাথের, স্থমিতনাথের, পদ্মপ্রভূর, স্থপার্শনাথের, চন্দ্রপ্রভুর, সথবিদ- 
নাথের, শীতলনাথের, শ্রেয়াংশ্ুনাথের, শ্রীবাসপূজ্যনাথের, বিমলানাথের, 
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অনস্তনাথের, শ্রীধর্মনাথের, শাস্তিনাথের, কুঞ্ঠনাঁথের, শ্রীঅরনাথের, মল্লিনাথের, 
মুনি স্বত্রনাথের, নমিনাথের, নেমিনাথের, গ্রীপার্খথনাথের আর মহাবীরের। 
আবির্ভাব হুন তাঁরা একের পর এক সঙ্গে নিয়ে তাদ্রে নিজের নিজের প্রতীক, 
বৃষ, হন্তী, অশ্ব, বানর, বক, পদ্ন, স্বস্তিক', চন্দ্র, মকর, শ্রীবাস্ত, গণ্ডার, মহিষ, 
বরাহ, ঈগল, বজ, হরিণ, মেষ, নন্দীবর্ত, কলম, কৃর্ম, পদ্মপত্র, শঙ্খ, সর্প আর 
সিংহ। দেখি মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি প্রস্তরে নিয়িত মঞ্চ। 

দেখি অন্থরূপ একটি মঞ্চ বড়তূজির সম্মুখভাগেও। ললাটেন্দু একটি দ্বিতল 
গুহামন্দির, কিন্তু ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তাঁর সম্মুখভাগ। অলম্কত তার 
প্রাচীরের গাত্রও, তীর্থঙ্করদের মৃত্তি দিয়ে, মৃত্তি পার্খনীথের আর খষভদেবের | 
অঙ্গে নিয়ে আছে ললাটেন্দু একটি শিলালিপিও, বধিত হয় খণ্ডগিরি কুমারী 
পর্বত নামে সেই শিলালিপিতে । বণিত হয় উদয়গিরিও কুমারী পর্বত নামে 
হাতীগুম্ফার শিলাঁজিপিতে। 

দেখি ললাটেন্দুর সামনে তিনটি দ্িগম্ঘর মৃতি একটি বৃহত প্রস্তর খণ্ডের 
উপর। দুইটি খষভদেবের ও একটি অন্বিকার মৃত্তি। দ্বাবিংশ তীর্থস্কর 
নেমিনাথের শ্বশান দেবী অন্থিকা, অধিকার করেন অন্যতম প্রধান অংশ 
জৈনধর্মে, করেন জৈন সাহিত্যেও। তাই অসম্পূর্ণ থেকে ধায় জৈনমন্দির 
তাঁকে বাদ দিলে । এই মৃত্তিগুলি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নিমিত হয়। 

নির্মাণ করেন যখন গুহামন্দির, হীনযান, বৌদ্ধ স্থপতি শ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অলঙ্কৃত করেন মহাঁপবিত্র পশ্চিম ঘাঁট পর্বতমালার অঙ্গ-_ 
স্ন্দরতম গুহামন্দির দিয়ে, রচন1! করেন বৌদ্ধ শ্তপ, চৈত্য আর বিহার, বুকে 
নিয়ে অনুপম শিল্পসম্ভার, শোভন গঠন স্তম্ত, স্বন্দরতম রেলিং, শোভিত করেন 
জৈন স্থপতি আর ভাক্করও মহাপবিভ্র কুমারী পর্বতের অঙ্গ, রচন। করেন গুম্ফা, 
নিগ্নিত হয় শ্রমণদের বাসের স্থান, স্থান পৃজার জন্যও । ভূষিত করেন তাদের 
অঙ্গ সুন্দরতম আর সুম্্রতম শিলসভভারে আর অনবদ্য মহিমময় মৃতি সম্ভারে, 
রচিত হয় অনবদ্য স্তস্ত, শীর্ষে নিয়ে মৃতি, যুত্তি কত নরের কত নারীর, কত 
জন্তর, কত বিহঙ্গের, কত জৈন প্রতীকেরও, অপরূপ নারীমৃতি দিয়ে রচিত হয় 
স্তর বন্ধনী। নিমিত হয় কত অনবদ্ধ স্থন্দরতম রেলিউও, অঙ্গে নিয়ে স্থষঠ 
গঠন জীবস্ত মুত্তিসভাঁর। মুতি দিয়ে রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে কত দৃশ্ত, 
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দৃশ্তট কত রাজনভার, কত সরোবরের, কত অরণ্যের, কত বন, উপবনের, কত 
বিভিন্ন লতাপল্পব আর পুস্পেরও, মুতি দিয়েই বণিত হয় প্রস্তরের অঙ্গে কত 
কাহিনী, কাহিনী সামাজিক জীবনের, বিজয়ের অভিধানের, কাহিনী 
পুরাণেরও | মহাম়ছিমময়, সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, অনবগ্ধ, সুক্মতম 
রূপদান। রচনা করেন কলিঙ্গের মহ। অভিজ্ঞ স্থপতি আর স্থনিপুণ ভাস্কর 
উজাড় করে দিয়ে তাদের হৃদয়ের সমস্ত এশ্বর্,, মিশিয়ে দিয়ে মনের অন্তহীন 
মাধুরী, লাভ করেন তার। শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্ষের 
দরবারে- হন বিশ্বজিৎ। 

আমে দেশ-বিদেশে থেকে দলে দলে যাত্রী, মুগ্ধ বিন্ময়ে দেখে এই 
মহামহিমময় সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কলিঙ্গের এক মহা-গৌরবময় যুগের, এক অমর 
কীতি। নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি । 

আমরাও প্রণতি জানাই জিনকে, শ্রদ্ধা! নিবেদন করি কলিঙ্গ স্থপতি আর 
ভাক্করকে, অমর তারা, অমর মহাপবিত্র খগডুগিরি আর উদয়গিরিও 
ইতিহাসের পাতায়, সঙ্গে নিয়ে আসি স্থতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের 
মণিকোঠায়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
মালব 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
বাছ 


১। গৃহ ২। পাগুব কি গুক্ষা 
৩। হাতীখানা ৪। রংমহল 


এলোরা ও অজন্তা দেখবার পর, বান জাগে মনে দর্শন করব গুহামন্দির 
যত আছে ভারতে । তাই ইন্দোরের কাঁজ শেষ করে মৌতে যাই, সেখান 
থেকেই বাঘে ষেতে হয়। আছে সাতাশি মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা, সংযুক্ত হয় 
বাঘ আর মৌ। পশ্চিম রেলের রাজস্থান মালব সেকশনে মৌ অবস্থিত। 
আছে এখানে একটি ছাউনি, স্থাপন করেছিলেন ইংরাজ। একটি পাস্থনিবাঁস 
ও একটি ভাল ডাকবাংলোও আছে ধাত্রীদের থাকবার জন্য | 

ভোরের আলে। দিগন্তে ফুটে উঠবার আগেই আমাদের ট্যাক্সি ছাড়ে। 
বিদ্ধ্য পর্বতের শীর্দেশের উপর দিযে রাস্ত। বঙ্কিম গতিতে যায়; কখনও 
উচুতে ওঠে কখনও নীচুতে নামে । ছু পাশে দেখ! যাঁয় সবুজ ঘন বৃক্ষের শ্রেণী 
মাঝে মাঝে বৃক্ষের অন্তরালে অস্তহিত হয় পথ, মনে হয় রুদ্ধ হবে বুঝি ট্যাক্সির 
গতি, পরিসমাঞপ্ডি হবে যাত্রার । চলে এক লুকোচুরি খেল৷ রাস্তায় ও অরণ্যে। 
দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশ-__এক নয়না ভিরাঁম লীলা 
নিকেতন । ট্যাক্সি ধারের পাস্থনিবাদের সামনে এসে থামে । একটি মহারাষ্র 
রাজ্যের রাঁজধাঁনী এই ধার, এক অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত, বেষ্টিত হয়ে 
আছে সবুজ বৃক্ষের কুগ্ডে। 

আমরা গাড়ী থেকে নেমে চা পান করে ও কিছু খাবার খেয়ে আবার 
গাড়ীতে উঠে বসি । গাড়ী বিদ্যুৎ গতিতে ছোটে, অতিক্রম করতে থাকে 
প্রকৃতির সেই সুন্দরতম লীলাভূমি। আমরা অতিক্রম করি আরও একটি 
স্ন্দর শহর, পরিচিত সর্দারপুর নামে। এখানেও ইংরাজ স্থাপন করেছিল 
একটি ছাউনি (০910601077976)১ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের আজমেরা জেলার 
সদরে পরিণত হয়েছে সর্দারপুর। অবশেষে, বেল। দশটায়, বাঘ শহরের 
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ডাক বাংলোর সামনে এসে আমাদের ট্যাক্সি থামে। ট্যাক্সি থেকে অবতরণ 
করে মুগ্ধ হই দেখে বাঘের পরিবেশ, বিস্ময়ে মুক হয়ে যাই একেবারে । তার 
পদতলে প্রবাহিতা কলনাদিনী, শ্োতত্িনী বাঘ, শোন! যায় তার অস্তরের 
ধ্বনি। বহু তীর্থের আশ্রিতা, অসংখ্য সাধু মহাত্মার প্রিয়তম, পৃণ্যতোয়া 
নর্মদ। থেকে উৎপন্না এই বাঘ, বয়ে যায় মৃছু গুপ্রনে। চতুদিকে, যতদূর দৃষ্টি 
চলে- দীড়িয়ে আছে অনুচ্চ শৈলমালা, বুকে নিয়ে ঘন সবুজ বৃক্ষ আর লতাগুল্স। 
মআোতম্বিনীর নাম থেকেই, বাঘ নামে পরিচিত হয় নগরটিও, বাঘ গুহামন্দির 
নামে খ্যাঁতিলাভ করে তিন মাইল দূরবর্তী পবিত্র বিদ্ধ্যর অঙ্গের নচটি গুহা- 
মন্দিরও। অপরূপ এই গুহামন্দিরগুলি বুকে নিয়ে আছে বৌদ্ধ স্থপতি আর 
ভাস্করের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সুন্দরতম দান বৌদ্ধ চিত্রশিল্লীরও। প্রতীক এক 
মহামহিমময় ব্যষ্টির, কীত্তির এক মহাগৌরবময় যুগের । তাই সমপর্যায়ে পড়ে 
অজন্তার গুহামন্দিরের। নাই এমন চিন্রসস্ভার ভারতের অন্ত কোন 
গুহামন্দিরে, নাই তাদের ছাদের অঙ্গে, প্রাচীরের গাত্রেও নাই। 

বাঘ, গোয়ালিয়র রাজ্যের আজমের। জেলার একটি তদিলের লদর। 
এখানে একটি নায়েব তসিলদারের দপ্তর আছে। একটি বিদ্যালয়, একটি 
হাসপাতাল ও একটি ডাকঘরও আছে। বাস করেন এখানে ছু হাজারেরও 
বেশী অধিবাপী । 

আমর! ভাক বাংলোতে খাওয়া দাওয়া সেরে, মন্দির দেখতে রওন। হুই। 
যেতে হয় প্রায় তিন মাইল রাস্তা, আমর|। পদব্রজে যাই। গরুর গাড়ীতে 
চড়েও যাওয়া যায়। অতিক্রম করি উচু নীচু বন্ধুর পথ, তার ছু পাশের 
জমিতে ফলে তুলা॥ অনুরূপ অজন্তার পথের ছু পাশের জমির। কলনাদিনী, 
নৃত্যচপলা, সপিল গতিতে প্রবাহিত, বাঘকে তিনবার অতিক্রম করে, আমরা 
একটি অনুচ্চ, খজু পাহাড়ের সাহ্ছদেশে উপনীত হই। পাহাড় অতিক্রম করে 
একটি উপত্যকায় পৌছাই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি সম্মুখের দৃশ্ । দাড়িয়ে আছেন 
বিদ্ধ্য শৈলমাঁল1, বুকে নিয়ে সবুজের মেলা, অলঙ্কৃত হয়ে আছেন শ্যাম আভরণে, 
বিস্তৃত হয়ে আছেন দ্গন্তে। অঙ্গে নিয়ে আছেন বিদ্ধ নয়টি প্রকো্ট, দ্বার 
নয়টি গুহামন্দিরের। তাঁর পদতলে, ঘন বনবীথির বক্ষ ভেদ করে, সুতুর্গম 
সন্বীর্ণ গিরিসহ্বট দিয়ে প্রবাহিত বাঘ। নপিল তার গতি, যায় অন্তরের 
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ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। বাঘের বুকের উপরে, প্রায় একশ” পঞ্চাশ ফুট 
উধ্বে? প্রকোষ্ঠগুলি দাড়িয়ে আছে বিম্ধ্যর অঙ্গে, অলঙ্কৃত করে আছে তাঁর অঙ্গ। 
দক্ষিণে বামে, পশ্চাতে, দেখা যায় শুধুই অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী, দিগ বলয়ে 
গিয়ে মিশেছে । দেখে মুগ্ধ হয় নয়ন। এইথানেই, এই অলোকস্থন্দর 
মহাশাস্তির পরিবেশেই বান করতেন কত শত বৌদ্ধ শ্রমণ, নিভৃতে, নির্জনে । 
শুধুই ধর্মের পূজারী নন তারা, উপাঁপক ছিলেন সৌন্দর্যেরও। তাই রচনা 
করেন কত অনবদ্য, সুন্দরতম আর নুস্্মতম শিল্পসভ্তার, কত জীবন্ত মৃতিসভারও 
এই শৈলমালার বুকে, নমনীয় বেলে পাথরের অঙ্গে। অলমন্কৃত করেন তাদের 
অঙ্গ কত অন্থপম চিত্রসম্তার দিয়েও। করেন যুগের পর যুগ। রেখে যান 
এক মহাঁগৌরবময় স্থষ্টি, এক অমর কীত্তি। লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আঁদন, 
বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাঞ্চষের ও চিত্রশিল্পের দরবারে । 

আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হই। মালবে, প্রাচীনতম 
অবস্তীরাজ্যে অবস্থিত এই বাঘ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিভক্ত ছিল আাবর্ত 
যোলটি জনপদে--অঙ্গ, কাশী, কোশল, মগধ, বুদ্ধি, মল্পঃ চেদ্ি, বৎস, কুরু, 
পাল, মৎস্য, সৌরসেন, অশ্মক, অবস্তী, গাঁন্ধার ও কম্বোজে। পাওয়া যায় 
ন। তার পূর্বে ভারতের কোন ইতিহাস। 

এই ষোলটি জনপদ থেকেই গড়ে ওঠে চারিটি প্রাচীনতম মহা1শক্তিশালী 
রাজ্য আর্ধাবর্তে-_অবস্তী, বস, কে'শল আর মগধ। রাজত্ব করতেন এই 
অবস্তীতে চগ্ড প্রচ্যোৎ মহাঁসেনা। অমসাময়িক তিনি বৎসরাজ উদয়নের, 
কোশল নৃপতি মহাকোশল আর তার পুত্র প্রসেনজিতের, আর মগধ অধিপতি 
বিদ্বিদারের। তার রাজধানী স্থাপিত হয় পবিত্র শিপ্রা নদীর তীরে 
উজ্জয়িনীতে । বতসরাঁজ উদয়ন তাঁর কন্ত। বাসবদত্বাকে হরণ করে নিয়ে যান। 
তিনি পরাজিত করেন উদয়নকে। রাজকুমারী বাঁসবদত। ও উদয়নকে অবলম্বন 
করেই মহাকবি ব্যাঁস রচন! করেন তার বিখ্যাত নাটক 'ম্বপ্রবাসবদত।,। এই 
বিথ্বিসীরের বাঁজত্বকালেই সারনাথে আর গঙ্গার উপত্যকায় বুদ্ধ প্রচার করেন 
তাঁর শাস্তির বাণী, বাণী অছিংসার আৰ মুক্তির, নির্বাণ লাভেরও। প্রচার 
করেন বৌদ্ধ ধর্ম। শোনান অহিংসার, সংজীবন যাপনের আর মুক্তির বাণী, 
 চতুধিংশতি জৈন তীর্ঘস্কর মহাবীরও, প্রচারিত হয় জৈনধর্মও ভারতে । 
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মহাপরাক্রমশালী বিশ্বিদারের পুত্র অজাতশত্র, অধিকার করেন অবস্তী। 
কিন্তু স্বাধীনত| লাভ করে অবস্তী, তার পুত্র উদয়ীর রাজত্বকালে। 

খরীষ্ট পূর্ব ৩১৩ অন্দে অবস্তী মৌর্য চন্ত্রগুপ্তের অধিকারে আমে। তিনি 
নন্দবংশের ধন নন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এই 
কাজে তার সহায় হন চাণক্য বা কৌটিল্য, তক্ষশীল! নিবাসী, এক কুটবুদ্ধি- 
সম্পন্ন শাস্ত্জ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনিই প্রণয্ন করেন বিখ্যাত গ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র। 
প্রতিষ্টিত হয় মগধে মৌর্য বংশ। চন্ত্রগুণ্ধের মাতার নাঁম মূরা থেকে ই মৌর্য 
নাষে খ্যাতি লাভ করে এই বংশ। কেউ বলেন, ছিলেন তিনি পিগ্লীবনের 
ক্ষত্রিয় মরিয় রাজবংশের সস্তান। মরিয় থেকেই মৌর্ষের উৎপত্তি। তিনি 
বিতাড়িত করেন গ্রীকদের পাঞ্চাব থেকে, তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন 
দিখিজয়ী গ্রীক নৃপতি, আলেকজাগারের সেনাপতি সেলুকস। হিরাট, 
কান্দাহার, মকরান আর কাবুল তার অধিকারে আসে। তার বিজয়বাহিনী 
জয় করে একে একে উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের প্রায় পমস্ত রাঁজ্য। বিস্তৃত 
হয় তার রাজ্যের শীম। পুগু বর্ধন (উত্তর বঙ্গ) থেকে আফগানিস্তান ও 
হিন্বুকুশ পর্ধস্ত। বিস্তৃত হয় পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে মহীশৃর 
পর্যস্ত। তিনিই ভারতের এঁতিহাসিক যুগের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট । দীক্ষিত 
হন তিনি জৈনধর্মে পরিণত বয়সে, অনশনে প্রাণত্যাগ করেন মহীশুরের 
অন্তর্গত শ্রাবণবেল গোলাতে। 

মৃত্যু হয় চন্দ্রগুপ্ের, ভার পুত্র বিন্দুপার, অমিতঘা তক, অধিরোছণ করেন 
মগধের সিংহাসনে । সিরিয়ার রাঁজ। তার রাজপভায় ভিমাকোস নামে এক 
দূত প্রেরণ করেন। 

্রষ্ট পূর্ব ২৭২ অবে প্রিয়দর্শাী অশোক, শ্রেষ্ঠ রাজা মৌর্যবংশের, শ্রেষ্ঠ নৃপতি 
ভারতেরও, অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে, রাজত্ব করেন, শ্রীষ্ট পূর্ব ২৩২ 
অব পর্ষস্ত। মহ।-পরাক্রমশালী তিনিও, অনুসরণ করেন পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের 
নীতি, অগ্রপর হন কলিঙ্গ বিজয়ে । মহ! শক্তিশালী কলিঙ্গ রাঁজও যুদ্ধ করেন 
প্রাণপণে । জয় হয় কলিঙ্গ, কিন্ত নিহত হয় লক্ষাধিক লোক, আহত হয 
দেড়লক্ষেরও বেশী । ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও অনেকে । এক বিরাট ধ্বংসের লীলা 
ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে । কিন্তু বিস্তৃত হয় সম্রাট অশোকের রাজ্যের নীমান। 
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উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মহীশূরের চিতলছুর্গ জেলা পর্যন্ত, পূর্বে 
বজদেশ ও কলিঙ্গ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যস্ত। তার মধ্যে ছিল পাটলিপুত্র, 
বরাবর পর্বত, কৌশাম্ী, লুদ্বিনী, অটবী, স্বর্ণ গিরি, ইশিলা, উজ্জয়িনী। ছিল 
তক্ষশিলা, কলিঙ্গ, দক্ষিণাপথ আর অবস্তীঃ ছিল সমতট (পূর্ববঙ্গ), 
পুণ্ড বর্ধন (উত্তর বঙ্গ) ও কর্ণ-স্থবর্ণ ( পশ্চিমবঙ্গ ) কাশ্মীর আর গান্ধারও 
ছিল। আধিপত্য করেন নাই তার পূর্বে ভারতের অন্য কোন নৃপতি এত 
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের উপর, হন নাই ভারতের সার্বভৌম সম্রাট । 

কিন্তু অন্ুশোচনায় আর মর্মবেদনায় ছেয়ে ফেলে তার অস্তঃকরপ। কলিঙ্গ 
বিজয়ের পর, তিনি পরিত্যাগ করেন বিজয়ের অভিষাঁন। শৈব অশোঁক, বৌদ্ধ 
যাজক উপগ্তপ্তের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমে কিছুদিন গৃহী 
উপাসকের জীবন ষাঁপন করেন। সজ্যে গিয়ে ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করেন। হন 
অহিংসা আর প্রেমের পূজারী, পূজারী হন সত্যের আর সাম্যের। পরিণত 
হয় বৌদ্ধধর্ম মহারাজ অশোকের ধর্মে। প্রেরিত হন বৌদ্ধ প্রচারক ভারতের 
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে । প্রচারক যান ভারতের বাইরেও-_পশ্চিম 
এশিয়াতে, সিরিয়াতে, গ্রীসে, মিশরে স্ুবর্ণ-ভূমিতে (ব্রদ্ষমদেশে )। ধান 
পাণ্যা, সত্যপুত্র আর কেরলপুত্রের রাজ্যেও। সিংহলে প্রেরিত হন পুত্র 
মহেন্জ আর কন্ত। লঙ্খমিত্রা। প্রচারিত হয় বুদ্ধের বাণী, বাণী শাস্তির, 
অহিংসার, সত্যের ও সাম্যের সেই সব দেশে । বিশ্বের প্রধান ধর্মে পরিণত হয় 
বৌদ্ধধর্ম। নিশ্মিত হয় চুরাঁশি হাজার স্ত,প, বুকে নিয়ে বুদ্ধের স্থতি, বৃহত্তম 
তাদের মধ্যে সীচীর স্ত,প। রচিত হুয় একপ্রত্তর স্তত্ত, বুকে নিয়ে অহিংস আর 
সাম্যের বাণী। নিমিত হয় চৈত্য, বৌদ্ধ উপাঁসন মন্দির আর সঙ্বারাম ব| 
বিহার, বৌদ্ধ শ্রমণদের বাসের জন্ত । অঙ্গে নিয়ে আছে এই সব প্রস্তরে রচিত 
স্তপ, স্তভ, চৈত্য আর বিহার প্রকষ্ঠতম তান্বর্ষের নিদর্শন, প্রতীক এক মহ! 
গৌরবময় যুগের। তিনিই কাঠের পরিবর্তে প্রশ্তরে গঠিত স্থাপত্যের প্রবর্তন 
করেন। নিষ্নিত হয় প্রস্তরে গঠিত একটি মহামহিমময় সুন্দরতম রাজপ্রাসাদ, 
বুকে নিয়ে শত স্তত্তযুক্ত সভাগৃহ, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্বর্ষের 
নিদর্শন, আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর ধ্বংদাবশেষ পাটনার নিকটবর্তী একটি গ্রামে। 

পতন হয় মৌর্যবংশের, সুজ পুস্তমিত্র, সেনাপতি শেষ মৌর্ধ সম্রাট বৃহদ্রথের, 
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অধিকার করেন মগধের সিংহাসন খ্রীষ্ট পূবে ১৮৭ অবে। স্থাপিত হয় স্ব 
বংশ। তার পুত্র যুবরাজ অগ্রিমিত্র অধিকার করেন মালব। পূর্ব মালবে,বিদ্িশাতে 
তার রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাকবি কালিদাসের রচিত “মালবিকাগ্রিমিত্র* 
নাটকের নায়ক এই অগ্নিমিত্র, মহা পরাক্রমশালী, পরাজিত করেন বিদর্ত 
রাজাকে। পুহ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তিনি অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে । 
হন এক বিস্তৃত সাত্রাজ্যের অধিকারী । নিম্রিত হয় কত স্ত,প, চৈত্য আর 
বিহার সীচীতে, বিদ্বিশাতে, গোনার্দে, ভারহুতে আর বুদ্ধগয়াতে, বুকে নিয়ে 
স্ন্দরতম শিল্পনস্ভার, বুক্মতম অলঙ্করণ আর জীবন্ত মৃতিসম্তার, নিদর্শন 
এক মহা! গৌরবময় যুগের। নিমিত হয় গুহামন্দিরও অঙ্গে নিয়ে সুক্্মতম 
সুন্দরতম দান বৌদ্ধ স্থপতির আর তাস্করের ভাজাতে, নাসিকে আর 
কালিতে। অপরূপ বিদিশার হস্তী দস্তের অঙ্গের কারুকার্য ও, স্থম্দরতম আর 
সুম্্মতমও। গোনার্দে জন্মগ্রহণ করেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 
পতঞজলি। পরিণত হয় বিদ্দিশা, গোনার্দ আর ভারহুত ভারতের শ্রেষ্ঠ 
সংস্কৃতি আর সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল, কেন্দ্রস্থল হয় শিল্পের । রচিত হয় এক 
স্বর্ণ যুগ ভারতের ইতিহাসে । স্থজগরাজারা রচন। করেন। 

স্থজদের পতনের পর, বিদ্দিশ! অন্ধ সাতবাহনদের অধিকারে আদে। 
শ্রীশাতকর্ণী লাতবাহর অধিকার করেন মালব। মৃত্যু হয় শাতকণাঁর, মালব 
শক ক্ষত্রপদের অধিকারে আসে । বাস করতেন তার! সিরদনিয়া নদীর উত্তর 
অঞ্চলে। উজ্জয়িনীতে তার। রাজধানী স্থাপন করেন। 

দ্বিতীয় শতাব্ীর প্রথম ভাগে, কুষাণের। প্রবল হন আধীবর্তে। ইউচি 
নামে এক ষাধাবর জাতি ছিল, তাদ্দেরই এক শাখা এই কুষাণেরা। কদফিস 
তাদের নেতা । তার! ব্যাকাট্রিয়া অধিকার করে, হিন্দুকুশ অতিক্রম করে 
ভারতে প্রবেশ করেন। কাবুল, তক্ষশিল। আর গান্ধারের কিছু অংশ তাদের 
অধিকারে আসে । কণিষ্ষ, এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, অলঙ্কত করেন 
সিংহীসন ১২৫ শ্রীষ্টাবে। বিস্তৃত হয় তার রাজ্যের ীমান। গান্ধার থেকে বিহার 
পর্যস্ত। পরাজিত হন তার কাছে উজ্জ্রয়িনীর শক ক্ষত্রপের। ; বারাণপীর, 
পাটলিপুত্রের ও অযোধ্যার রাজারাও। তিনি অধিকার করেন কাশ্ীরঃ 
কাশগড়, খোটান আর ইয়ারখন্দ। পৃষ্ঠপোষক তিনি ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের, 
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তার রাজনভা অলঙ্কত করেন প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক অশ্ঘোষ। তিনিই 
রচনা! করেন বুদ্ধচরিত, সুত্রালঙ্কার আর বস্থমিত মহাবিভাসা। শোভিত 
করেন দার্শনিক নাগার্জু্ন আর আফূর্বেদ শান্ত্রপ্রণেত। চরকও। নিমিত হয় 
এক স্থবিশাল, মহামহিমময় চৈত্য--রাঁজধানী পুরুষপুরে ( পেশোয়ারে )। 
নিমিত হয় বহু স্তূপ, চৈত্য আর নজ্খ।রামও বুকে নিয়ে গান্ধীর স্থাপত্যের আর 
ভাস্কর্ষের স্ন্দরতম নিদর্শন মথুরাঁতে। কণিষের মৃত্যুর পর প্রশমিত হুয় কুষাণ 
ক্ষমতা, শেষে অস্তহিত হয়ে যায় একেবারে । 

শ্রীপুপ্ত অধিকার করেন মগধের পিংহাঁসন। তার পুত্র ঘটোৎকচ গুপ্ঠ 
মহারাজা হন। তার পুত্র প্রথম চন্দ্রগুধু, এক মহাপরাক্রমশাঁলী রাঁজা, ৩২০ 
্ীষ্টান্ধে ষগধের পিংহাঁদনে অধিরোহুন করেন। তিনি বিবাহ করেন লিচ্ছবি 
রাজার কন্যা কুমারদেবীকে। পাটলিপুত্র আমে মগধের অধিকারে, বাড়ে 
রাজ্যের সীমানা, বিস্তৃত হয় অযোধ্যায়, প্রয়াগে, বঙ্গদেশে, বিহারে আর উত্তর 
প্রদেশও। ৩৩০ শ্রীষ্টাব্ষে মগধের সিংহীননে অধিরোহণ করেন স্থমুদ্র গুপ্ত 
পরাক্রমাঙ্ক, শ্রেষ্ঠ নৃপতি গুপ্তবংশের। তিনি অন্ুনরণ করেন মহাপন্ম নন্দ আর 
মৌর্য অশোকের পদাঙ্ক। পরাজিত করেন একে একে রুদ্রদেব, মাঁতিল, 
নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী ও বলবর্ধনকে । আবার 
স্থাপিত হয় এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য আর্ধাবর্তে। লেখা আছে তার বিজয়ের 
কাহিনী তার সভাকবি হরিমেন রচিত এলাহাবাদ প্রশক্তিতে। 

তার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদ্দিত্য অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন 
৩৮০ থেকে ৪১৫ গ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত । তিনি পরাঁঞ্জিত করেন পশ্চিম ভারতের শক 
ক্ষত্রপদের, অধিকার করেন উজ্জয়িনী, স্থাপিত হয় সেখানে দ্বিতীয় রাজধানী । 
বিস্তৃত হয় তার রাজ্যের লীমানা আরব সাগরের উপকূল পর্যস্ত, পশ্চিম 
ভারতের পশ্চিম উপকূলের পোতাশ্রয় বাঁপিজ্যকেন্ত্রগুলি তার অধিকারে 
আসে। স্থাপিত হয় ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ভারতে আর ইউরোপে । তাদের 
বাণিজ্য পোত যায় রোমে আর পারস্য দেশে, চীনেও যায়। মহাসম্ৃদ্ধিশালী 
হন গুপ্ধ রাজারা । মিলন হয় প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে । বিকশিত হয় ভারতের 
মনীষ। নিত্য নতুন ক্ষেত্রে। উপনীত হয় ভারতের সভ্যতা, ভারতের সংস্কৃতি, 
ভারতের কৃষ্টি উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । তিনিই কিংবদস্তীর রাজ। বিক্রমাদিত্য, 
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শোভা করেন তার রাজসভ মহাকবি কালিদাস-প্রমুখ নবরত্ব। তার রাজত্ব- 
কালেই ভারত পরিদর্শনে আসেন চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক 
ফা-ছিয়েন, বাস করেন এখানে ৪০১ থেকে ৪১০ গ্রীষ্টাব পর্যস্ত। বলেন তিনি, 
ছিল নাকি তখন রাজধানী পাটলিপুত্রে দুইটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাঁম, সমবেত হত 
সেখানে অসংখ্য শিক্ষার্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে । প্রচলিত ছিল 
তখন ভারতের বৌদ্ধ আর ব্রান্ষণ্যধর্ম, ছিল ন। প্রতিদ্বন্দিতা তাদের মধ্যে। 
ছিল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও, পরিচালিত হত সর্বসাধারণের অর্থে। 
ধনে জনে পূর্ণ ছিল ভারতবর্ষ । স্থখের, শাস্তির ও আনন্দের ছিল ভারতবাসীর 
জীবন। শ্রেষ্ঠ-বাণিজ্যকেন্ত্রস্থলে পরিণত হয়েছিল বাংলার তাত্রলিপ্ 
( বর্তমান তমলুক ), এখান থেকে বাণিজ্যপোত নিয়ে, বাণিজ্য করতে যেত 
ভারতের বণিক সিংহলে, মালয়ে, যবদীপে, ব্রঞ্ধদেশে, কনম্বোজে, চম্পাতে ও 
আরও অনেক হুদুর বিদেশে, সঙ্গে নিয়ে ঘেত ভারতের সভ্যতা আর সংস্কৃতি। 
গড়ে ওঠে ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের কৃষ্টি সেই সব দেশে, প্রচারিত হয় 
্রাহ্মণ্যধর্মও। নি্সিত হয় কত অসংখ্য মন্দিরও১ বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ হিন্দু 
ংস্কৃতির নিদর্শন, কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী কত রামায়ণ আর 
মহাভারতেরও । লাভ করে তার। শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । 

মৃত্যু হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ের ৪১৫ গ্রীষ্টাবে, তার পুত্র কুমারগুপ্ত মহেন্ত্রাদিত্য 
মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অনুষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ, পরিচায়ক 
তার সার্বভৌমত্বের । 


৪৫৫ গ্রষ্টাবধে মহেন্দ্রাদিত্যের মৃত্যু হয়, স্বন্ধ গুপ্ঠ বিক্রমাদিত্য মগধের 
সিংহাসনে অধিরোহুণ করেন, রাজত্ব করেন ৪৬৭ গ্রীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত । মহাপরা ক্রম 
শালী তিনি ও, প্রতিহত করেন তিনি হুনদের আক্রমণ, তার! মধ্য-এশিয়! 
থেকে আমে । অপ্রতিহত থাকে গুপ্ত ক্ষমতা আর্ধাবর্তে ; অক্ষত থাকে 
তাদের রাজ্যের সীমানাও। 

রাজত্ব করেন একে একে পুরু গুপ্ঠ, নরসিংহ গুপ্ত আর দ্বিতীয় কুমার 
গুপ্ত । কীতিহীন তারা। ৪৭৭ খ্রীষ্টাবে ছিতীয় কুমার গুপ্তের পুত্র বুধ 
গুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজত্ব করেন ৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্ধস্ত ॥ 
বিস্তৃত থাকে মগধের সীমানা বঙগদেশ থেকে পূর্ব মালব পর্যন্ত। 
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রাঁজত্ব করেন পরবর্তা গুপ্ত বৃপতিরা আরও একশত বৎসর। তারাও 
কীতিহীন। স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সৌরাষ্ট্রে বল্পভীমৈত্রক তট্টারক, 
মান্দানারে-মালবে স্বাধীন হন যশোধর্মন, উত্তর প্রদেশে মৌখরি ঈশান বর্মণ, 
আর বঙ্গদেশে শশাঙ্ক । থানেশ্বরে স্বাধীন হন পু্যভৃতি বংশের প্রতাকর 
বর্ধ। পূর্বমাঁলবে তোরামান স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য । 

রাজত্ব করেন গুপ্ত রাজারা আরাবর্তে প্রবল প্রতাঁপে ৩২০ থেকে ৪৭৫ 
্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, পরবর্তা গুপ্ডের। ৬০০ গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অলম্কত করেন মগধের 
সিংহাসন। মহাসমুদ্ধিশাঁলী হয় ভারত, উপনীত হয় ভারতের হিন্দু সত্যতা, 
হিন্দু সংস্কৃতি আর হিন্দু কৃষ্টি, ভারতের সাহিত্য আর ভারতের সংগীত উন্নতির 
শ্রেষ্ঠ শিখরে । চরম উৎকর্ষ লাতকরে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্বর্য 
আর চিত্র শিল্প, পায় পূর্ণ পরিণতি । শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করে ভারতের 
শিল্পও, পায় স্বন্দরতম আর হুক্স্রতম রূপ। লাঁত করে ভারত শ্রেষ্ঠত্বের 
আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও শিল্পের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ। রচিত হয় 
দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ ভারতে । 


রচিত হয় এলাহাবাদ প্রশত্তি, অপরূপ ভাষামাধুর্ষে, রচনা করেন সমুত্র 
গুপ্তের সভাকবি হরিসেন। কবি বীর সেন অলঙ্কৃত করেন প্রথম চন্দ্রগুণ্ঠের 
রাঁজলতা। অলঙ্কৃত করেন:দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজমভা৷ মহাকবি কালিদাস ; 
উজ্জ্লতম রত্ব তিনি তাঁর দভার নবরত্বের, সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতের, সর্বশ্রেষ্ঠ 
সর্বদেশের, সর্বযুগেরও। তিনিই রচনা! করেন মহাকাব্য বঘুবংশ, মেঘদূত, 
কুমারসম্ভব, মহা নাটক বিক্রমোর্ধশী, অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌, মালবিকাগ্নিমিত্রম, 
তে সম্পদ বিশ্বসাহিত্যের, অমূল্য সম্পদ ভারতের । এই যুগেই শুত্রক 
রচন। করেন মৃচ্ছকটিক। নাটক, বিশাখ! দত্ত মুদ্রারাক্ষম, এক অর্ধ এতিহাসিক 
নাটক। ৰ 
জন্মগ্রহণ করেন এই যুগেই মনীষী অনঙ্গ ও বহ্থবন্ধু, মহাঁঅভিজ্ঞ বৌদ্ধ- 
দর্শনে। লিখিত হয় জ্যোতিষ-দর্শন সম্বন্ধে ও বহু মূল্যবান গ্রন্থ, জ্যোতিবিদ 
আর্ধাভট, বরাহ-মিহির আর ব্রহ্ম গুপ্ত রচনা করেন। খ্যাতিলাভ করেন 
জ্যোতিষশাস্ত্রে বরাহের পত্বী ক্ষণাঁও, আজও প্রচলিত তার “বচন” ভারতের 
ঘরে ঘরে, আবৃত্তি হয় ভারতবাদীর মুখে। এই যুগেই অমর সিংহ রচন। 
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করেন প্রসিদ্ধ কোষগ্রস্থ* “অমর কোষ খুব সম্ভব প্রাচীনতম অভিধান 
ভারতের। রচিত হয় কত অসংখ্য পুস্তকও, আলোচিত হয় সেই সব গ্রন্থে 
পদার্থ-বিজ্ঞান, জীববিগ্া, রসায়ন আর গণিত-শাস্ত্; হয় কত গবেষণাঁও। 
পরে অনুদিত হয় এই সব গ্রন্থ ভারতের বাইরে, বিভিন্ন ভাষায়। সার! 
এশিয়া মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হুয় ভারত, শ্রেষ্ঠ-কেন্রস্থল সংস্কৃতির 
আর কঙির। 

মহাপরাক্রমশালী গুপ্ত রাঞ্জারা, তাদের অধিকারে আসে ভূগুকচ্ছ ও 
হুপ্পারক বন্দর, অবস্থিত পশ্চিম উপকূলে, আসে ভারতের আরও অনেক বন্দর। 
সেই সব বন্দর থেকে ভারতের বাণিজ্যপোত বয়ে নিয়ে যায় পণ্য সুদুর 
বিদেশে- সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, যবঘীপে, হ্মাত্রায়, বোনিওতে, বলিতে, মালায়াতে 
আর কম্বোজে । নিয়ে ঘায় পারস্য দেশে, গ্রীসে আর রোমেও। উপনীত 
হয় চীন দেশেও। লঙ্গে নিয়ে যায় ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি আর 
কৃষ্টি। আমে বণিক সেই মব দেশ থেকেও, সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের সভ্যতা, 
সংস্কভি আর কৃষ্টি। বিনিময় হয় পণ্যে পণ্যে, পণ্যে স্থৃবর্ণে, হয় 
সভ্যতায় আর সংস্কতিতেও। মহাসমৃদ্ধিশালী হয় গুঞ& সাম্রাজ্য, হয় ভারত, 
হয় অর্থে, সভ্যতায় আর সংস্কৃতিতেও হয়। মহানমৃদ্ধিশালী হয় দুর প্রাচ্য 
আর সুদূর পশ্চিমও" ভারতীয় সভ্যতায় সংস্কৃতিতে আর কৃষ্টিতে, হয় এক 
মহাঁমিলন প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে 

নিমিত হয় বাঘের গুহামন্দিরগুলিও এই গুপ্ত যুগেই ; হয় নিমিত অজস্তার 
শ্রেষ্ঠ গুহামন্দিরগুলিও | অঙ্গে নিয়ে আছে এই লব গুহামন্দিরগুলি স্থন্দরতম 
আর সুশ্্রতম অলঙ্করণ, শোভিত হয়ে আছে বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটন- 
বলীর চিত্র দিয়েও, চিত্র আছে জাতকের, বুদ্ধের পূর্বজীবনের, আছে তখনকার 
সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবন ধারারও। অপরূপ এই চিত্রগুলিও, 
লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্র-শিল্পের দরবারে । নিশিত হয় 
গুহামন্দির নাসিকে আর কানেরিতেও। তারাই নির্মাণ করেন একটি শৈব 
মন্দির ঝাসির কাছে দেওগড়ে, বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পনস্ভার আর জীবন্ত 
মুতিসভভার, প্রতীক এক মহা গৌরবময় হৃষ্টির। শ্রাবণ বেলগোলাতে, 
পবিত্র উদয়গিরির শীর্ষদেশেও নিমিত হয় একটি জৈন মন্দির, দিতীয় চন্দ্রগুঙ 
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বিক্রমাদিত্য নির্যাণ করেন। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও সুন্দরতম 
অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে তাস্করের স্থনিপুণ হুস্তের স্পর্শে, তার মনের 
মাধুরীতে। 

উপনীত হয়, এই যুগেই মুতি-শিল্পও উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাত করে পূর্ণ 
পরিণতি । গঠিত হয় কত ধাতুর তৈরী বুদ্ধ মৃত্তি, কাশীর কাছে সারনাথে, মি 
কত হিন্দু দেবতার ও হিন্দু দেবীর মথুরাতে। মহামহিমময় এই মৃতিগুলিও, অনবদ্য 
গঠনে, অনুপম প্রকাশে, জীবন্ত ভাক্করের হৃদয়ের এশ্বর্ধে ও মনের মাধুর্ে। 

লাভ করে এই যুগেই লৌহ নিমিত শিল্পও চরম উৎকর্ষ । বুকে নিয়ে 
আছে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, দিল্লীর চন্দ্ররাজার লৌহন্তস্ত। নিমিত হয় এই 
লৌহ স্তভটিও গুপ্ত যুগে, দেড় হাজার বৎসর আগে কুমার গুপ্ত নির্মাণ করেন। 
দাড়িয়ে ছিল এই স্তজটি মথুরাতে, এখন স্থানান্তরিত হয়েছে কুতবমিনারের 
প্রাঙ্গনে ; দাঁড়িয়ে আছে আকাশের নীচে, উন্নত করি শির, শীর্ষে নিয়ে দেড় 
সহ বৎসরের, জল, ঝড় ও ঝঞ্ধা। কিন্তু আজও অক্ষত তাঁর অঙ্গ, অমলিন, 
স্পর্শ করে নাই কোঁন কলঙ্ক তার অকলঙ্ক দেহে, ম্লান হয় নাই তার মস্থণত।। 

গড়ে ওঠে কত অসংখ্য মহামহিমময় মন্দির ভারতের বাইরেও, বুহত্তর 
ভারতবর্ষে_ আঙ্কোরভাটে, মালায়াতে, স্থমাত্রাতে, যবদীপে, আনাষে, 
কন্বোডিয়াতে, শ্ামে, আর সেলিবিসে, বুকে নিয়ে গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের 
নিদর্শন, প্রতীক তার ভাক্কর্ষের আর চিত্র শিল্পেরও। তারাও লাভ করে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের, ভাস্কর্ষের ও চিত্র শিল্পের দরবারে । 

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ক্ষীণবল হয় ভারতের বৌদ্ধধর্ম ) অনৃ্য হয়ে যায় 
একেবারে ভারতের বুক থেকে দশম শতাব্দীতে । পরিত্যাগ করে যান 
ভারতবর্ষ বৌদ্ধ শ্রমণ, সঙ্গে নিয়ে বৌদ্ধ স্থপতি ভাস্কর আর চিত্র শিল্পী, 
উপনীত হন সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, তিব্বতে আর বৃহত্তর ভারতবর্ষে। পরিত্যাগ 
করেন বাঘের পীতবাঁন বৌদ্ধ শ্রমণেরাও বাঘ। 

ভারতের অন্য বৌদ্ধ কীতির সঙ্গে অনৃশ্ঠ হয়ে যায় বাঘের গুহামন্দিরগুলিও, 
অন্তহিত হয়ে যায় লোক চক্ষুর অন্তরালে । পরিণত হয় বাঘও হিংশ্র স্বাপদ্ 
আর তয়াল অজগর নংকুল অরণ্যে, তাদের আবানস্থলে। নিমজ্জিত হয় 
বাঘ বিশ্বৃতির অতল গহ্বরে । 
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প্রথমে জান! যাঁয় তাদের অস্তিত্বের কথা 146 70902972910-এর বিবরণে । 
প্রকাশিত হয় মেই বিবরণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাবে 17608506108 01 009 [01607 
90০919$5 ০0৫ 13023108য-তে | 70৫. 0, [67095 তাঁদের বিষয় লেখেন 
০0081 ০1 6109 13010087 7328001) ০06 606 1058] 4.819619 
90০1965-তে । লেখেন 901. 14800 ও, 1001910 40610 0%1:-তে ১৯১০ 
খ্রী্টাকে। প্রকাশিত হয় ক্েকখানি মন্দিরের আলোক চিত্রও। তিনি এই 
মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেন ১৯০৭ অথব। ১৯০৮ গ্রীষ্টাবে। ১৯২৩ শ্রীষ্টাবে 
প্রেরিত হন বাংল থেকে প্রথিতযশা! বাঙ্গালী চিত্রশিল্পী নন্দলাল বন্ধ, 
অনিতকুমার হালদার আর স্থরেন্্রনাথ কর। তারা এই সব মন্দিরের 
প্রাচীরের গাত্রের চিত্রের অনুলিপি নেন। অঙ্থলিপি নেন বোম্বাইয়ের 
প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী এ বি. ভৌমলে আর বি, এ. আপ্তে, নেন গোয়ালিয়রের 
শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী এম. এস. ভাগ্ড আর ভি, বি, জগতপও। অলম্কত হয়ে আছে 
এই সব চিত্র দিয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম গুহামন্দিরের অলিন্দের অঙ্গ ও পিছনের 
প্রাচীরের গান্র। রক্ষিত আছে এই সব মূল্যবান অন্থলিপি গোয়ালিয়রের 
প্রত্বতত্ব বিদ্যার প্রদর্শ-শালাতে । অনুলেখন প্রেরিত হয় লগ্ডন নগরীতে, 
বৃটিশের প্রদর্শ-শালাতেও । ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় 8071102602 
1199%2179-এ অসিতকুমার হালদারের বাঘ গুহ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ, 
তথ্যপূর্ণ রচন1। ২৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার খ্যাতনাম। চিত্র শিল্পী, মুকুলচন্ত্র দেও 
17 [2810107086৩ 6০ 415%065 50৫ 8881, নামে একখানি মহা'মূল্য গ্রন্থ রচন! 
করেন। প্রকাশিত হয প্রপিদ্ধ মাঁপিক পত্রিক। প্রবাপীতেও, বাঘ গুহ সম্বন্ধে 
একটি সুরেম্য মূল্যবান প্রবন্ধ । 

বাঘ গুহ! সত্বন্ধে তথাপূর্ণ প্রবন্ধ রচন] করেন অন্যতম শ্রেষ্ট প্রত্বতত্ববিদ স্যার 
জন মার্শাল, মনীষী ডাঃ জে. ভোগেল, ই. বি. হাতেল আর ডাঃ জে. এইচ. 
কাজিনস্‌। জানা যায় তাদ্দের অঙ্গের স্থাপত্যের বিষয়, লিখিত আছে 


প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসস্ভারের কথাও। 
বিশ্বতির অন্তরাল থেকে আবার আবিষ্কৃত হয় বাঘ, পায় দিনের আলোক, 


ছড়িয়ে পড়ে তার সৌরভ দিকে দিকে । লাভ করে সে শ্রেষ্ঠত্বের আসন । 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন বাঁঘের বৌদ্ধ স্থপতি ; ভাস্কর আর চিত্র শিল্পী ও 
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বিশ্বের শিল্পের দররবারে, হন বিশ্বজিৎ। মহা! সৌভাগ্যশালী হয় ভারতবর্ধ 3 
অমর হন তাঁর স্থপতি আর চিত্র শিল্পী । 

আমরা প্রথমে প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হই। “গৃহ” নামে পরিচিত 
এই গুহাঁটি। চিহ্ন নাই প্রবেশ পন্খর অলিন্দটির, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের 
করালে, ভগ্নাবস্থায় দাড়িয়ে আছে শুধু তেইশ ফুট দীর্ঘ, চোদ্দ ফুট প্রস্থ একটি 
মাত্র প্রকোষ্ঠ, সমৃদ্ধিশালী নয় তার অঙ্গ শিল্পসভার দিয়ে। 

প্রথম গুহামন্দির দেখে আমর! দ্বিতীয় গুহামন্দিরে উপস্থিত হই । একটি 
বিহার বা সঙ্ঘারাম এই গুহামন্দিরটি, পরিচিত পাণ্ডব কি গুফা। নামে, গুন্ফ। 
গুহার প্রতিশবব। অন্যতম বৃহত্তম, বাঘের গুহামন্দিরের, দীড়িয়ে আছে এই 
মন্দিরটি অক্ষত অবস্থায়। কিন্তু ধৃ'য়ায় আর বাছুড়ের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে তার ছাদের অঙ্গের আর প্রাচীরের গাত্রের চিত্র সম্ভার । দেখি, রচিত 
একটি প্রশণ্ চতুক্ষোণ কক্ষ বা সভাগৃহ এই গুহামন্দিরে, বেষ্টিত তার তিন 
দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দিয়ে। সভাগৃহের সামনে একটি স্তস্ত যুক্ত অলিন্দ, 
প্রাস্তদেশে, অন্তরতম প্রদেশে একটি উপাঁপন1 মন্দির ব। গর্ভগৃহ। বিরাজ 
করেন সেই গর্তগৃহে একটি মহামহিমময় সপ, বুকে নিয়ে বুদ্ধের ন্থৃতি। 
একশত পঞ্চাশ ফুট পরিধি নিয়ে মন্দিরটি দাড়য়ে আছে। ধ্বংসে পরিণত 
হয়েছে অলিন্দের সন্মুখভাঁগ, সঙ্গে নিয়ে তার ছয়টি অষ্টকোণ স্তম্ভ, দাঁড়িয়ে 
আছে শুধু শুষ্ত মূল। আলন্দের সামনে, দক্ষিণে, বামে, রচিত হয়েছে কুলুঙ্গি, 
অলঙ্কৃত সেই সব কুলুঙ্গি গুলির সৃষ্ট গঠন, জীবস্ত মুতি সম্ভার দিয়ে, মতি গণ- 
পতির, বুদ্ধেরও, লক্গে নিয়ে বোধিসত্ব ও পারিষদ্রবর্গ । মুগ্ধ হয়ে দেখি । অলিন্দ 
অতিক্রম করে, একটি দরজ। দিয়ে সভাগৃহে গ্রবেশ করি । আরও ছুটি প্রবেশ 
দ্বার দেখি, দেখি ছুই গবাক্ষও, প্রবেশ পথ মন্দিরে আলো-বাঁতাসের। নাই 
কোন কারুকার্য অপর দুইটি প্রবেশ পথের শীদেশে । অলঙ্কৃত কিন্ত অপরূপ 
স্ন্দবরতম আর হ্স্মতম শিল্পসস্তারে, কেন্ত্রস্থলের প্রবেশ পথের পিনটেলের 
(কপাটের ) অঙ্গ, আর তার ছুই-1শের উদগত স্তস্তের অঙ্গ আবু পাদদেশ। 
দেখি দুইট কেশরযুক্ত মিংহ পা গুটিয়ে বসে আছে। দেখি, নিগিত হয়েছে 
প্রকোষ্ঠের সামনেও কুড়িটি অপরূপ, শোভন গঠন স্তম্ভ, চাঁরিকোণে চাঁরিটি 
উদগত স্তম্ভ । বিভিন্ন প্রতিটির নির্ষীণ পদ্ধতি, বিভিন্ন আরুতি। দাঁড়িয়ে 
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আছে স্তস্ভগুলি, এক একটি অন্ুুচ্চ ভিত্তির উপর। চতুষ্কোণ এই স্তভের 
দণ্ডগুলি চার ফুট উচু পর্বস্ত, কিন্তু বিভিন্ন তাদের উধব্ণাংশের আকুতি--কেউ 
অষ্টকোণ, কেউ ষোড়শ, কেউ বা চব্বিশ কোণ। কেউ সপিল, কারও 
বাঁশির আঁকার, কেউ তির্ধক, আবার কেউ অঙ্গে নিয়ে আছে কোন প্রতীক । 
শীর্ষে নিয়ে আছে তার! অদ্ভূত বন্ধনী, কতকগুলি দণ্ডের সম্টি, আবদ্ধ সুন্দরতম 
আর সুস্্তম কাকুকার্ধ-সমন্বিত সুত্র দিয়ে। নাই এমন অপরূপ বন্ধনী, অন্য 
কোন গুহামন্দিরের স্তত্ভের শীর্যদেশে, মহ! বৈশিষ্ট্য এই গুহামন্দিরের। অঙ্গে 
নিয়ে আছে এই স্তস্তগুলি অন্থপম শিল্পসম্ভার, কিন্তু বিভিন্ন এই অলঙ্করণ 
বিভিন্ন স্তম্ভের অঙ্গে। সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলেও চারিটি অপরূপ, সুষ্ঠ গঠন স্তস্ত 
দাঁড়িয়ে আছে, সপিল, বাঁশির আকার তাদের শীর্যদেশ। নাই এমন স্তস্ত 
অজস্তায়, এলোরাতেও নাই, বৈশিষ্ট্য বাঘের । দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে। 

একে একে কুড়িটি প্রকোষ্ঠ দেখি, বাসস্থান বৌদ্ধ ভিক্কুর। নাই এই সব 
প্রকোষ্ঠে কোন শিল্প সম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় তার! ভাস্করের স্থনিপুণ হস্তের 
স্পর্শে । রচিত হয়েছে শুধু প্রদীপ রাখবার জন্য একটি করে কুলু্ি। 

সভাগৃহ অতিক্রম করে, প্রবেশ দ্বার দিয়ে, গর্ভগৃহের সংলগ্ন তোরণে 
উপনীত হই । দেখি, তার প্রবেশ পথেও শোভা পায় ছুইটি অপরূপ সত, 
অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সুস্্তম শিল্পসভার | দেখি মুগ্ধ বিন্ময়ে তোরণের 
প্রাচীরের গাত্রের অলঙ্করণ। দক্ষিণ প্রাচীরের গাত্রে, কেন্দ্রস্থলে, প্রস্ফুটিত 
পল্মের উপর দীড়িয়ে আছেন দশ ফুট চার ইঞ্চি উচু 'এক বুদ্ধ) মহ মহিষময় 
মৃতিতে । আজাহু-ল্বিত তার দক্ষিণ বাহু, তিনি করে ধারণ করে আছেন বরদ। 
মুদ্রা। বাম হত্তে তিনি ধরে আছেন তার স্কন্বের উপরের বদনের 
প্রাস্ত দেশ। অনুরূপ এই মুত্তিটি, গাদ্ধার স্থপতির তৈরী বুদ্ধ মৃতির, 
সমপর্যায়ে পড়ে মথুরার বুদ্ধমুত্তিরও। কিন্তু উরে উত্তোলিত তাদের দক্ষিণ 
হত্ত, আজাহুলদ্িত নয়, তাঁর! করে ধারণ করে আছেন অভয় মুদ্রা, বরদ। নয়। 
উধের্বে উত্তোলিত পরবর্তী গুপ্ত যুগের রচিত বুদ্ধ মৃতির দক্ষিণ হত্তও, কিন্ত 
তাদের করেও শোভা! পায় বরদা মুদ্রা। তাই এই বৈশিষ্ট্য এই বুদ্ধ মৃত্তিটির। 
পরিধানে তীর বিস্তৃত বসন, পা পর্যস্ত নেমে এসেছে সেই ভূষণ স্তরে স্তরে। 
বসনের অন্তরাঁল থেকে পরিদৃহামান তার অঙ্গ। অপরূপ সেই অঙ্জের গঠন 
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সৌষ্টব, লমপর্যায়ে পড়ে গুপ্ত যুগের তৈরী শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ মৃতির গঠন ভঙ্গির। তার 
মস্তকে শোভ৷ পায় কুঞ্চিত কেশ, বিরাজ করে সেই মস্তকে উষি নিশা, 
মহাপুরুষের বত্রিশটি প্রতীক । 

বুদ্ধের দক্ষিণে, প্রস্ফুটিত পদ্দের ্টপর দণ্ডায়মান নয় ফুট উচু এক বোধিসত্ব_ 
বুদ্ধ-পূর্ব জন্মের। ঈষৎ বিস্তৃত তার বাঁমপদ সম্মুখ দিকে, দক্ষিণ-হস্তে তিনি 
ধারণ করে আছেন একটি চামর, স্থাপিত তার লোমশ প্রান্ত তার দক্ষিণ স্বন্ধে। 
তাঁর বাম হস্ত স্পর্শ করে আছে তার কোটিদেশের অঙ্গাবরণের গ্রন্থি। অলম্কৃত 
তার কোটিদেশ জড়োয়ার কোমরবন্ধ দিয়ে, বক্ষে ষজ্জস্থত্র, প্রতীক ব্রা্ষণত্তের । 
তার মণিবন্ধে শোভা পায় মণি-মুক্তা খচিত জোড়া কঙ্কণ, কণে মুক্তার মালা, 
কর্ণে হীরের কুগুল, শিরে একটি বহুমূল্য শিরোভ্ষণ। খুব সম্ভব ইনিই 
বোধিসত্ব অবলোকিভেশ্বর ব। পদ্মপাণি, বা বুদ্ধের অন্ুচর, কিন্তু নাই তার বাঁম 
হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, পদ্মপাণির প্রতীক । 

বুদ্ধের বামে পদন্মের উপর দাড়িয়ে আছেন এক বোধিসত্ব। একটি গ্রন্থি 
দিয়ে মন্তকের উপর আবদ্ধ তাঁর দীর্ঘ কেশ। তার বাহুতে শোভ৷ পায় 
জড়োয়ার জোড় বালা, পায় মল, কে জোড়। মুক্তার মালা, কর্ণে হীবের 
কুগুল। দক্ষিণ হস্তে তিনি ধারণ কনে আছেন এক গুচ্ছ পদ্ম ফুল, বামে 
উধ্বঙ্জের বসন, আবৃত সেই ভূষণে তাঁর কোটিদেশ। খুব সম্ভব তিনিই 
বোধিসত্ব মজ্রেয়ী, বুদ্ধের অন্ুচর। কিন্তু ধারণ করেন নাই তিনি বাম হস্তে 
পদ্মফুল, মৈত্রেয়ীর প্রতীক। দেখেছি অনুরূপ বুদ্ধমৃত্তি অজন্তাতে আর 
মথুরাতে, সারনাথেও দেখেছি । বিরাজ করেন তার এক পাশে, বহুমূল্য বসনে 
সজ্জিত হয়ে অবলোকিতেশ্বর, অন্য পাশে নাধারণ বেশে মৈত্রেয়ী। 

দেখি বিপরীত দিকে, উত্তরের প্রাচীরের গাত্রেও দাড়িয়ে আছে নয় ফুট 
ছয় ইঞ্চি উচু একটি বুদ্ধ মতি, সঙ্গে নিয়ে সাত ফুট উচু বৌধিসত্ব অবলোকিতেশর 
আর মেত্রেয়ী। অনুরূপ গঠনে, ভূষণে আর বসনে তাই মহামহিমময়। 
কিন্তু নাই প্রস্ফুটিত পদ্ম বোধিসত্বদের পদতলে । 

তোরণ অতিক্রম করে, গর্ভগৃহে ব৷ উপাসন! গৃহে প্রবেশ করি। মুগ্ধ হই 
প্রবেশ পথের মৃতি ছুইটি দেখে, বিস্ময়ে মুক হয়ে যাই একেবারে । দাড়িয়ে 
আছে মূতি দুইটি মহাঁমহিমময় মৃতিতে, দুইটি গভীর কুলুঙ্গির ভিতর, স্ন্দরতম 
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অলঙ্করণে অলঙ্কত চন্দ্রীতপের নীচে। বামে, আট ফুট তিন ইঞ্চি উচু বোধিসত্ব 
অবলোকিতেশ্বর ( পদ্মপাণি ) দাড়িয়ে আছেন, তাঁর শিরে শৌভ। পাঁয় একটি 
স্থুউচ্চ জাত মুকুট, অপরূপ তার অঙ্গের শিল্পসভ্ভার। মুকুটের কেন্দরস্থলে 
একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ মৃতি, করে নিয়ে অভয় মুদ্রা। বিস্তৃত জ্যোতি সেই মুকুট 
থেকে, তার ছুই পাশে ছুই ক্ষুদ্র সিংহ দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে মালা । তার 
কঠে শোভ। পায় তিন সারি মুক্তার মালা, বক্ষে যজ্ঞোপবীত। একটি বুহৎ 
অঙ্কুশ দিয়ে আবদ্ধ সেই উপবীত বক্ষের বাম প্রান্তে। তার বাহুতে শোভা 
পায় বহুমূল্য জড়োয়ার অনন্ত, মণিবন্ধে কঙ্কণ। নাই কোন ভূযণ উধ্বুজে, 
কোটিদেশে শোভা পায় একটি মাণিক্য খচিত বহুমূল্য কোমরবন্ধ। সংযুক্ত 
সেই কোমরবন্ধ দিয়ে তাঁর কোটিদেশের বসন, ছুই পদছয়ের ভিতর বিলম্বিত 
তার কৌচা। ভগ্ন দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্ত দিয়ে তিনি তীর উরু স্পর্শ করেছেন, 
দাড়িয়ে আছেন পন্মপাণি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর । অপরূপ এই মুতিটির 
গঠন-সৌষ্ঠব, অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গী, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ কীতির, স্প্টির এক মহা 
গৌরবময় যুগের । অন্গরূপ গঠনে আর আকৃতিতে দক্ষিণের মুতিটি, দাঁড়িয়ে 
আছে একটি পদ্মের উপর । বিন্যস্ত তার মন্তকের জট! চুড়ার আকারে, জট! 
দিয়ে রচিত তাঁর শিরোভূষণ। তার শীর্ধদেশে একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ মৃত্তি বিরাজ 
করে, হস্তে নিয়ে অভয় মুদ্রা। নাই কোন অলঙ্কার তার অঙ্গে, বিলম্বিত তাঁর 
পরনের ধুতি পা পর্যস্ত, সংযুক্ত মেই ধুতি তার কোটিদেশের সঙ্গে একটি 
সাধারণ কোমরবন্ধ দিয়ে। বিস্তৃত তাঁর দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্তে তিনি ধারণ 
করে আছেন একটি কমগুলু। খুব সম্ভব তিনিই বোধিসত্ব মত্রেয়ী, বুদ্ধের 
অনুচর। 

ভিতরে, পবিভ্রতম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মহামহিমময় স্ত,প। 
নিমিত এই স্ত,পটি একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে, অর্ধ গোলকের আকৃতিতে রচিত 
তার গম্বজ, শীর্ষে নিয়ে আছে হারমিক। আর ছত্র, স্পর্শ করেছে ছাদের অঙ্গ । 

আদিতে বৌদ্ধের স্মৃতির পূজারী ছিলেন, পুজ। করতেন স্মৃতিকে । রচিত 
হয় ত্ত,প ব! দাগোবা বুকে নিয়ে বুদ্ধের স্থতি। পুজিত হনস্ত,প বৌদ্ধ ধর্ম- 
মন্দিরে বা চৈত্যে। তাই স্তপ দিয়েই তাঁদের স্থাপত্য শুরু হয়, নির্মাণ করেন 
মহারাজ! অশৌক চুরাঁশি হাজীর ত্ভ.প সার। ভারতবর্ষে । বাড়ে বৌদ্ধ শ্রমণের 


গুহামন্দির-মাঁলব ২২৫ 


হখ্যা, নিমিত হয় শ্তংপের উপর উপাসন! মন্দির, নিমিত হয় টৈত্য। 

দেই চৈত্যে গিয়ে পৃজ। করেন বৌদ্ধ শ্রমণ, বৌদ্ধ ভিক্ষু, পূজা করেন 
ত্ত,পকে। নিমিত হয় সঙ্ঘারাম বা বিহারও, বাসস্থান বৌদ্ধশ্রমণদের, 
রচিত হয় তার অস্তরতম প্রদেশেও এপ, পুঁজ! করেন শ্রমণের, পুজা করেন 
বুদ্ধের স্মৃতিকে । 

আসে ৪৫০ গ্রীষ্টাব্খ, গুধ রাজারা প্রবল হন আর্ধাবর্তে, পরিণত হয় ভারত, 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্স্থলে, গড়ে ওঠে হিন্দুমন্দির, নিথিত হয় 
বৌদ্ধ ত্য আর বিহারও ভারতের দিকে দিকে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের 
নিদর্শন, প্রতীক এক মহা গৌরবময় যুগের। স্তপের পরিবর্তে রচিত হয় 
বুদ্ধমৃতি, পূজিত হন দেবতা বুদ্ধ চৈত্যে, বিহারেও হন। হন তার! মৃতির 
পূজারী, রচিত হয় কত অসংখ্য মহামহিমময় বুদ্ধ মৃতি, সঙ্গে নিয়ে মৃতি ছুই 
বোধিসত্বের, চৈত্যে আর বিহারে । তাঁর! খ্যাতি লাভ করেন মহাষান 
সম্প্রদায় নামে। হীনষান নামে পরিচিত হুন স্থৃতির পুজারীর]। 

ব্যতিক্রম শুধু এই বাঘ গুহা মন্দির। পূজিত হন এখানে মন্দিরের গর্ভগৃহে 
স্ত,প, গর্ভগৃহের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে বুদ্ধের মুতি, সঙ্গে নিয়ে মৃতি ছুই বোধিনত্বের। 
তাই বুকে নিয়ে আছে, বাঘ যুগ সন্ধির নিদর্শন । এই সময়েতেই, বৌদ্ধের। 
পরিত্যাগ করেন স্মৃতির পৃজা, উপাসক হন মৃতি পুজার । 

আমর। দ্বিতীয় গুহ। মন্দির দেখে, তৃতীয়টিতে উপনীত হই। হাতীখান। 
নামে পরিচিত এই গুহ] মন্দিরটি । একটি বিহার এই মন্দিরটি, কিন্ত ভিন্ন 
এই মন্দিরের পরিকল্পন।। বুহত্বর এই বিহারের প্রকোষ্ঠগুলি, বিস্তৃততরও, 
অলঙ্কত প্রাচীরের গাত্রও অনবদ্য চিত্র সম্ভার দিয়ে, খুব নম্ভব এখানে উচ্চ 
শ্রেণীর শ্রমণের। বাম করতেন। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সম্মুখ ভাগের এক 
বিস্তৃত অংশ, ভগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠ গুলিও। ছিল এখানে দুইটি 
প্রশস্ত কক্ষ, বাহিরেরটি দাড়িয়ে ছিল, আটটি শোভন গঠন অষ্টকোণ স্তম্ভের 
উপর, তার সামনে একটি প্রাঙ্গণ; বেষিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠের সারি দিয়ে। 
একটি বৃহৎ কক্ষ অতিক্রম করে, একটি স্থন্দরতম শ্তসযুক্ত আচ্ছার্দিত তোরণ 
পার হয়ে উপাঁদন। মন্দিরে উপনীত হুই। বিন্মিত হই দেধে প্রাচীরের গাত্রের 
চিত্রমভীর। দেখি বসে আছেন সারি সারি বুদ্ধ, তাদের পদপ্রীস্তে ভূমিষ্ঠ হয়ে 
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উপবিষ্ট কত পুজারী, নিযুক্ত তার! বুদ্ধের পু্জায়। দেখি সম্মুখ ভাগে, 
কামিসের নীচে ছুই সারি মৃতি। উপরের সারিতে পর্যায়ক্রমে সিংহের মুখোস 
আর চৈত্য গবাক্ষ, তাদ্দের ফাকে ফাকে এক একটি আবক্ষ মঙ্স্যমৃতি, নীচের 
সারিতে হম্তী আর দিংহের। মুগ্ধ হই দেখে। 

প্রায় আড়াইশ গজ উচু নীচু পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করে, আমরা চতুর্থ 
গুহা মন্দিরে উপস্থিত হই। সাজিয়েছেন বাঘের বৌদ্ধ মহা অভিজ্ঞ চিত্র শিল্পী 
এই গুহা মন্দিরকে অনবদ্য চিত্র সম্ভারে, অলম্কৃত করেছেন তাৰ প্রাচীরের গান 
আর ছাদের অঙ্গ, হৃদয়ের সমস্ত পশ্বর্য, উদ্জাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের 
সবখানি মাধুর্য, দিয়েছেন যুগের পর যুগ, করেছেন তাকে অপরূপ। তাই 
পরিচিত রংমহল নামে এই গুহ মন্দিরটি । সর্বশ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম গুহ! মন্দির 
বাঘের, লাভ করেছেও এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্র শিল্পের 
দরবারে । সংযুক্ত এই মন্দিরটি পঞ্চম গুহ! মন্দিরের সঙ্গে । স্থপতি রচনা করেন 
এই দুইটি মন্দিরের সামনে একটি দু'শ কুড়ি ফুট দীর্ঘ অলিন্দ। বুকে নিয়ে বাইশটি 
অপরূপ স্তম্ত। ভূপতিত হয়েছে স্তত্ত গুলি, ধ্বংসে পরিণত হয়েছে ছাদের এক 
বিস্তৃত অংশও, কিস্তু_দাড়িয়ে আছে অক্ষত দেহে ছুই প্রাস্তদেশের উদগত 
স্তস্তগুলি, বুকে নিয়ে আছে প্রকুষ্টতম অলস্করণ, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে অন্থপম 
শিল্প সভারে। দেখি, অবশিষ্ট রয়েছে পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে ও ছাদের 
অঙ্গে চিত্রাঙ্কনের চিহও--নিদর্শন কত স্থন্দরতম চিত্রের । 

অন্ুব্ূপ পরিকল্পনায় দ্বিতীয় গুহা মন্দিরের অঙ্গে নিয়ে আছে এই গুহা 
মন্দিরটিও তিনটি প্রবেশ ছার ও ছুইটি চতুষ্কোণ গবাক্ষ। নিমিত হয় একটি 
চতুক্ষোণ স্থপ্রশ্ত সভাগৃহও, বেষ্টিত তার চারিদিক অলিন্দ দিয়ে। রচিত হয় 
তিন দিকে সারি সারি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠও। পশ্চাদভাগে রচিত হয় একটি 
উপাসনা মন্দির । কিন্তু বিস্তততর এই মন্দিরের পরিধি প্রশস্ততর তার 
কক্ষগুলি, সুন্দরতর দর্শনে। চুরানববই ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরের কেন্্রস্থলের 
সভাগৃহটি দাড়িয়ে আহছ আঁটত্রিশটি শোভন গঠন অপরূপ স্তম্ভের উপর। 
বুকে নিয়ে আছে শুম্ুগুলি স্থন্দরতম আর সপ্তম শিল্প সম্ভার । রচিত হয় 
দুইটি বাড়তি ক্ষুত্র গ্রকোষ্ঠও দুইটি প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন, দেখি নাই দ্বিতীয় গুহ 
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মন্দিরে । নাই কোন অলঙ্করণ তোরপের প্র।চীরের অঙ্গে, সমৃদ্ধিশালী নয়, 
ভাস্করের হস্তের স্পর্শে। 

আমরা মুগ্ধ বিন্ময়ে দেখি প্রধান প্রবেশ পথের অলঙ্করণ, দেখি তার 
অঙ্গের জীবন্ত মৃতি সভারও, শ্রেষ্ঠ “মল্পসম্পদ এই মন্দিরের, সুন্দরতম আর 
হুক্তমও, স্থপতির আর ভাস্করের অমূল্য দান, এক মহা-মহিমময় কৃষ্টি, 
অমর কীতি। দেখি লিন্টেলের শীর্ধদেশে, এক প্রাস্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যস্ত 
মারি সারি বুদ্ধ উপবিষ্ট। রচিত হয়, ত্য গবাক্ষের পারিরও, তাদের মাঝে 
মাঝে এক একটি মনুষ্য মস্তক। ছুই প্রান্তে দুইটি পরম! ব্ূপবতী নারী 
দাঁড়িয়ে আছে, অনবদ্য ভঙ্গীতে স্থাপিত, তাদের হস্ত একটি গণের মস্তকের 
উপর, দীড়িয়ে আছে গণ--মকরের পৃষ্ঠের উপর। লিন্টেলটিও দাড়িয়ে 
আছে কয়েকটি মরু ও দীর্ঘ-চতুষ্কোণ-স্তস্ভের উপর, বুকে নিয়ে আছে 
স্তস্তগুলি, স্থন্দরতম বিভিন্ন লতা ও পুষ্প। অলঙ্কৃত উদগত স্তম্ভের পাদদেশও 
যৌবন মদ-মত্তা, পীনোন্নতবক্ষা। পরম! হ্ন্দরী নারী মৃতি দিয়ে। দাড়িয়ে 
আছে নারী এক একটি ভাষণ দর্শন মকরের পৃষ্ঠের উপর। অনুরূপ এই 
নারী মৃতিগুলি সাঁচীর তোরণের বন্ধনীর অঙ্গের নারী মুতির__অন্ুরূপ গঠনে 
আর পারকল্পনায়। 

দেখি একে একে আরও দুইটি প্রবেশ পথও । গবাক্ষের অঙ্গের অলঙ্করণ 
দেখে, আমর! অলিন্দে উপনীত হুই। আটাশটি সু গঠন অপরূপ স্তম্ত 
দিয়ে শোভিত হয়ে আছে অলিন্দটিও। অঙ্গ নিয়ে আছে এই স্তম্তগুলিও 
সুন্দরতম আর সুক্্রতম শিল্প-সম্ভার, জীবন্ত মৃতি সম্ভারও। অনবগ্ধ তাদের 
শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গের শিল্প সম্পদ। অলঙ্কৃত কিছু অংশ চিত্র দিয়ে, চিত্র 
বিভিন্ন সুন্দরতম লতাপুপ্পের, অনুপম এই চিত্রগুলি, কিছু অংশে রচিত হয়েছে 
মুতি, মৃতি কত সিংহের, কত গরুর, কত হন্তীর, কত ড্রাগনের, কত নাম ন৷ 
জান। কল্পিত জন্তরও। তাদের কারও পৃষ্ঠে শোত। পায় নারী, কেউ সওয়ার 
বিহীন। অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠব, সজীব, অনবদ্য তাদের প্রকাশ ভঙ্গী। 
সৃষ্টি হয় এক মহাসৌন্দর্ষের প্রত্রবণ, এক সুন্দরতম লীল। নিকেতন, রচন! করেন 
বাঘের মহা-অভিজ্ঞ ভাস্কর আর মহা-পারদশা চিত্র-শিল্পী, রচিত হয় তাদের 
যুক্ত প্রচেষ্টায়, হৃদয়ের সমস্ত এন্বর্ব উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে তাদের 
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মনের অন্তহীন মাধুরী। রচিত হয় স্তত্ত, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুপ্ত-যুগের 
বৌদ্ধ স্থাপত্যের আর ভাত্কর্ষের, প্রতীক তার চিত্র শিল্পেরও। তাই লাভ 
করে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের শিল্পের দরবারে । মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। 

সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি প্রকৃষ্টতম চারি কোণের উদগত স্তম্ভের 
শিল্প সম্পদও, সম পর্যায়ে পড়ে বাইরের অলিন্দের স্তম্ভের অঙ্গের অলঙ্করণের । 
দেখি একে একে সভাগৃছের স্তম্ভের অঙ্গের ভূষণ, কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হই। 
অপরূপ এই কেন্দ্রস্থলের চারিটি স্তস্ত কল্পনার অতীত, বর্ণনাতীতও তাদের 
শীর্ষ দেশের বন্ধনীর অঙ্গের মৃতি সম্ভীর। বুকে নিয়ে আছে তারাও স্বন্মরতম 
আর শ্রেষ্ঠ দান বাঘের ভাস্করের, মহা-সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে মহা-মহিমময় 
পরিকল্পনায় আর অনবগ্য বূপদানে। শ্রেষ্ঠ প্রতীক তারাও এক মহ! 
গৌরবময় যুগের । 

দেখি প্রকোষ্ঠের সম্মূধে রচিত হয়েছে তিনটি চন্দ্রীতপ। সুন্দরতম আর 
সুক্ষ্রতম তাদ্দের অঙ্গের কারুকার্য ও, অতুলনীয় শীর্দেশের অলঙ্করণ। অলঙ্কৃত 
হয়েছে শীর্দেশ অনবছ্য ভূষণে, পরিণত হয়েছে তার! ভারতের সুন্দরতম আর 
শ্রেষ্ঠ চন্দ্রাতপে । মুগ্ধ বিস্ময়ে এই শিল্প সম্ভার দেখি। প্রণতি জানাই তাদের 
স্যপ্টি কর্তাকে। সঙ্গে নিয়ে আসি স্থতি যা আজও হয়নি শ্লান, আছে 
উজ্জ্বল হয়ে মনের মণিকোঠায় । 

মন্দির থেকে নির্গত হ'য়ে এসে পঞ্চম গহাঁমন্দিরে প্রবেশ করি। সংযুক্ত 
ছিল পঞ্চম ও চতুর্থ গুহামন্দির একটি ছুশ কুড়ি ফুট অলিন্দ দিয়ে, তাই 
সমসাময়িক চতুর্-গুহামন্দিরের । দেখি বুকে নিয়ে আছে গুহামন্দিরটি 
একটি পচানব্বই ফুট দীর্ঘ ও চুয়াল্লিশ ফুট প্রস্থ কক্ষ, আছে তাতে দুইটি 
স্তর সারি। নাই স্তম্তের অঙ্গে কোন শিল্প সম্ভার, বৃতাকার নয় স্তস্ত 
দণ্ডও। একটি সুদীর্ঘ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে ম্তম্তগুলি, প্রসারিত 
হয়ে আছে মঞ্চ কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রাস্ত পর্যস্ত। নিত হয়েছে 
প্রাচীরের পাদদেশে মঞ্চের সমাস্তরাঁলে বেদী, বলতেন সেই বেদীর উপর বৌদ্ধ 
শ্রষণের।।॥ অলঙ্কত এই কক্ষের ছাদের অঙ্গ আর প্রাচীর গাত্রও নিরুপম 
চিত্র সম্ভার দিয়ে, ভূষিত তার স্তস্তের অঙ্গও। কিন্তু নাই কোন শিল্প 
সম্ভার এই মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশ পথে, কোন অলঙ্করণ নাই চারিটি 
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গবাক্ষের অঙ্গেও। কিন্তু সমৃদ্ধিশালী ছিল তারাও অন্থপম চিত্র-সম্ভার 
দিয়ে। খুব সম্ভব এইটিই ছিল বৌদ্ধ শ্রমণদের খাবার ঘর, হতে পারতো 
বক়্ৃত। মও। 

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে, এক। প্রশস্ত পথ অতিক্রম করে, ষষ্ঠ গুহামন্দিরে 
উপনীত হুই। সমসাময়িক এই গুহামন্দিরটিও পঞ্চম গুহামন্দিবের, বুকে 
নিয়ে আছে এই গুহাঁমন্দিরটি একটি ছেচল্িশ ফুট সমকোঁণ সভাগৃহ, সঙ্গে 
নিয়ে আছে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও তিনটি পিছনে । একটি 
বিহার, আছে এই বিহারে একটি মাত্র প্রবেশ পথ ও ছুইটি গবাক্ষ, পরিদৃশ্যমান 
সেই গবাক্ষ দিয়ে সামনের উপত্যকা । ছিল এই গবাক্ষের সামনে একটি 
অলিন্দও, আচ্ছাদন গবাক্ষের। ভূপাতিত হয়েছে ছাদের নীচের অষ্টকোণ 
শ্তস্ড গুলি, অনৃশ্ঠ হয়েছে প্রাচীরের গাত্রের তুলনাহীন চিত্র সম্ভারও, কালের 
করালে, অবশিষ্ট আছে শুধু তাঁদের রেখ । নাই কোন ভূষণ; স্ুন্বরের 
লেশ ও নাই, দাড়িয়ে আছে শুধু ছুইটি উদ্গত স্তস্ত মন্দিরের প্রবেশ পথে, 
বুকে নিয়ে পত্র আর পত্রগুচ্ছের প্রতীক । দেখি, রচিত হয়েছে দুইটি 
পাত্র, গর্ভে নিয়ে পত্রগুচ্ছ বুহৎ স্তস্ত দণ্ডের ছুই প্রান্তে । দেখেছি অনুবূপ 
একটি পাত্র গর্ভে নিয়ে পত্রগুচ্ছ চতুর্থ গুহামন্দিরের একটি উদ্গত স্তস্ভের 
উপরেও । ক্ষুদ্রতর সেই পত্রগুচ্ছটি। তাই মনে হয়; এই গুহামন্দিরটিও 
সপ্ধম অথব। অষ্টম শতাব্দীতে নিগিত হয়। 

আমর৷ মন্দির ও উদ্গত স্তম্ত দেখে, একে একে সপ্তম, অষ্টম ও নবম 
গুহামন্দির দেখি। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই গুহামন্দিরগুলি, পরিপূর্ণ হয়ে 
আছে বিচুর্ণ প্রস্তর খণ্ডে আর ধুলোবালিতে। অঙ্ুরূপ পরিকল্পনায় সপ্তম 
গুহার স্তম্তগুলি আর ্ত,প, দ্বিতীয় গুহামন্দিরের স্তম্ের ও স্ত,পের, কিন্ত 
নিকই্টতর এই অনুকরণ, সমৃদ্ধিশালী নয় স্থপতির স্থুনিপুণ হস্তের ম্পশে, 
বাত্ময় নয় ভাঙ্করের মনের মাধুরীতে, নয় জীবস্তও । 

ফিরে এসে একে একে চতুর্থ ও পঞ্চম ুহামন্দিরের চিত্র-সম্তাঁর গুলি দেখি। 
চতুর্থ গুহামন্দিরে প্রবেশ করে, দক্ষিণের প্রবেশ পথ দিয়ে অগ্রসর হুই। 
এখান থেকেই স্থুক হয় বাঘের মন্দিরের অনবদ্য চিত্র সম্ভার, শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য 
বাঘের মন্দিরের । দেখি প্রবেশ পথের শীর্যদেশে অঙ্কিত দুইটি দৃশ্য । অস্পষ্ট 
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প্রথম দৃষ্টি । দেখি উন্মুক্ত বাতায়নের নীচে একটি শোকা কুল! রমণী উপবিষ্টা । 
হুক্ষিণ হন্তে আবৃত তাঁর মুখমণ্ডল, প্রপাবিত তাঁর বাম হস্ত প্রকাশের ভঙ্গীতে, 
তিনি নিবেদন বরেন তাঁর ছু:খের কাহিনী পার্থে উপবিষ্ট সঙ্গিনীকে । 
শোনেন তার দুঃখের বারত। সহচরী, বিকশিত হয় তাঁর অন্তরের সমবেদন। 
তাঁর আননে। স্বাপিত তার মস্তক তাঁর বাম হচ্তের উপর । তার মণিবদ্ধে 
শোভাপায় বহুমূল্য জড়োয়ার কক্কণ, কঠে জোঁড়া মুক্তার মালা, কটিদেশে 
মণিমুক্তা খচিত বহুমূল্য চন্ত্রহার। শোতাপায় .একটি বহুমূঙ্গ্য জড়োয়ার 
কম্কণ শোঁকাকুল। রমণীর বাম মণিবন্ধেও। ছাদ্দের উপর দুইটি নীল রঙের 
কবুতর বসে আছে, দেখছে এই দৃশ্য । 

দ্বিতীয় দৃশ্তে দেখি একটি উপবনের মধ্যে নীল ও শ্বেত বর্ণ আননের উপর 
বগে আছেন চারিটি নর । মলিন তাদের অঙ্গের রং তার! গভ'র আলোচনায় 
নিযুক্ত । তাদের কর্টিদেশে শোভাপায় ধুতি, নাই অন্ত কোন অঙ্গাবরণ। 
বামদিক থেকে দ্বিতীয়টি শিরে শোভ। পায় একটি বহুমূল্য মণিমুক্তা খচিত, 
চতুফোপ, স্থবিশাল শিরোভূষণত শোভাপায় শিরোভূষণ পাশের লোকটির 
শিরেও, কিন্তু বিভিন্ন তার আকৃতি, অত মৃল্যবানও নয়। খোভাপায় 
তাদের কণ্ঠে জোড়া মুক্তার মাল, বাহুতে জড়োয়ার তাগ।। হবেন তাঁরা 
কোন নৃপতি ও তার মন্ত্রী, রাজার কর্ণে শোভাপাঁয় হীরের কুগুল। নাই 
কোন শিরোভূষণ তৃতীয়টির মন্তকে। খর্বকাঁয় চতুর্থট, কিন্ত তার শিরেও 
একটি রাজ মুকুট । ভূষিত তাঁরাও ভূষণে, কিন্তু বনুমূল্য নয় সে ভূষণ, পর্যাপ্ত ও 
নয়। দেখি, মন্ত্রীর, পদতলে একটি বামন উপবিষ্ট । নীল তার অঙ্গের বণ, 
তার শিরে শোভাপাঁষ একটি পক্ষগুচ্ছসমন্থিত শিরস্ত্রাণ। বেষ্টন করে আছে 
তাদের উপবনের বিতিন্ন লতা৷ পল্লব ও পুষ্পগুচ্ছ। 

ভিতরে অগ্রপর হুয়ে তৃতীয় দৃশ্য দেখি। দেখি এক সারিতে পাঁচটি 
উড্ডীয়মান পুরুষ, নির্গত হুন তাঁরা মেঘের অস্তরাল থেকে । পরিরৃশ্তমান 
পুরোধার বাস পদের নিম্নাংশ, দেখা যায় দক্ষিণ পদের জানুও। তার 
পরিধানে একখানি ধুতি, অনাবৃত তাঁর উধ্বর্শজ। দৃশ্যমান শুধু কটি দেশের 
উপরাংশ অপর চারিজনের । ভূষিত তাদের অঙ্গ শ্বেত আর সবুজ বলনে, 
মাই কোন বদন দক্ষিণ ক্কন্ধের উপর-_-অনাবৃত। প্রসারিত তাদের হস্ত 
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আশীর্বাদ্দের তল্গীতে । খুব সম্ভব খষি তাঁরা, দেবর্ষি অথবা মহধি। নীচের 
সারিতে পাঁচটি মহিল! সঙ্গীতত্রা। হস্তে ধারণ করে আছেন কেন্দ্রস্থলের 
মছিলাটি একটি বীণা । তীদের শিরে বিন্বস্ত কবরী, অঙ্গে অঙ্গাবরণ, কণ্ঠে 
মুক্তার মালা, কর্ণে হীরের ছুল। ভূষিত কেন্দ্রস্থলের গায়িকার অঙ্গ একটি 
নীল বর্ণের উপর সাদ। বুটিদার অঙ্াবরণে। তার মস্তকে শোভ। পায় শ্বেত 
বন্ধনী ও পান্নাথচিত স্বর্ণ মুকুট । 

দেখি চতুর্থ দৃশ্য । দেখি পাশাপাশি দুইদ্দল মহিলা! সঙ্গীতজ্ঞা। বামে, 
সাতটি নারী একটি নর্তকীকে বেষ্টন করে আছে। অপরূপ এই নর্তকীর 
বেশ। অঙ্গে শোভাপায় ছাই রঙের সাদা বুটিনার একটি আঁলখেন্লা, বিস্তৃত 
জানু পর্বস্ত, কঠে একটি প্রশন্ত বন্ধনী। বিলম্বিত বন্ধনীর উপর একটি 
বনুমূল্য পানা খচিত মুক্তার হার। তার মণিবন্ধে জোড়া জড়োয়ার কঙ্কণ, 
কর্ণে হীরের কুগুল, পরিধাঁনে পায়জামা, মস্তকে সবুজ ভোরাকাটা। শিরোভূ্ষণ, 
হন্তে নৃত্যের মুদ্রা ধাড়িয়ে আছেন তিনি নৃত্যের ছন্দে। 

সাতাট নারী গায়িকার মধ্যে, একটির হস্তে শোভাঁপায় মৃদঙ্গ, তিনজনের 
হস্তে দুইটি করে ক্ষুদ্রাকার দণ্ড, অপর তিনজনের হত্তে মঞ্জিরা। নাই কোন 
আবরণ মৃদঙ্গ হস্তে নারীর ভধ্বঙ্গে, উলঙ্গ কটিদেশ পর্যস্ত। অপরূপ তার অঙ্গের 
গঠন সৌষ্টব। তার মদ্দিরালস বিস্তৃত-আখি, বঙ্কিম গ্রীবা; যৌবনপুষট 
পীনোন্নত চঞ্চল বক্ষ বিস্ময় জাগায় মনে । বিলম্বিত তার মৃদঙ্গ তার বাম পার্শে 
একটি বন্ধনী দিয়ে। তার করে বাজাবার ভঙ্গী, স্থবিঃস্ত কবরীতে শোভাপায় 
একটি শ্বেত পুষ্প মাল্য, কর্ণে কুগুল, মণিবন্ধে জড়োয়ার জোড়৷ কম্কণ। 

তার দক্ষিণের গায়িকার অঙ্গে শোভাপায় একটি ওড়না, বিলঘ্িত সেই 
ওড়ন। তার বাম স্কন্ধ পর্যস্ত। উত্তরীয়ের অন্তরাঁল থেকে নির্গত তাঁর যৌবন- 
পুষ্ট কুচ যুগল। শোভাপায় তার মণিবন্ধেও তিনটি বলয়। পরবর্তা তিনটি 
মহিল! নিযুক্ত দণ্ড বাজাবার কাঁজে। অবশিষ্ট তিনটি, মণ্রিরা৷ বাজান। 
তাদের কেন্দ্রস্থলেরটির অঙ্গে শোভ। পায় একটি হাফ হাতা নীলরঙের 
অঙ্গাবরণ। পরিধান করেন তার পার্খববর্তীটি একটি সবুজবর্ণের পরিচ্ছদ । 
ছুজনেরই কর্ণে শোভাপায়. কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার হার, মণিবন্ধে জড়োয়ার যুগল 
কম্কণ। নাই কোন বসন বাম পাশের প্রাস্তদেশের মহিলাটির উধ্বলেও, 
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অনাবৃত উরু পর্যস্ত। অপরূপ তার অঙ্গের গঠন সৌষ্ঠবও। তার আকর্ণ 
বিস্তৃত মদ্িরালস নয়ন, যৌবনপুষ্ট গীনোন্নত বক্ষ, হেলায়িত গ্রীবা বিভ্রম 
জাগায় মনে । তাঁর নীবিবন্ধে শোভাপায় একটি ছাই রঙের শ্বেত ও নীল 
ভোরাকাট! শাড়ি, বিস্তৃত পা পর্বস্ত। তার বিন্তত্ত কবরীতে পুষ্পমাল্য, 
মস্তকে টায়রা, কর্ণে হীরের কুগুল, কণে মুক্তার হার ও মণিবন্ধে জোড়া 
জড়োয়ার কম্কণ। 

অন্ুক্ষপ দ্বিতীয় গায়িকার দলও। তারাঁও বেষ্টন করে আছে একটি 
নর্তকীকে, অনুরূপ বনে আর ভূষণে। ছয়টি গাঁয়িকার মধ্যে একটি মৃদজ 
বাজায়, ছুইটি মঞ্রিরা, তিনটি দণ্ড। কেন্দ্রস্থলেরটির উধবর্ণঙ্গে শোত| পায় 
একটি সবুজ বসন, কিন্তু পর্যাপ্ত নয় সেই বসন, পরিদৃশ্ঠমান তার অঙ্গসৌষ্ঠব 
তার অন্তরাল থেকে । তার পরিধানে একটি ডোঁরাকাট। শাড়ী। তার 
পার্খববর্তীটির স্বন্ধে শোভ। পায় একটি সবুজ ওড়না, তার পার্খববতীটির একটি 
হলুদ রঙের অঙ্গাবরণ। নিরাঁবরণ কটিদেশ পর্যস্ত অবশিষ্ট তিনটি মহিলা, 
পরিদৃশ্ঠমান তাদের পীনোন্নত চঞ্চল বক্ষ। সকলেরই কঠে শোভ। পায় মুক্তার 
মীলা, কর্ণে হীরের কুগুল, মপিবন্ধে জড়োয়ার কম্কণ। 

পঞ্চম দৃশ্তের সামনে উপস্থিত হই। পৃথক হরে আছে এই দৃশ্তটি চতুর্থ 
দৃশ্য থেকে একটি সবুজ বর্ণের প্রাচীরের চিত্র দিয়ে, উৎকীর্ণ তার পাদদেশে 
একটি গুপ্রযুগের শিল! লেখ। বাঘের চিত্রশিল্পী অস্কিত করেন এই দৃশ্যে 
অশ্বারোহীর শোভাষাত্র। । দেখি, অগ্রসর হন সঞ্ধদশ অশ্বারোহী, যান ছয় 
সারিতে দক্ষিণ থেকে বামে। কেন্দ্রস্থলের অশ্বীরোহীর মন্তকের উপর শোত। 
পায় একটি ছত্র, প্রতীক নপতির। পরিধানে তার হুলুদ্দ রঙের জমির উপর 
নীল বুটিদার পরিচ্ছদ। বাম হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন পিজল বর্ণ 
অশ্বের বল্গা। অশ্বের শিরে একটি চামর, দুইটি তার স্কম্ষের দুই পার্থেও। 
অনুরূপ এই অশ্ব মৃত্তিটি সাঁচীর অশ্ব মুতির, সমপর্ধায়ে পড়ে অজস্তার গুহার 
প্রাচীরের গাত্রের চিত্রের অশ্বমুত্তিরও। নৃপতির পাশে ধূসর বর্ণের অশ্খে 
আরোহণ করে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অগ্রসর হন-_খুব সম্ভব তিনিই 
সেনাপতি । তার অঙ্গে শোভা পায় একটি সবুজ রঙের হলুদ বুটিদার 
পোশাক। তীর উপরে ঘন সবুজ বর্ণের অশ্ব পৃষ্ঠে অপর এক অশ্বারোহী 
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উপবিষ্ট। প্রক্ষিপ্ত তাঁর মস্তক প্রাচীরের উপর। তাঁর পরিধানে হলুদ 
রঙের পরিচ্ছদ । তাঁর অশ্বের শিরে বিরাঁজ করে একটি ম্বর্ণছত্র। তিনি 
এক পাশে মুখ করে বসে আছেন। অপর্প জীবন্ত এই মুত্তিটি, মুগ্ধ বিন্ময়ে 
দেখি। 

নৃপতির বাম পার্খে, পাংশু বর্ণের অশ্ব পৃষ্ঠে গীতবর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জিত 
হয়ে বসে আছেন এক অশ্বারোহী । বাম হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন 
অশ্থের বলগা', প্রনারিত তার দক্ষিণ হস্ত। অশ্বের পৃষ্ঠে একটি মীলবর্ণের জিন, 
আবৃত শ্বেত আবরণ দিয়ে। 

তার পাশে, একজন যান পদব্রজে, হারিয়েছেন তিনি তাঁর অশ্ব, পরিধানে 
তাঁর গিরিমাটি রঙের জামা; শিরে পীতবর্ণের শিরস্ত্রাণ। 

তার্দের আগে আগে যান তিনটি অশ্বারোহী, নিশ্চিহ্ন হয়েছে তাদের 
অশ্খ কালের নির্মম হস্তে। দক্ষিণ প্রাপ্তের অগ্রগামীর হস্তে শোভা পায় 
একটি নীলবর্ণের ধন্থ, অঙ্গে গীতবর্ণের পরিচ্ছদ । অবনত দ্বিতীয়টির মস্তক, 
সজ্জিত তিনিও পীতবর্ণের পরিচ্ছদে, তীর শিরে শোভা! পায় পক্ষীর আকার 
শিরোভূষণ, কর্ণে মণিমাণিক্য খচিত কুগুল, শোভ। পায় কুগুল অন্য 
অশ্বারোহীদের কর্ণেও। 

তৃতীয় সারিতে চারিটি অশ্বারোহী অগ্রসর হন, পুরোধায় রক্বর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে 
অশ্বারোহী বসে আছেন। অশ্বের শিরে শোভা পায় চামর, পায় গলদেশের 
নীচেও। সজ্জিত তাঁর পার্খবতা অশ্বারোহী নীল পরিচ্ছর্দে আর গীতবর্ণের 
পায়জামাতে। তিনি আকর্ষণ করে আছেন তার ধূসর বর্ণের অশ্বের মুখ । 
অঙ্গে নিয়ে আছেন গীতবর্ণের বুটিদার পোশাক তৃতীয় অশ্বারোহী, চতুর্থ 
সঙ্জিত নীলবর্ণের পোশাকে । 

তাদের অন্গগমন করেন তিন অশ্বারোহী, অনুগামী ভার। শোভাঘাত্রীর | 
ভূষিত প্রথম ও দ্বিতীয়টি পীতবর্ণের পোশাকে । তারা বনে আছেন পাও ও 
সবুজবর্ণের অশ্বপৃষ্ঠে। উপবিষ্ট তৃতীয়টি একটি পিঙ্গলবর্ণের অশ্বপৃষ্ঠে, ভূষিত 
তার অঙ্গ নীল বনে । 

অঙ্গে নিয়ে আছেন তীর সকলেই দীর্ঘ হাতযুক্ত পোশাক, বিস্তৃত জান 
পর্যস্ত। তাদের শিরে শোত] পায় শিরোভূষণ--কাঁরও শ্বেত, কারও পীত- 
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বর্ণের, কারও বুটিদার, বিলম্বিত সেই শিরোভূষণ, তীদের স্ন্ধ পর্যস্ত । মহা 
পরাক্রমশালী এই অশ্বগুলিও- দুর্মদ, দুর্ধর্ষ, একেবারে জীবস্ত, অুব্ধপ শ্রমের 
রঙ্গনাথের মন্দিরের শেষাগিরি রাও মণ্ডপমের প্রস্তরে নিমিত অশ্বমৃতির । মুগ্ধ 
বিস্ময়ে দেখি ।* 

ষষ্ট দৃষ্টে উপনীত হই। একটি প্রন্তরের প্রাচীরের চিত্র দিয়ে পঞ্চম 
থেকে বষ্ঠ দৃশ্তকে পৃথক কর! হয়েছে। অঙ্কিত হয়েছে এই দৃশ্যেও একটি 
শোভাযাত্রা” শোভাযাত্রা ছয়টি হুস্তীর ও তিনটি অশ্বের। অপরূপ এই 
হস্তীমৃতিগুলি, মহিমময়, জীবস্ত, অনুরূপ অঞ্জস্তার চিত্রের হস্তীমৃতির অঙ- 
সৌষ্ঠটবে আর প্রাণবস্তে, মহাপরাক্রমশালী অশ্বমৃতিগুলিও। তারা শ্রেষ্ঠ কীতি 
বাঘের চিত্রশিলীর, অনবদ্য সুন্দরতম দান। 

নিশ্চিহ্ন হয়েছে পুরোধার হস্তীটি, অবশিষ্ট আছে শুধু তার মন্তকের রেখ! । 
তার আরোহীকে দেখি। এক বিশালবপু কপিল বর্ণের পুরুষ, মন্তকে 
তার দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগ্ুচ্ছ। তাঁর শিরে শোভ! পায় একটি শ্বেত শিরোতভূষণ। 
হবেন তিনি কোন নৃপতি তাই পুরোধা এই শোভাষাত্রার। কিন্তু অনাবৃত 
কটিদেশ পর্ধস্ত, কটিদেশে শোভা পায় নীল ও সাদা ডোরাকাটা ধুতি। দক্ষিণ- 
হত্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি পদ্মফুল, বসে আছেন গিরিম্াটি রঙের 
হাওদার উপর। তার পশ্চাতে আট পোশাকে সজ্জিত হয়ে বসে আছে 
কিন্কর-_দক্ষিণ হন্তে সে আন্দোলিত করে একটি রক্তবর্ণ চামর, বাম হস্তে 
ধারণ করে আছে রাজছত্রের দণ্ড। ছত্রের অঙ্গ থেকে বিলম্বিত একটি মাল্য। 
অনুরূপ এই রাজছত্রটি সাঁচীর আর মথুরার ম্ত,পের অঙ্গের রাঁজছত্রের। 

তার পশ্চাতে একটি ধুনর বর্ণের অশ্ব, সজ্জিত জিন আর লাগাম দিয়ে। 
তার কানের পাশ দিয়ে বিলম্বিত একটি চামর। অনৃন্ঠ হয়েছে অশ্বারোহী 
কালের করালে, পরিদৃশ্মান শুধু তার নাঁসিকার অগ্রভাগ আর দক্ষিণ চক্ষু। 
দেখি ছুইটি হৃত্তও, এক হস্তে তিনি ধরে আছেন অশ্বের বল্গা। বলেন 
ডাঃ ইম্পে, তার শিরে একটি পাগড়ি ছিল, নাই অপর কোন অশ্বারোহীর 
শিরে। 

কেন্ত্রস্থলে চারিটি হম্তী দেখি, দুইটি অতিকায় মহিমময়, দুইটি ক্ষুদ্রতর | 





* মন্দিরময় ভারত প্রথম পর্ব ৭-১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্। 
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তার] এক সারিতে অগ্রসর হয়ে, নৃপতিকে অন্ুগমন কবে।. দেখি সারি 
অতিক্রম করে একটি ক্ষুদ্র হস্তী, নিযুক্ত মাহুত অস্কৃশের আঘাতে তাকে ফিরিয়ে 
আনবার প্রচেষ্টায় । দেখি, দুই আরোহী উপবিষ্ট ছুইটি বৃহৎ হস্তীর পৃষের 
উপর, হস্তে নিয়ে দণ্ড । 

কেন্দুস্থলের বৃহৎ হুত্তীটির স্থবিশাল মুখ থেকে নির্গত হয় ছুইটি গজাদস্ত, 
নীল তাদের অগ্রভাগ। সম্মুখের ক্ষুণ্ন হস্তীর পৃষ্ঠের উপর একটি মাহুত বসে 
আছে, উপবি্ই শোভাধাত্রার সবশেষের হস্তীর পৃষ্ঠের উপরও একজন মাহুত। 
হস্তে নিয়ে আছে মাহুত ছুইটি করে অঙ্কুশ । নাই কোন আবরণ মাহুতদের 
উধবশঙ্গে, কটিদেশে শোভ| পায় নীল ও শ্বেত ডোরাকাট। ধুতি । উপবিষ্টা 
হস্তীর পৃষ্টঠের উপর তিনজন পরম! রূপবতী নারীও । প্রনারিত তাদের মধ্যে 
ছু জনের পদধুগল। অবনত তৃতীয়টি, ছুই হস্ত দিয়ে বেষ্টন করে আছে 
সঙ্গিনীকে । তাদের পরিধানে ডুরে শাড়ী। নাই কোন বসন প্রথম ও 
তৃতীয়টির উধ্বণঙ্গে__উলঙ্গ কটিদেশ পর্যস্ত। পরিদৃশ্বামীন তাঁদের পীনোন্নত 
যৌবনপুষ্ট স্তন যুগল। দ্বিতীয়টির অঙ্জে একটি অঙ্গাবরণ, উন্মুক্ত বক্ষের সামনে, 
পরিস্ফুট তার আভাস, ইঙ্গিত এক স্থৃম্পষ্ট কামনার । তাদের কর্ণে শোভা 
পায় হীরের কুগুল, কঠে পান্নাখচিত মুক্তার হার, মস্তকে টিকলি, মণিবন্ধে 
জড়োয়ার কঙ্কণ আর পায়ে মল। অলঙ্কত তাদের হস্তীর পৃষ্ঠ ফুলের বুটি 
দেওয় গৈরিক হাঁওদ। দিয়ে । 

সপ্তম দৃশ্যে উপস্থিত হই। দেখি পৃথক কর! হয়েছে এই দৃশ্যটকে হষ্ঠ দৃশ্ত 
থেকে একটি অট্রালিক1 ও প্রবেশ দ্বারের চির দিয়ে। অনুরূপ অট্টালিকা আর 
প্রবেশ দ্বাবের চিত্র দিয়ে পৃথক কর। হয়েছে অজস্তাঁর গুহার প্রাচীরের অঙ্গের 
চিত্রকেও। বাঘ গুহামন্দিরের শেষ দৃশ্, পরিদৃশ্ঠমান ছিল এই দৃশ্যটি যখন 
ডাঃ ইস্পে দর্শন করেন এই গুহামন্দির । উল্লিথিত আছে তার গ্রস্থে মুখোমুখি 
হয়ে ্াড়িয়েছিল এই দৃশ্ঠে চারিটি হম্তী ও তিনটি অশ্ব । এইখানে এসেই 
পরিসমাপ্তি হয়েছিল তাদের যাত্রার। হস্তীর মস্তকের উপর, হস্তের উপর 
মস্তক স্থাপন করে মাঁছতের। নীরবে বিশ্রাম করছিল। নিবদ্ধ ছিল হস্তীগুলির 
দৃ্টি সম্মুধের দিকে, পলকহীন অশ্ব তিনটির দৃষ্টিও, প্রসারিত সম্মুখ পানে। 
বেষ্টন করা ছিল একটি হন্তীর শুণ্ড ডোরাকাটা বসন দিয়ে। দীড়িয়েছিল ছুই 
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সহিস হস্তে নিয়ে অসি আর বল্পম। নিবদ্ধ তাদের দৃিও সম্মুখ পানে। 
কিছুদূরে একটি আত্রবৃক্ষের নীচে দুইটি আধারের মধ্যে স্থাপিত ছিল জলের 
কলম ও ফল। আত্রশাখা থেকে বিলম্বিত একটি শ্বেত বদন, নীল তার ছুই 
প্রাস্তদেশ। ছিল তাঁর পাঁশে একটি চক্র। 

আরও দুরে, একটি কদলী বৃক্ষের নীচে, পন্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ । তিনি বাম 
হস্ত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন দক্ষিণ হন্তের অন্ুষ্ঠ। তার পাঁশে বসে এক শিক 
তার বাণী শ্রবণ করছিলেন। তার পর একটি দ্বার, দ্বারের পশ্চাতে একটি 
ভগ্ন প্রাচীর । 

আছে এখনও কিছু অবশিষ্ট সেই দৃশ্তের। দেখি, একটি বিশালকায় হস্তী, 
নীল তার ছুইটি বৃহৎ দস্তের অগ্রভাগ । পৃষ্ঠে নিয়ে আছে হস্তীটি হাঁওদ|। 
দেখি হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দুজন আরোহী, মাহুতও বসে আছে, হস্তে নিয়ে অস্কুশ। 
তার পিছনে উপবিষ্ট দ্বিতীয় আরোহী । দেখা যায় দুইটি অস্পষ্ট হস্তীও, 
কিছুদূরে একটি অশ্বের মন্তক। অপরূপ শোভন গঠন এই মন্তকটি, পরিচায়ক 
পূর্ব গৌরবের । 

কিছু দুরে একটি বৃক্ষের কাণ্ড দাড়িয়ে আছে, অঙ্গে নিয়ে লতাগুল্স। আরও 
দুরে পরিদৃশ্ঠমান ছুইটি মৃত্তি, একটি শ্বেত বদনে ভূষিত হয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, 
উধ্রে” উত্তোলিত তার দক্ষিণ হস্ত। তিনিই ডাঃ ইস্পের বগিত বুদ্ধ। দৃশ্যমান 
দ্বিতীয়টির শুধু মুখের কিছু অংশ। একটি প্রবেশ দ্বারও দেখি । 

দেখি চতুর্থ গুহার কেন্দরস্থলের প্রবেশ পথের উত্তরেও অস্কিত ছিল চিন্র। 
কিন্ত পরিদৃশ্তমান নয় সেই চিত্রগুলি, সম্ভব নয় তাদের স্বরূপ জানাও, তাই 
অবর্ণনীয় এই চিন্রগুলি। | 

ভিতরের মন্দিরের গ্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকেও কয়েকটি মহিমময় চিত্রের 
ধ্বংসাবশেষ দেখি । দেখি শ্রদ্ধায় অবনত মন্তকে, নিমীলিত নেত্রে একটি পরমা 
সুন্বরী নারী দীড়িয়ে আছে। তার কর্ণে শোভা পায় বৃহৎ কুগ্ডল। অপন্নপ 
এই নারী মৃতিটি, দেখি মুগ্ধ বিম্বয়ে। কেন্তরস্থলে একটি পুরুষ মৃতি। দৃশ্যমান 
শুধু তার স্বন্ধ আর হম্ত ছুইটি, অবলুগ্ত অবশিষ্ট অংশ কালের নির্মম হস্তে। 
দেখি, পশ্চাতেও অঙ্কিত ছিল একটি বৃহৎ ষক্ষমূতি, অবশিষ্ট আছে শুধু তার 
ধড়, চিহু নাই হস্তপদের, নিশ্চিহ্ন হয়েছে মস্তক । 


গুহামন্দির-মালব ২৩৭ 


দেখি প্রাচীরের গাত্রের লঙা-পল্পব আর পুণ্পের সম্ভারও। দেখি, 
তরঙ্ায়িত পদ্মের বৃত্ত, অঙ্গে নিয়ে পন্মপত্র, পদ্মফুল আর পন্মের কোরক শোভা 
করে আছে প্রাচীরের অঙ্গের শীর্দেশ, অলঙ্কৃত হয়েছে কানিসের নীচের 
অংশও। তাদের মাঝে মাঝে অঙ্কিত কত বিভিন্ন পুষ্প, কত বিচিত্র পক্ষী, 
কত বিভিন্ন জন্ত, যূতি কত মান্থষেরও। দেখি অলম্কৃত লতাগুল্স, আর বিভিন্ন 
পুষ্পের সভার দিয়ে পিছনের স্তস্তের অঙগও। অন্থপম, সুক্ষমতম অনবদ্য স্থরুচি- 
সম্পন্ন এই চিন্রগুলি, বুকে নিয়ে আছে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্রশিল্পের নিদর্শন, 
প্রতীক এক মহা গৌরবময় যুগের । দুর্ভাগা ভারতের নিশ্চিহ হয়েছে ছাদের 
অঙ্গের চিত্রগুলি, পরিণত হয়েছে ধ্বংসে। 

তৃতীয় গুহা! মন্দিরে ফিরে আমি। দেখি, অস্কিত ছিল বুদ্ধ আর বোধি 
সত্বের মৃত্তি, বাইরের পাঁচটি প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের গাত্রে। চিহ্ন নাই মৃত্তির, 
বিলুপ্ত হয়েছে কালের করালে, অবশিষ্ট আছে শুধু তাদের জ্যোতি । একটি 
মস্তক আর স্বন্ধের পরিচ্ছদও দেখি । দেখি, অলম্কৃত পিছনের প্রাচীরের গাত্র 
শ্বেত পুষ্প দিয়ে । 

ভিতরের কেন্দ্রস্থলের গ্রকোষ্টের প্রাচীরের গাত্রেও অস্কিত দেখি কয়েকটি 
বুদ্ধ মৃতি। প্ররন্ফুটিত পদ্মের উপর দীড়িয়ে আছেন বুদ্ধেরা, তাদের মন্তকের 
উপর অস্কিত বৃত্তাকার জ্যোতির্মগুল। দেখি, এক বুদ্ধের পদপ্রাস্তে 
জানগুপেতে বলে আছেন এক অপরূপ পরমাব্ূপবতী নারী পুজারিণী, তার দক্ষিণ 
হস্তে শোতা পায় জলন্ত প্রদীপ, বাম হস্তে পূজার উপকরণ। 

দেখি এক মহামহিমময় পরিকল্পনার স্থন্দরতম আর অনবদ্য বূপদান। 
দেখি বাঘের বৌদ্ধ স্থপতির আর ভাস্করের- দেখি গুণগত যুগের স্থপতির আর 
ভাস্করের মহামহিমময়, সুন্দরতম আর স্ক্্মতম স্ষ্টি, কীতি এক মহ! গৌরবময় 
যুগের। তাঁরা বিদ্ধযর জীবস্ত অঙ্গ কেটে নির্মাণ করেন নয়টি গুহা! মন্দির, 
অলঙ্কৃত করেন তাদের প্রাচীরের গাত্র কত অনবদ্য মুতি সম্ভার দিয়ে। রচনা 
করেন ত্তত্ত ভূষিত করেন তাদের অঙ্গ সুক্সতম শিল্প সম্ভার দিয়ে, অলঙ্কৃত করেন 
তাদের শর্দেশ আর বন্ধনীর অঙ্গ কত শোতন গঠন, জীবস্ত মুতি-সম্ভার দিয়ে, 
পরিণত হয় তার! শ্রেষ্ঠ স্তম্ভতে। লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বাঘের গুহা মন্দির 
বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাক্কধের দরবারে । 


২৩৮ মন্দিরময় ভারত 


আসেন বাঘের চিত্র শিল্পী, শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পী গুপ্ত যুগের_ভারতেরও, তারা 
অলঙ্কত করেন তাদের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ অনবদ্য সুন্দরতম চিত্র 
সম্ভার দিয়ে। তাই দেখি রাজস্থানের এক মহ! এশখরশালী নুপতির শোতা 
যাত্রা, শোভাযাত্রা! হস্তীর আর অশ্বেরও। আছেন তার মধ্যে সেনাপতি, মন্ত্রী, 
সভাসদ, পাত্র, মিত্র, নর্তকীরাও। সজ্জিত তার। বহুমূল্য ভূষণে আর 
বসনে। অঙ্কিত হয়, প্রাচীরের গাজে, কানিসের নীচে, স্তম্ভের আর ছাদের 
অঙ্গে, অপন্ধপ লতাপল্লব আর পুস্প-সভ্ভার, সঙ্গে নিয়ে অনবন্য পশু-পক্ষী আর 
মৃতির সম্ভীরও। দেখি, কি অপরূপ স্থযম৷ দিয়ে তার্দের রূপ দান করেন 
বাঘের মহা! অভিজ্ঞ চিত্র শিল্পী, উজাড় করে দেন হ্বদয়ের সমস্ত এখর্য, মিশিয়ে 
দেন মনের অপরিসীম মাধুর্য, রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে এক 
মহা! সৌন্দর্ষের প্রন্রবণ, এক স্বপ্নলোক, এক স্বপ্নপুরী, এক মহা রহস্তলোকে 
পরিণত হয় বাঘ। সমপর্যায়ে পড়ে এই চিন্্রগুলি অজন্তার গুহ। মন্দিরের 
প্রাচীরের গাত্রের আর ছাদের অঙ্গের চিত্রের, অনুপম বর্ণস্থষমায়, অনবন্ঠ 
প্রকাশ ভঙ্গীতে ; নিখুঁত গতির ছন্দে আর তুলনাহীন অঙ্গ বিশ্যাসের 
বিভিন্নতায়। শ্রেষ্ঠ অষ্টা তারা, সুন্দরের পূজারী, মহ! অভিজ্ঞ চিত্র শিল্পী, 
সৌন্দর্ধের সুষ্টিই তাদের মুখ্য ও একমাক্র উদ্দেশ, গৌন অন্ত সব। তাই 
রচন। করেন তাঁর! প্রাচীরের গাত্রে আর ছাদের অঙ্গে এক মহ1 পৌন্দ্যের 
প্রন্নবণ, এক নন্দন কানন । বস্ত তাদের ভিত্তি, তাই অঙ্কিত করেন সাংসারিক 
জীবনের চিত্রাবলী, দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী, কাহিনী তাদের সুখ দুঃখের, 
আনন্দ উৎসবের । সীমাহীন কল্পনার রসে বগঞ্রিত হয়. বসত, হয় সেই সব 
কাহিনীও। রচিত হয় এক মহাকাব্য প্রাচীরের গাত্রে, রচনা করেন ছাদের 
অজেও। অতিক্রম করে সেই কাব্য বাস্তবের সীমা, হয় অলোকস্থন্দর । তাই 
লাভ করেন বাঘের চিত্র শিল্পী শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের চিত্রশিল্লের দরবারে, হন 
বিশ্বজিৎ । লাঁভ করেন অমরত্ব, অমরত্ব লাভ করে ভারতবর্যও । 

ফিরে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি স্বতি, যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে 
মনের মন্দিরে । 


দ্বিতীয় পলিচ্ছেদ 


গুহামন্দির নির্মাণ 
স্থাপত্যের ও ভাক্কধের ক্রম বিকাশ 


দেশের ও জাতির সভ্যতার মাপকাঠি তার স্থাপত্য, তাঁর মূর্ত বিকাশ; 
পরিচায়ক তার প্রতিভার ক্রমোন্নতির, নির্দেশক তার আশা আকাতঙ্খার, তার 
সাফল্যের, তার শ্রেষ্টত্বেরও। প্রতিফলিত হয় দেশের ও জাতির সংস্কৃতি 
আর সভ্যত। তান স্থাপত্যে। বাড়ে সভ্যতা, উপনীত হয় দেশের ও জাতির 
সংস্কৃতি উন্নতির শ্রেষ্ঠ: শিখরে, উন্নততর হয় তার স্থাপত্য, হয় উন্নততম, 
প্রকৃষ্টতমও, লাভ করে সুন্দরতম রূপ, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের 
দরবারে । 

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ভারত যুগে যুগে-_পরিণত হয় সংস্কৃতি আর সভ্যতার 
শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে, শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল হয় কৃষ্টিরও, গড়ে ওঠে অন্ধ, দ্রাবিড়, মৌধ, 
চালুক্য, স্ুঙ্গ, রাষ্ট্রকুট ও কুষাণ স্থাপত্য ভারতের দিকে দিকে, গড়ে গুঠে 
দ্রাবিড় ও আর্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। রূপ লাভ করে তাদের যুক্ত ভাবধারা, 
সম্মিলিত সভ্যতা আর সংস্কৃতি, যূর্ত হয় তাদের স্থাপত্যে, লাভ করে পূর্ণ 
পরিণতি, হয় অপরূপ । 

নিথ্তিত হয় কত রাজ প্রাসাদ, কত হিন্দু মন্দির, কত বৌদ্ধ স্ত,প, চৈত্য 
আর বিহার, কত জৈন বস্তি, কত বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন গুহামন্দির, নিমিত হয় 
দক্ষিণ ভাঁরতে, দাক্ষিণাত্যে, মালবে, রাজস্থানে, আর্ধাবর্তে, কলিঙ্গদেশে আর 
বাংলায় বুকে নিয়ে সুন্দরতম আর সুম্্মতম শিল্প-সম্ভার, প্ররুষ্টতম অলঙ্করণ। 
রচনা করেন ভারতের মহাপারদশ্শা স্থপতি; করেন স্থনিপুণ ভাস্কর, বাদ 
যান ন। মহা। অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্লীও, রেখে যান তাঁদের অমূলা দান। সাজান 
তাদের সম্মুখভাগ, ছাদের অঙ্গ, প্রাচীরের গাত্র আর শীর্দেশ কত অনুপম 
বিভিন্ন লতাপল্লব আর পুষ্প দিয়ে, অলঙ্কৃত করেন কত সৃষঠ গঠন জীবস্ত মৃতি- 
সভার দিয়েও, মিশিয়ে দেন মনের অপরিসীম মাধুরী, ঢেলে দেন হৃদয়ের 
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সবখানি এশ্বর্য দেন যুগের পর যুগ। রচিত হয় কত সৌন্দর্যের প্রত্রবণ, কত 
স্বপ্রলৌক, কত রহন্যপুরী ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্তে, বুকে নিয়ে 
শ্রেষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের। লাভ করে ভারত 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও চিত্র-শিল্পের দরবারে। সৌভাগ্যশালী 
হয় ভারত, গৌরবাদ্বিত হয় ভারতবাদী, অমর হন ভারতের স্থপতি, ভারতের 
ভাঙ্কর আর তার চিত্রশিল্পী, অমরত্ব লাভ করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ অষ্টা বৃপতিরাও 
ইতিহাসের পাতায় ।. 

বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি দেশের স্থাপত্য তার নিজস্বরূপ, তার আপন 
বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয় তার স্থাপত্যে, বিকশিত হয় তার শ্রেষ্ঠ, মহাঁঅতিজ্ঞ আর 
স্থনিপুণ স্থপতির সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ ষ্টিতে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আদন 
জগৎ সভায়। তাই বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গ্রীক স্থপতির বিশু্ধ 
সম্পূর্ণ পূর্ণতা, রোমের অমলিন, নিখু'ত স্থাপত্য বিজ্ঞান, ফরাঁপী গথিকের 
প্রগাঢ় অমিত শক্তি আর ইটালীর স্থাপত্য অগাধ, সীমাহীন পাপ্তিত্য। 

পৃণ্যভূমি ভারতবর্ষ, বাসস্থান দ্রাবিড় মনীধীর আর আর্ধ-খধির, ধ্বনিত 
হয় তার বেদের মন্ত্রে, তার সাম গানে আর মনীষীদ্দের বাণীতে মোক্ষলাঁভের 
উপায়, ছড়িয়ে পড়ে সেই বাণী ভারতের দ্রিকে দিকে, প্রকম্পিত হয় তার 
আকাশ বাতাস, তাই বুকে নিয়ে আছে ভারতের স্থাপত্য, তার চিন্রশিল্প 
আধ্যাত্মিক জীবনের মূর্ত প্রতীক । 

ধ্যান করেন ভারতের মুনি খধিরা, নিমগ্ন থাকেন ধ্যানে, নিযুক্ত থাকেন 
কঠোর তপন্তায়ও নিভৃতে, নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে, জানতে পারেন 
ভগবানের স্বরূপ, কূপ পরিগ্রহ করে সেই ধ্যান দেব দেবীর মৃতিতে, বশিত হয় 
সেই মৃতি তাদের বাণীতে, ধ্বনিত হয় পূজার মন্ত্রে। অবহিত হয় ভারতবাসী 
তাদের স্বরূপ-_রূপ প্রতিটি দেবতার আর দেবীর অবগত হয় পৃজা'র পদ্ধতিও, 
নিযুক্ত হয় তাদের পুজায় প্রতিমা! গড়িয়ে। পুজ। করে মুক্তির কামনায়; 
করে জ্ঞানাতীতকে লাভ করবার জন্য । তার! উপলব্ধি করে-_নাই স্থখ 
সাংসারিক জীবনে, নাই শাস্তি, অনিত্য এ জীবন নিত্য শুধু ব্রদ্ম সনাতন, 
জ্ঞানাতীত, শাশ্বত, আনন্দময় । লাভ করতে হবে জীবকে সেই পরম ব্রহ্ষা- 
জন্ম জন্মাস্তরের ভিতর দিয়ে তবেই হবে মুক্তি। থাকবে ন! অহঙ্কার, দূর হবে 
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নেহ-মমতা, ঘুচে ষাবে মোহ, হবে এক মহাপ্রশাস্তি, হবে মোক্ষ লাভ। তাই 
যাঁপন করতে হবে তাদ্দের আধ্যাত্মিক জীবন- সমন্বয় করতে হবে আধ্যাত্মিক 
আর সাংসারিক জীবনের-_তাই এই পুজা । 

পুজিত হুন দেবদেবী গৃহকোণে, হন মন্দিরেও। গড়ে ওঠে মন্দির, বুকে 
নিয়ে ধর্মের মূর্ত প্রতীক। বিকশিত হয় ধর্মের বাণী, বাণী মুনিখধিদের, বণিত 
হয় পুরাণের কাহিনীও- কাঠের, প্রস্তরের আর ইষ্টকের অঙ্গে, হয় বাত্ময় 
মহা! অভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, করে মৃতি পরিগ্রহ, করে যুগে 
যুগে । খোদিত হয় দেবদেবীর মৃতি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে, মৃত্তি কত 
শঙ্খচক্র গদাপদন্নধারী বিষুর, মৃত্তি তার দশাবতারের, মৃতি কত শিবের বিভিন্ন 
রূপের, মুতি মহেশ্বরের, তৈরবের, নটরাজের, মুততি কত পার্বতীর, দুর্গার, 
কালীর, মহালক্্মীর আর গজলম্ষ্ীরও, মুতি কাঁতিকের, গণেশের আরও কত 
দেবতার আর দেবীর। মৃতি দিয়েই প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয় কত পৌরাণিক 
কাহিনী, কাহিনী কত রামায়ণের আর মহাভারতেরও, দৃশ্য কত যাগষজ্ঞেরও, 
অলঙ্কত হয় তার সর্বাঙ্গ পরিণত হয় মন্দিরের প্রাচীর এক বিরাট ধর্মগ্রস্থে। 
রচিত হয় মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে কত বহু বিস্তৃত রঙ্গমণ্চও, অভিনয় করেন 
সেই রঙ্গমঞ্জে কত রাজা, কত রাণী, কত সতাসদ, কত সঙ্গীতজ্ঞ, কত বাঁজ- 
নর্তকী, বাদ যান না দেবর্দেবী আর মুনিঝধিরাও। শোভা পায় কত বন আর 
উপবনও, বিচরণ করে সেই সব বনে আর উপবনে কত পশ্ত, কত পক্ষী, কত 
হিংন্র ব্যান, কত জীবন্ত হস্তী, কত ভয়াল সর্পও। অতিক্রম করে বস্ত আর 
বাস্তব উপনীত হয় জ্ঞানাতীতে। অনবদ্ভ এই মৃতির সভার, মছিমময় 
পরিকল্পনায়, সুন্দরতম বূপদানে, জীবস্ত ভাঙ্করের স্থনিপুণ হস্তের স্পর্শে, মনের 
মাঁধুরীতে আর হৃদয়ের এশ্বর্ষে। নিতূলি কাহিনীও, পরিচায়ক তাস্করের 
অতুলনীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের, তাঁর অগাধ পাগ্ডিত্যেরও। তাই লাভ করে 
তার! শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে । 

বৌদ্ধর৷ প্রবল হন ভারতে, প্রবল থাকেন শ্ীটপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে 
্রী্ীয় সগ্ুম শতাব্দী পর্যস্ত, দীর্ঘ সহত্র বৎসর, গড়ে ওঠে স্ত,প, চৈত্য আর 
বিহার ভারতের দিকে দ্দিকে, যুক্ত হয় প্রাচীরের গাত্রে বুদ্ধের জীবনের 
কাহিনী, কাহিনী জাতকেরও, বুদ্ধের পূর্ব জীবনের । রচিত হয় কত 
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 মহামহিমময় বুদ্ধ মুতি, মৃতি কত বোধিসত্বেরও, মুত পদ্মপাণির আর 
বজপাণির, তারাও মহিমময় পরিকল্পনায়; অনবন্য রূপ দানে লাভ করে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎসভায়। 

আঁদিতে খড় আর বাঁশ দিয়ে তৈরী হয় মন্দির, নিমিত হয় টবদিক যুগে । 
বাড়ে সভ্যতা আর সংস্কৃতি, রচিত হয় কাঠ দিয়ে মন্দির, গ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহ 
বৎসরের মধ্যতাগে। শেষে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রবর্তন করেন প্রস্তরে তৈরী 
মন্দির, নির্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি, তাতে থাকে কিছু কাঠের কাঁজও । অবশেষে 
চতুর্থ আর পঞ্চম শতাবীতে সম্পূর্ণ বঞ্জরিত হয় কাঠের ব্যবহার মন্দির নির্মাপে। 
নিশ্চিহু হয়েছে বাশের আঁর কাঠের তৈরী মন্দির, বুকে নিয়ে অনবদ্য সুন্দরতম 
শিল্পনস্তার, কত শত বৎসরের স্থপতির প্ররুষ্টতম দান, কত অমূল্য সম্পদ 
কাজের নির্মম হত্তে। কিন্ত আজও দাড়িয়ে আছে প্রস্তরে তৈরী মন্দির, স্তুপ, 
টচত্য আর বিহার, প্রতীক হয়ে আছে তাদের পূর্ব গৌরবের, বুকে নিয়ে আছে 
শ্রেষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ কীতি কত মহাগোৌরবময় যুগের, দীড়িয়ে আছে 
অক্ষয় হয়ে, দুহাজার বছরের প্রকৃতির অত্যাচার অগ্রাহা করে। 

প্রিয়তম পর্বতের গুহা! ভারতের মুনিখধিদের, নিভৃততম, প্রৃষ্টতম স্থান 
ধ্যান ধারপার আর কঠোর তপশ্চারণের, তাই রচিত হয় গুহামন্দির ও 
জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে বরাবর আর নাগার্জুনি পর্বতে, পশ্চিমঘাট 
শৈলমালায়, সাঁলসেটি দ্বীপে, এলোরায়, অজস্তায়, আর মালবে--বিদ্ধ্যর অঙ্গে, 
বাঘে। নির্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি, নিমিত হয় চৈত্য আর বিহার । উপাদন! 
করেন সেই সব চৈত্যে ব। বৌদ্ধ ধর্মমন্দিরে, বৌদ্ধ শ্রমণ আর বৌদ্ধ পুরোহিত, 
বাস করেন তারা৷ বিহারে । অতিবাহিত হয় তাদের জীবন নিভৃতে নির্জনে, 
মহাজ্ঞানী বুদ্ধের পূজায় আর তথাগতের অর্চনায়। 

অন্তমিত হয় বৌদ্ধ ক্ষমতা, বৌদ্ধ প্রভাব ভারতে, হিন্দুর৷ আবার প্রবল হুন, 
নিমিত হয় হিন্দু গুহামন্দিরও ভারতে, বার্দামীতে, এলোরাতে, সাঁলসেটি ঘীপে 
আর এলিফ]াণ্টাতে। তাদ্দের অন্থগমন করেন জৈনরা, রচিত হয় ভারতে 
জৈন গুহাষন্দিরও খগডগিরি ও উদয়গিরিতে, এলোরাতে, আর জুনারে। 
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বিভক্ত এই গুহামন্দির নির্মাণ স্থাপত্য চারিষুগে £ 
আদি বা মৌর্যযুগ্ ঃ 

বিস্তৃত এই যুগ শ্রীষটপূর্ব ২৭৩ থেকে খ্রীপূর্ব ২০০ পর্বস্ত। গ্রীষ্টের জন্মের 
দু'শ চুয়াত্তর বৎমব পূর্বে, মৌর্য প্রিষ্দর্শা অশোক অধিরোঁহণ করেন মগধের 
সিংহাঁসনে। তিনি কলিঙ্গ জয় করেন, হন ভারতের সার্বভৌম সম্রাট । 
বিস্তৃত তার রাজ্যের সীমান! উত্তরে কাবুল উপত্যকা থেকে দক্ষিণে তামিল 
নাদ্দের চোল, পাণ্ড, সত্যপুব্র ও কেরলপুত্রের রাজ্যের সীম! পর্যস্ত। পশ্চিমে 
গির্ণার শৈলমাল! থেকে পূর্বে ধাউলি পর্বত পর্যস্ত। কাম্বোজ, গান্ধার, অন্ধ, 
মহীশৃর, কাশ্মীর, নেপাল, পুগুবর্ধধ আর সমতট তার অধিকারে আসে। 
দীক্ষিত হন তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ২৫৫ খ্রী্পূর্বে, রাজধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধ ধর্ম 
হয় ভাঁরত সম্রাট অশেকের ধর্মে। প্রেরিত হন বৌদ্ধ প্রচারক ভারতের এক 
প্রাস্ত থেকে অন্ত প্রান্তে, গুজরাটে, কটকে, মহারাষ্র্দেশে, আর গঞ্জামে। 
প্রচারক যায় কাবুলে, আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে, পেগুতে আর 
আলেকজেন্দ্রিয়াতেও। মিংহলে প্রেরিত হন পুত্র মহেন্দ্র আর কন্ত। 
সজ্ঘমিআা। প্রচারিত হয় বুদ্ধের বাণী__বাণী সাম্যের, অহিংস! আর শাস্তির 
ভারতের দিকে দিকে, হয় বৃহত্তর ভারতে আর ভারতের বাইরেও । পৃথিবীর 
ধর্মে পরিণত হয় বৌদ্ধ ধর্ম। খোঁদিত হয় বুদ্ধের বাণী শৈলমালার অঙ্গে আর 
্রস্তরের স্তস্তে। নিমিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ এক একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে, অঙ্গে 
নিয়ে উজ্জ্বল, মহ্যণ স্তম্ত দণ্ড। ঘণ্টার আকারে রচিত তাদের শীর্যদেশ, 
শীর্দেশে, মঞ্চের উপর শোভা পায় পিংহ, হুম্তী অথবা বৃষ, কারও শীর্যদেশে 
একটি, কারও একাধিক। প্রতীক তারা, আছে তাদের পৌরাণিক মর্ম । 
স্ন্বরতম প্ররুপ্তম তাদের মধ্যে কাশীর নিকটে সারনাথের স্তস্ভ। শীর্ষে নিয়ে 
আছে এই স্তস্তটি তিনটি সিংহ, কেশর ফুলিয়ে পাশাপাশি দাড়িয়ে আছে। 
শিরে ধারণ করে আছে সিংহ একটি স্থবিশাল চক্র, বিশ্বের ধর্মের প্রতীক । 

রচিত হয় পাথরের স্ত.প, বুকে নিয়ে বুদ্ধের ম্থতির প্রতীক। সম্রাট 
অশোকই নির্মাণ করেন চুরাশি হাজার স্তপ ভারতে। পুজিত হয় বুদ্ধের 
স্বতি বা প্রতীক সেই পব ত্তপে। নিমিত হয় প্রস্তর দিয়ে চৈত্যও-_বৌদ্ধ 
উপাসন। মন্দির রাজগৃহে ২৫* খ্রষ্টপূর্বে। রাঁজগৃহেই রচিত হয় প্রথম প্রস্তর 
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দিয়ে একটি সঙজ্ঘারাম বা বিহার বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের স্থান মিলনেরও। 
২৫০ গ্রীষ্টপূর্বে মহারাজ অশোকই নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই নব 
চৈত্য আর বিহার অনব্য স্তম্ভ, অলঙ্কৃত হয়ে আছে অনুপম রেল ব৷ গরাদে 
দিয়েও। স্বন্দরতম বেল দিয়ে শোভিত করা হয় স্ত,পের শীর্ষদেশও। নিমিত 
হয় শৈলমালার অঙ্গে জীবস্ত পাহাড় কেটে চৈত্য আর বিহারও, মহারাজ 
অশোকই গ্রীষ্টের জন্মের দু'শ পঞ্চাশ বছর পূর্বে নির্মাণ করেন। 

সবগুলিই পরমাশ্চর্য দান ভারতীয় স্থাপত্য, নির্ধারক তার ভবিষ্যৎ 
স্থাপত্যের ধারারও। স্তপ নির্দেশক অনবগ্য গঠন গরিমাঁর, স্তস্ত অনুপম 
শৈল্পিক সৌন্দর্যের আর পাহাড়ের অঙ্জের চত্য আর বিহার পরিচায়ক বিশিষ্ট 
স্থনিপুপ স্থাপত্যজ্ঞানের। মহ! সমৃদ্ধিশালী হয় ভারত স্থাপত্যে, হয় বাঁজবি 
মহারাজ অশোকের অন্তরের অন্তরতম প্রেরণায় আর বৌদ্ধ স্থপতির সীমাহীন 
অক্লাস্ত প্রচেষ্টায় আর উদ্যমে । উপ্ত হয় স্থাপত্যের অঙ্কুর বুদ্ধ গয়ায়, রাজগুহে ; 
বরাবর পর্বতে আর সারনাঁথে, রোপণ করেন, বৌদ্ধ রাজধি আর মৌর্য স্থপতি, 
পরিণত হয় পত্র পু্পে সেই অঙ্কুর গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্ব 
ছিতীয় শতাবীতে, রূপ পরিগ্রহ করে মহীরুহের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে । 

গয়া থেকে উনিশ মাইল উত্তরে দাড়িয়ে আছে বরাবর শৈলমাল। প্রকৃতির 
এক নিভূততম ভয়ঙ্কর পরিবেশে, তাঁর অর্ধ মাইল উত্তরে নাগার্জুনি। বুকে 
নিয়ে আছে বরাবর আর নাগার্ভুনি ঘন বনানী আর সবুজ অরণ্য, বাসস্থান 
হিংস্র জন্তর আর শ্বাপদের । নির্মাণ করেন বৌদ্ধ স্থপতি তাদের অঙ্গে সাতটি 
গুহ! মন্দির, চাঁরিটি--কর্ণকৌপর, স্থদামা, লোমশ খধি আর বিশ্ব ঝোপড়ি 
বরাবরের অঙ্গে, তিনটি__গোপিকা, বহিজক! আর ব্দলিক৷ নাঁগার্জুনির বুকে। 
আদি বৌদ্ধ গুহ! মন্দির ভারতের, নিষ্নিত হয এই মন্দিরগুলি সম্রাট অশোকের 
রাজত্বকালে, তারই আদেশে, জন আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধুদের বদবাসের 
জন্য । লেখা আছে তাঁদের অঙ্গের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে । রচিত হয় প্রথম গুহা 
মন্দির জীবন্ত পর্বতের অঙ্গ কেটে, কাঠ ও খড় দিয়ে তৈরী মন্দিরের অনুকরণে 

প্রসিদ্ধ তাদের মধ্যে লোমশ খধি আর স্দামী, দাড়িয়ে আছে পাশাপাশি 
বরাবর শৈলমালার অঙ্গে। নৃন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ কিন্ত লোমশ খষি, অলঙ্কৃত 
তার প্রবেশ পথের লম্মুখ ভাগ নুন্দরতম অলঙ্করপে। নাই এই শিল্প সভার 
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অন্য ছয়টি গুহা মন্দিরের সম্মুখ ভাগে । রচনা করেন স্থপতি পাহাড় কেটে, 
পাহাড়ের অঙ্গে ছুতোরের রচিত কাঠের তৈরী গৃহের প্রান্তবর্তা জ্রিকোপাগ্র 
প্রাচীরের অনুকরণে মন্দিরের সম্মুখ ভাগ। নিখুত এই অস্থকরণ, নিভু লও, 
পরিচায়ক তার অগাধ স্থাপত্য-জ্ঞানের। ছুই প্রান্তে, রচিত হয় তের ফুট উচু 
ছুইটি স্থুল স্তস্তদণ্ড, ঈষৎ অবনত তাদের শীর্ধদেশ সামনের দিকে । তার! 
প্রধান আশ্রয় মন্দিরের ছাদের । যুক্তহয় তাদের শীর্ষদেশ দুইটি প্রধান বরগা 
দিয়ে, রচিত হয় অন্য বরগাগুলি তাদের সমাস্তরালে। বরগার সঙ্গে যুক্ত হয় 
মন্দিরের অর্ধচন্দ্রাকতি খিলানযুক্ত ছাদ, রচিত হয় তিনটি ত্যরে, তিনটি 
সুপ্রশস্ত কাঠ খণ্ড দিয়ে। বৃত্তাকার বন্ধনী দিয়ে আবদ্ধ হয় প্রত্তরের গাত্রে 
তাদের নিম প্রাস্তদেশ। নিমিত হয় অর্ধচন্দ্রাকৃতি তোরণ, তার নীচে সাড়ে 
সাত ফুট উচু অর্চচন্দ্রারৃতি মন্দিরের প্রবেশ পথ । তোরণের শীর্বদেশেও শোভা। 
পায় ছুইটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি বুহৎ ছিদ্র, গবাক্ষ মন্দিরের, প্রবেশ পথ আলে! 
বাতাসেরও। খোদিত হয় নীচে বাতায়নের অঙ্গে সারি সারি হস্তী মৃতি। 
অনবগ্, সুষ্ঠ গঠন, জীবস্ত এই হস্তী মৃতিগুলি, প্রতীক শ্রেষ্ট ভান্বর্ষের। তার! 
শ্ুড় উচু করে স্ত,পকে প্রণতি জানায়। রচিত হয় জাফরি উপরের বাঁতায়নে, 
কাঠের তৈরী জাফরি সুষ্ঠ অন্থকরণে। সুন্দরতম আর সুক্মরতম কিন্তু সম্মুখ 
ভাগের শিল্পনভার, প্ররৃষ্টতম তাদের অঙ্গের পালিশও ) অতুযুজ্জ্স, মস্যণ ১ 
অগ্ান, দেখে মনে হয় কালকের তৈরী সেগুলি- শ্রেষ্ঠ টৈশিষ্ট্য মহারাজ 
অশোকের স্থপতির। 

অনুরূপ লোমশ খধি আর স্থদামার অভ্যন্তর ভাগও। অঙ্করূপ গঠনে 
আর অঙ্গের শিল্পসস্ভারে । রচিত হুয় একটি বত্রিশ ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ, সাড়ে 
উনিশ ফুট প্রস্থ আর বারে ফুট তিন ইঞ্চি উচু কক্ষ বা খিলানযুক্ু সতাগৃছ, 
তাঁর প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি বৃত্তাকার উনিশ ফুট ব্যাসের অর্থগোলাকতি 
গর্ভগৃহ। গমুজের আকারে তার ছাদ নিমিত হয়। ছাদের কেন্দ্রস্থলের 
উচ্চতা বারো ফুট তিন ইঞ্চি। যুক্ত হয় এই প্রকোষ্ঠটি সভাগৃহের সঙ্গে 
একটি গ্রবেশপথ দিয়ে। অনবদ্য, সুন্দরতম, মন্দিরের ভিতরের প্রতিটি 
অংশের পালিশও, উজ্জ্বলতম, সমপর্যায়ে পড়ে কাচের উজ্জ্লতার, বৈশিষ্ট্য 
মহারাজ অশোকের স্থাপত্যেরও। 
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নাগার্ুনি পর্বতের অঙ্গের গোপিকাই বৃহত্তম এই সপ্ত গুহামন্দিরের 
মধ্যে । এই মন্দিরটি পর্বতের অভ্যন্তরে হুড়ঙ্গের আকারে নিগ্রিত, বৃত্তাকার 
এর ছুই প্রান্তদেশ। দীড়িয়ে আছে মন্দিরটি চুয়াল্লিশ ফুট দীর্ঘ আর উনিশ 
ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, শীর্ষে নিয়ে আছে দশ ফুট উচু ছাদ। প্রবেশপথের 
শীর্দেশে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় মহারাজ অশোকের পৌত্র 
দ্শরথের আদেশে এই মন্দিরটি নিমিত হয়, তার মগধের সিংহাসনে আরো হণের 
বছরে, গ্রষটপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে । 

এইখানেই পরিসমাপ্তি হয় মৌর্য গুহামন্দির নির্মাণ, মৌর্য স্থাপত্যেরও 
হয়। নিঞ্িত হয় নাই আর কোন গুহামন্দির মৌর্যযুগে, রচিত হয় নাই 
স্তপ, চৈত্য আর বিহারও সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পরে, অঙ্গে নিয়ে অনবস্, 
হুক্মতম শিল্পসভভার। নির্মাণ করেন নাই বৌদ্ধ স্থপতি শোভন, স্ুষ্ঠগঠন 
নিখুঁত ত্তত্তও, শীর্ষে নিয়ে জীবন্ত মৃত্তিভার, ধর্মের প্রতীক । গড়ে ওঠে 
পঞ্চাশ বছবের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক মহিমময় প্রস্তর স্থাপত্য । প্রস্তর দিয়ে 
নিত হয় সুপ, ত্য আর বিহার, অঙ্গে নিয়ে অনুপম অলঙ্করণ, রচিত 
হয় এক একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে এক প্রস্তর স্তস্ত, উজ্জ্বল, মন্যণ, অম্লান তার 
দণ্ড, ঘণ্টার আকারে রচিত শীর্দেশ। শিরে শোভ৷ পায় এক বা একাধিক 
জীবন্ত, সুষ্ঠ গঠন হস্তী, দাড়িয়ে আছে শুড় মীচু করে, সিংহ দাড়িয়ে আছে 
কেশর ফু:লয়ে। নিমিত হয় গুহামন্দিরও অঙ্গে নিয়ে হুন্মতম অলঙ্করণ, 
বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-জ্ঞানের পরিচয়। পরিসমাপ্তি হয় সেই স্থাপত্য 
পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে । 


হীনযান যুগ 
অতিক্রম করে অর্ধশতান্দী। শেষ হয় বৌদ্ধ স্থপতির মহারাজ অশোকের 
নিমিত স্ুপের অঙ্গের অলঙ্করণ, তাদের অনবদধ স্তভ্ভ তোরণ আর রেল নির্মাণ 
বুদ্ধগয়াতে, সাচীতে ভারহতে, সাঁরনাথে ও আরও অনেক বৌদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্রে, 
বুকে নিয়ে বুদ্ধের জীবনের কাহিনী, কাহিনী কত সাংসারিক স্থখদুঃখের 


আর উৎসবের, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য ন্ন্দরতম আর হুক্ষ্মতম শিল্পসস্ভার আর 
নুষ্গঠন জীবস্ত মৃতিসম্ভার | নির্মীণ শুরু হয় জীবন্ত পশ্চিমঘাট শৈলমালার 
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অঙ্গ কেটে চৈত্য, সুপ আর বিহার। হীনযান মশ্প্রদায়ের বৌদ্ধ স্থপতি 
নির্মাণ করেন, রচন। করেন কুঠার আর বাটালি দিয়ে এক একটি সৌন্দর্ধের 
গ্রল্রবণ, যেমন মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, তেমনই অনবদ্য সুন্দরতম বূপদান। 
পল্পবিত হয়, শোভিত হয় পত্রপস্প, বরাবর পর্বতমালার অস্কুর। লাভ করে 
গুহামন্দির স্থাপত্য এক বিশিষ্ট স্থান ভারতের ত্থজন শিল্পে । নিগ্নিত হয় 
একে একে ছোট বড় বারশ” গুহামন্দির, বুকে নিয়ে অনবছ্য, স্বন্দরতম আর 
হুন্মতম শিল্পসস্তার, শীর্ষে নিয়ে জীবস্ত মুতিসস্তার_-এক পরমাশ্চর্য দান 
ভারতের স্থাপত্যে-_বিশ্বের স্থাপত্যেও। রচন। করেন গ্রীক স্থপতি 
লিসিয়াতে, রোমান স্থপতি পেট্রীতে, পাশিয়াতে রচন। করেন একিমেঙ্িসরাও, 
নির্মাণ করেন গুহামন্দির । কিন্তু সামান্য তাদের দান, সীমাবন্ধও, নাই তাঁতে 
ভারতীয় স্থপতির পরিকল্পনার মহিময়ত্ব, নাই তাঁর কল্পনার অনীমতা, নাই 
সে বিস্তৃতি। তার৷ সম্ৃদ্ধিশীলী নয় স্থপতির মনের মাধুরী আর হৃদয়ের 
এশবর্য দিয়ে । নাই তাতে ভারতীয় স্থপতির সুন্দরতম আর সুক্্মরতম বূপদানও। 
মহা-মহিমময় ভারতীয় স্থপতির নিমিত গুহামন্দির অপরূপ, স্থন্দরতম। 
রচিত হয় শৈলমালার অন্তরতম প্রদেশে কত সৌন্দর্যের প্রশ্রবণ, কত নন্দন 
কানন, কত রহস্তলোক, কত ত্বপ্নপুরী, রচনা করেন স্থপতি যুগের পর যুগ, 
মিশিয়ে দিয়ে অন্তরের সবখানি মাধুরী, উজাড় করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত 
এশ্বর্ব__তাঁই তাঁরা লাভ করেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎসভায়, হন বিশ্বজিৎ। 

মহাঁপরাক্রমশালী হন স্থঙ্গ পুস্তমিত্র মগধে। ভরদ্ধাজ গোত্রীক্স ব্রাহ্মণ, 
তিনি ছিলেন শেষ মৌর্য সম্রাটের সেনাপতি । অধিরোহণ করেন মগধের 
সিংহাসনে খ্রীষ্টের জন্মের একশ+ সাঁতাশি বছর পূর্বে, রাঁজত্ব করেন খ্রীষ্পূর্ব 
১৫১ পর্যস্ত, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর, হুন সার্বভৌম সম্রাট ভাঁরতের। বিস্তৃত তার 
রাজ্যের সীমানা উত্তর-পশ্চিমে জালম্ধর আর দক্ষিণে নর্মদ। পর্যস্ত । স্থাপিত 
হয় রাজধানী পাটলিপুত্রে, দ্বিতীয় রাজধানী পূর্ব মালবে--বিদিশাতে। 
উল্লিখিত আছে তার কীতির কাহিনী ভারহুতের শিলালিপিতে, বণিত হয় 
'অযোধ্যায় প্রাপ্ত উদ্ধৃত বাক্যেও। 

মহাপরাক্রমশালী তার পুত্র অগ্নিমিত্রও,। অধিরোহণ করেন মগধের 
সিংহাসনে পিতার মৃত্যুর পর। পরাজিত হুন তীর কাছে বিদর্ত পতি, 
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'বিদর্ভ মগধের অধিকারে আসে, অধীনস্থ হয় স্থঙ্গদের। তিনিই মহাকবি 
কালিদাসের মালবিকা গ্রিমিত্রের নায়ক | 

পরিণত হয় রাজধানী পাটলিপুত্র আর বিদ্দিশ। সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে-_ 
কেন্দ্রস্থল হয় কৃট্টিরও। শ্রেষ্ট শ্রষ্ট! স্থঙ্গ রাজারাঁও, নির্মাণ করেন কত মন্দির। 
নিমিত হয় বৌদ্ধ সপ, চৈত্য আর বিহারও-_বিদিশীতে, ভারহুতে, বুদ্ধগয়ায় 
আর সীঁচীতে। 

রচিত হয় গুহামন্দিরও নাসিকে আর ভাজাতে। অঙ্গে নিয়ে আছে 
এই সব স্তুপ, চৈত্য বিহার আর গুহামন্দিরগুলি শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, 
প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভান্বর্ষেরও, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্যপ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের, 
এক অমর কীতি। | 

অন্তমিত হয় সঙ্গ ক্ষমতা, কার! রাজত্ব করেন মগধে গ্রীষ্টপূর্ব ৭৩ থেকে 
২৮ ্রীষ্পূর্ব পধস্ত। কীতিহীন তার]। 

পরাজিত হন শেষ কাথরাঁজ অন্ধ সিমুকের হাতে । অধিবাসী তার! দ্রাবিড় 
স্থানের, তেলে্ড ভাষাভাষী, জাতিতে হিন্দু-ত্রাঙ্ষণ। অন্যতম প্রাচীন জাতি 
ভারতের, বাস করেন তাঁর! এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে কষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবতী 
ভূভাগে। স্বাধীন তার! মহারাঁজ অশোকের রাজত্বকালেও, মহ! সম্দ্ধিশালী ও, 
অধিকর্তা ত্রিশটি প্রাচীরে বেছিত সমৃদ্ধিশালী নগরের । 

সিমুক স্থাপন করেন অন্ধ সাতবাহন রাজ্য । গোদাঁবরী তীরে প্রতিষ্ঠানে 
তার রাজধানী । মহাপরাক্রমশালী তার পুত্র শাতকরণী সাতবাহন, বাঁড়ে 
রাজ্যের সীমানা, অনুষ্ঠিত হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। মহাঁপরাক্রমশালী 'তার পুত্র 
গৌতমীপুত্র শাঁতকরণী, শ্রেষ্ঠ রাঁজা অন্ধ সাতবাহন বংশের । হন তিনি 
সার্বভৌম সম্রাট দাক্ষিপাত্যের। তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন শক 
ক্ষত্রপেরা, ষবনরা, আর পহলবর1। বিস্তৃত হুয় তার রাজ্যের সীমানা সারা 
দাক্ষিণাত্যে-_দাক্ষিপাত্য অতিক্রম করে পূর্ব মালবে আর দক্ষিণে, 
কানেরিজদের দেশে । নাসিক আর উজ্জয়িনী তাঁর অধিকারে আজে। 
স্থাপিত হয় দ্বিতীয় রাজধানী উত্তর কানাড়ায় বৈজয়ন্তীতে, তৃতীয় গুট,র 
জেলায় অমরাবতীতে। শ্রীষজ্ঞ শাতকরণী শেষ প্রবল পরাক্রাস্ত রাজ এই 
ৰংশের। 
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রাজত্ব করেন সাতবাহুনর। প্রবল বিক্রমে দীর্ঘ সাড়ে চাঁরিশত বৎসর । | 
তৃতীয় শতাবীর শেষ ভাগে অন্তমিত হয় তাদের ক্ষমতা। পূর্বদেশে প্রবল হন 
কলিঙ্গ নৃপতি খাঁরবেল। মহারাষ্ট্র দেশে, অভীরর! অধিকার করেন নাসিক, 
বাকাটকের। বিদর্ত (বেরার )। প্রবল হুন কৃষ্ণা গোদাবরী জেলায় কাধধীপুরমে 
পল্পবেরা, বৈজয়স্তীর কদঘ্থর] উত্তর কানাড়াতে। | 

পরিণত হয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল রাজধানী প্রতিষ্ঠান, অমরাবতী আর 
বৈজয়ম্তী। শ্রেষ্ঠ-অষ্টা তারাঁও, গড়ে ওঠে অনংখ্য মন্দির ভারতের দিকে 
দিকে । হিন্দুত্রাহ্মণ তারা, কিন্ত সীমাহীন তাদের দান বৌদ্ধ স্থাপত্যেও। 
নিমিত হয় স্তুপ ঠৈত্য আর বিহার ঘণ্টাশালাতে, ষজ্ঞপেটাতে, ভাটি প্রলুতে, 
গুণ্ট, পল্লীতে আর অমরাবতীতে। রচিত হয় সাঁচীর অনবগ্ধ তোরণ, স্থন্দরতম 
আর শ্রেষ্ঠ তোরণ তারতের, অঙ্গে নিয়ে স্ন্বরতম রেল, রেলের বুকে মৃততি 
দিয়ে জাতকের গল্প» কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব জীবনের, কাহিনী কত সাংসারিক 
জীবনের-_তাঁদের সুখ ছুঃখের, আশা আকাজ্ষীর কথাও । 

রচিত হয় অনবদ্য গুহামন্দিরও পশ্চিম ঘাট ৈলমালার অঙ্গ কেটে, 
ভাঙজাতে, নামিকে, কালিতে, বিদিশাতে, অজন্তাতে ও আরও অনেক স্থানে। 
বুকে নিয়ে আছে এই সমস্ত গুহাঁমন্দিরও শ্রেষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন, শেষ 
ভাক্কর্ষের প্রতীকও, নিদর্শন স্যষ্টির এক মহা গৌরবময় যুগের, তাই তাঁরাও 
লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ। 

প্রাচীনতম তাদের মধ্যে ভাজার বিহার-বামস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। রচিত 
হয় একটি স্তস্ত যুক্ত অলিন্দ, যুক্ত হয় স্তত্তযুক্ত সভাগৃহের সঙ্গে একটি প্রবেশ 
পথ দিয়ে। ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠ দিয়ে বেষ্টিত হয় সভাগৃহ। প্রাচীনতম নির্মাণের 
সময়ে, প্রাচীনতম অঙ্গের মৃতিসভারেও, নিমিত হয় এই বিহারটি শ্রীষ্ পূর্ব 
দ্বিতীয় শতাবীতে। সুঙ্গ রাজারা নির্মাণ করেন। দাড়িয়ে আছে এই 
বিহাঁরটি পুণার নিকটে, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার অঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে 
হুন্দরতম মুতিসভভীর। অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রে মুতি দিয়ে রচিত হয় কত 
দৃশত, দৃশ্ত কত পুরাণের, দৃশ্ঠ রাজার, দৃশ্ত প্রকৃতিরও । এক মহিমময় হ্থন্দরতম 
কীতি এক গৌরবময় যুগের । অনুরূপ এই মৃতিগুলি সলাটীর তোরণের অঙ্গের 
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মুতিসভারের, সমপর্ধায়ে পড়ে ভারহুতের রেলিংয়ের পদকের অঙ্কের মৃত্তির। 
তাই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আমন। 

সমসাময়িক ভাজার ত্য বা উপাসনামন্দির । স্থঙ্গ রাজারাই নির্মাণ 
করেন এই ঠৈত্যটিও। নিমিত হয় শৈলমালার অঙ্গ কেটে চৈত্যের সম্মুখ 
ভাগ, রচিত হয় খিলানযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবেশ পথ, তার উপরে অর্ধ- 
গোলাকতি চৈত্য গবাক্ষ, প্রবেশপথ আলোবাতাসের। অলঙ্কৃত করেন ভাস্কর 
ঠৈত্যের সম্মুখ ভাগ অপরূপ, জীবস্ত মুতিলভার দিয়ে। স্তনের পারি দিয়ে 
গৃথক কর! হয় চৈত্যের ভিতরের সতাগৃহের কেন্্রস্থলকে চারিদিকের গলিপথ 
থেকে। নিমিত হয় স্তস্তের শীর্দেশে খিলানযুক্ত অর্গোলাকৃতি ছাদ, ছাদের 
অঙ্গে শিরার আকারে বরগা। সভাগৃহের প্রাস্তদেশে রচিত হয় স্তপ। তাই 
বুকে নিয়ে আছে ভাজা প্রাচীনতম স্তপ, চৈত্য আর বিহার হীনষান যুগের । 
নিষিত হয় একে একে আরও ষোলটি বিহার ভাজাতে গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতাবীতে, হুঙ্গরাজাদের রাজত্বকালে । নিঙ্সিত হয় পরবর্তী কালের বৌদ্ধ 
ত্তপ, চৈত্য আর বিহার, ভাজার স্তপ, চৈত্য আর বিহারের অন্ুকরণে। 
ভাজাই পথনির্দেশক পৰবর্তা হীনযাঁন বৌদ্ধ স্থপতির, তাই এই বৈশিষ্ট্য ভাজার 
গুহামন্দিরের | 

ভাজার পরেই, 'পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অঙ্গে, কন্ডেনের চৈত্য নিমিত 
হয়, সঙ্গ নৃপতিরা গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। বিস্তৃততর এই 
চৈত্যের সম্মুখ ভাগের পরিকল্পনা, স্থন্দরতর, উন্নততরও। রচিত হয় অর্ধ- 
চন্দ্রাকৃতি খিলানযুক্ত প্রবেশপথের দুই পাশে আচ্ছাদিত তোরণ। তার অঙ্গে 
আর শীর্দেশে শোভা পায় স্থন্দরতম আর অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রাতপ, সুন্দরতম 
তার পরিকল্পনা, অনবদ্য রূপদান। অলঙ্কৃত হয় তোরণের অঙ্গ অনবদ্য, 
অনুপম রেল দিয়েও । কাঠের পরিবর্তে রচিত হয় পাহাড়ের অঙ্গ কেটে 
সম্মুখ ভাগের তোরণের ছু'পাশের কড়ি। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে চৈত্যের 
ভিতরের অংশ । বৃহত্তর এই চৈত্যের পরিধি _দৈর্ঘেয ছেষা্ট ফুট, প্রস্থে সাড়ে 
ছাঁব্বিশ আর উচ্চতায় আটাশ ফুট । অগ্রসর হয় বৌদ্ধ গুহামন্দির স্থাপত্য 
হয় উন্নততর । 

নিগ্নিত হয় কন্ডেনের পর পিটালখোরার টৈত্য, হয় অজস্তার দশম গুহা 
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মন্দিরও। সমসাময়িক কন্ডেনের, নিমিত হয় এই ছুইটি গুহীমন্দিরও, 
্রষটপূর্ব ছিতীয় শতাঁবীতে, সুঙ্গরাঁজাদের আমলের স্থপতি পিটালখোঁরার ঠৈত্যর 
সভাগৃছের দুই পাশের গলিপথের ছাদের নীচের বরগ!, পাহাড়ের অঙ্গ কেটে 
নির্মাণ করেন। বিবজ্ধিত হয় ক'ঠ, ব্যবহৃত হয় প্রস্তর তাঁর পরিবর্তে, বাড়ে 
ছাদের স্থায়িত্ব, হয় অক্ষয়। ছিল এই ঠৈত্যটিও পথ্ণাশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে 
চৌত্রিশ ফুট প্রস্থ আর একত্রিশ ফুট উচ্চ। বৃহত্তম এই গোষ্ঠীর অজস্তার দশম 
ও প্রাচীনতম গুহামন্দির, দৈর্ঘ্যে একশ+ প্রস্থ চল্লিশ ও উচ্চতায় তেত্রিশ ফুট। 
বাড়ে বৌদ্ধ স্থপতির সাহস, বাঁড়ে অভিজ্ঞতা আর নির্মাণকুশলতা, বধিত হয় 
টৈত্যের আকার, বর্ধিত হয় কাঠের কাজও। রচিত হয় পাহাড়ের অঙ্গ 
কেটে গলিপথের ছাদের অঙ্গের শিরাকৃতি বরগা, বিস্তৃত হয় বরগ! দুই পাশের 
স্স্তের শীর্ষদেশ পর্যস্ত। ছুই থাকে রচিত হয় স্ত,পের অজও, হয় উচ্চতরও। 

বিভিন্ন সম্মুখভাগের নির্মাপপদ্ধতি মাসিকের পাওুলেনার আর অজস্তার 
নবম গুহামন্দিরের, তারাও শ্রষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিখিত। বিভিন্ন পুণা 
জেলার জুনারের মানমোদা গোঠীর সম্মুখ ভাগও। এই গুহামন্দিরটি অন্ধ 
সাতবাহন রাজার] খ্রীষ্টপৃব প্রথম শতাবীতে নির্মাণ করেন। নাই তাদের 
সম্মুখতাগে কোন কাঠের কাঁজ, নিমিত তার! পাছাড়ের অঙ্গ কেটে। অপরূপ 
সুন্দরতম, সুষ্ঠ গঠন তাদের মধ্যে অক্স্তার চৈত্য। তার কেন্দ্রস্থলে রচিত 
হয় প্রবেশ পথ--তার দুই পাশে ছুই গবাক্ষ, দাড়িয়ে আছে গবাক্ষ কানিসের 
উপর, বন্ধনী দিয়ে যুক্ত হয়ে আছে কানিন নীচু অলিন্দের সঙ্গে । শোতা পায় 
তার উপর পুরোহিতের বসবার জন্য মঞ্চ । সবার উপরে রচিত হয় চৈত্য- 
গবাক্ষ, অর্ধ-গোলাকৃতি তোরণের ভিতরে । অনবদ্য এই গবাক্ষের গঠন- 
গরিমা, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ স্থাঁপত্য-বিছ্যার । জাফরির কাজ দিয়ে অলঙ্কৃত হয় 
প্রবেশপথের ছুই পাশের প্রাচীরের অঙ্গ । আয়তক্ষেত্র এই চৈত্যের অভ্যন্তরের 
সভাগৃহ, অর্ধগোলারূতি নয় ছাদের আকারও। দীড়িয়ে আছে সমতল ছাদ 
দীর্ঘ স্তভ্তের উপর । অপসারিত হয় স্তম্ভের শীর্ষদেশের ছাদের অঙ্গের কাঠের 
তৈরী বরগা, অঙলম্কৃত কর] হয় সেই শৃ্ত স্থান অনবদ্য চিত্রসভার দিয়ে ষষ্ঠ 
শতাবীতে। র 

সমপর্ধায়ে পড়ে অজস্তার নবম গুহামন্দিরের, নাদিকের পাওুলেন৷ আর 
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জুনারের মানমদা ত্য, স্মুখতাঁগের পরিকল্পনায় আর নির্মাণ কুশলতায়। 
কিন্ত পাঙুলেনাতেই প্রথম শুরু হয় স্তস্তের অজের অলঙ্করণ। রচিত হয় মঞ্চ 
স্তম্ভের শীর্বদেশে। হাঁড়ির আকারে প্রথম রচিত হুয় তাঁর পাদদেশও এই 
পাঙুলেনাতেই। মহ্থণতর হয় স্তন্তের অঙ্গ। স্ুন্দরতর আর উচ্চতর হয় 
প্রাস্তদেশের ত্ত,পও। উন্নততর হয় বৌদ্ধ স্থাপত্য, লাভ করে অগ্রগতি । 

বিদিশাতে আর কালিতেই হীনযান বৌদ্ধ চৈত্য পায় পূর্ণ পরিণতি, লাভ 
করে চরম উৎকর্ষ, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । জ্যেষ্ঠ তাদের মধ্যে 
বিদ্ধিশার চৈত্য, নিগ্রিত হয় গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে, সঙ্গ রাঁজার। 
নির্মাণ করেন। অন্ধ সাতবাহন রাজার! নির্মাণ করেন কালির ঠচত্য শ্রীষটপূর্ব 
গ্রথম শতাব্বীতে। তুলনাহীন, কল্পনাতীত তাদের সম্মুখ ভাগের পরিকল্পনা, 
অনুপম তাদের অঙ্গের অলম্করণ, স্থন্দরতম আর উন্নততমও, পরাজয় স্বীকার 
করে তাদের কাছে সমস্ত অগ্রবর্তী চৈত্যের সম্মুখ ভাগের নির্মাণকুশলতা, 
হীনপ্রত হয় তাদের পরিকল্পন। আর অঙ্গের শিল্পসস্ভার । 

অনবদ্য বিদিশার সম্মুখ ভাগের অলিন্দের প্রবেশ পথের ছুই পাশের স্তভ্ত 
দুইটি, দাড়িয়ে আছে ছুইটি অপর্ধপ উদগত স্তন্তের কেন্ত্রস্থবলে। রচিত তার 
পাহাড়ের অঙ্গ কেটে, প্রধান আশ্রয় ছাদের কড়িরও। স্থচিত হয় এক মহান 
অগ্রগতি চৈত্যের সম্মুখভাগের নির্মাণে । 

অন্ছপম চৈত্যের ভিতরের স্তস্ত গুলিও, স্থন্দরতম তাদের পাদদেশের পাত্রের 
অঙ্গের শিল্পমভাঁর, অভিনব অষ্টকোণ স্তস্ত দণ্ড, মহিমময় সতের শীর্বদেশের মৃতি 
সভার। ধদীাড়িয়ে আছে কারও শীর্দেশে মঞ্চের উপর জোড়। হস্তী, কারও 
শীর্ষদেশে শোভা পায় জোড়। সিংহ, কেউ শীর্ষে নিয়ে আছে জোড়া বৃষ, প্রতীক 
তারা । তাদের পৃষ্ঠে বনে আছে একটি নর ও একটি নারী, বিলম্বিত তাদের 
পদঘ্বয়। শোভন, সুন্দর তাদের গঠন সৌষ্ঠব, জীবন্ত, হন্তী, সিংহ আর 
বৃষগুলিও। স্ুচিত হয় এক অসামান্ত সীমাহীন অগ্রগতি স্তম্ভের পরিকল্পনায় 
আর নির্মাণ কুশলতায়ও। অতিক্রম করে দুশ' বছর, মহারাজ অশোকের 
নিমিত স্তম্ভ পায় পূর্ণ পরিণতি, লাভ করে চরম উৎকর্ষ গঠন লৌষ্ঠবে আর 
শীর্ষদেশের মুততিসভ্ভারে। -চরম উৎকর্ষ লাভ করে অর্ধ-গোলারৃতি খিলানযুজ 
ছাদের নির্মাণ কুশলতাও, পরিচম দেয় শ্রেষ্ট স্থাপত্য জ্ঞানের । 
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স্ন্মরতম, হৃদয়স্পর্শী কিন্ত কাপ্ির চৈত্যা, সর্বশ্রেষ্ঠ চচত্য বৌদ্ধ স্থপতির' 
ভারতে, মহামহিমময় পরিকল্পনায়, অনবদ্য রূপদানে। দাড়িয়ে আছে পৃথক 
হয়ে দুইটি পঞ্চাশ ফুট উচু, পিংহ স্তসত। যোল কোণ তাদের দণ্ড, বাঁশীর 
আকারে রচিত শীর্যদেশ । শীর্যদেশে, মঞ্চের আকার হারমিকার উপর শোভা 
পায় জোড়। পিংহু। সিংহের শিরের উপর চক্র । অভিনব এই স্তত্ত দুইটি 
বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্তনের, নাই এই সিংহ স্তম্ভ, অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
কালির গুহামন্দিরের, অন্য কোন গুহামন্দিরের সামনে । 

অনবগ্ এই চৈত্যের সম্মুখভাগের নির্মাণকৌশল, নিখুত তার অলিনেের 
প্রাচীরের গাত্রের মুততিসভ্ভার, মহিমময়, সুন্দরতম তার অঙ্গের শিল্পসস্ভারও, 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন এক শ্রেষ্ঠ স্থপ্টির, এক মহাগৌরবময় 
যুগের। বুকে নিয়ে আছে অলিন্দ তিনটি দ্বার, প্রবেশপথ চৈত্যের ভিতরের, 
তার অন্তরতম প্রদেশের- আয়তন তার একশ চব্বিশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে ছেচল্লিশ 
ফুট প্রস্থ আর পঁয়তাল্লিশ ফুট উচ্চ-_বৃহত্বম বৌদ্ধ চৈত্য ভারতের । 

অভিনব এই চৈত্যেত্র ভিতরের সভাগৃহ-_-তার অস্তরতম প্রদেশ__ 
শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কালির চৈত্যের, সম্মিলিত বিকাশ কেন্দ্রস্থলের অর্ধচন্দ্রাকতি 
খিলানযুক্ত প্রবেশপথের উপরে নিমিত অশ্বক্ষুবাকৃতি স্বমহান চৈত্য গবাক্ষের, 
ভিতরের অনুপম স্তস্ত শ্রেণীর আর চৈত্যের খিলানযুক্ত অর্ধ-গোলাকৃতি ছাদের-__ 
তাদের অনবদ্য, নিখুত অপরূপ সমন্বয়ের । দাড়িয়ে আছে ঘন সন্গিবিষ্ট সীই- 
ত্রিশট স্তভের শ্রেণী--নাই এত স্তত্ত অন্ত কোন চৈত্যের অভ্যন্তরে, নয় তারা 
এমন ঘন সন্গিবিউও। শোভন, সুষ্ঠ গঠন তাদের মধ্যে ত্রিশটি স্তস্ত দাড়িয়ে 
আছে এক এক পাশে পনরটি করে, পৃথক করে আছে চারদিকের গলিপথকে 
মন্দিরের স্থপ্রশস্ত কেন্দ্রস্থল থেকে । পাত্রের আকারে নিমিত তাঁদের পাদদেশ, 
অষ্টকোণ স্তস্ত দণ্ড) শীর্দেশে, বিস্ভৃত মঞ্চের উপর জান পেতে বসে আছে 
জোড়া হস্তী, বিপরীত দিকে জৌড়া অশ্ব, আরোহণ করে আছে তাদের পৃষ্ঠে 
একটি নর ও নারী। অনবদ্য, সুন্দরতম গঠন এই হস্তী আর অশ্বগুলির, 
নিখুঁত নর ও নারীরাও, জীবন্ত, সজ্জিত বহুমূল্য শিরোভূষণে আর মুল্যবান 
অলঙ্কারে। প্রতীক তার। রাজন্তবর্গেরর_আসেন তারা দেশ-বিদেশ থেকে, 
পুজ! করেন মহ পবিত্র এই স্ত,পকে, পূজিত হন বুদ্ধের স্মতি--পৃজিত হন বুদ্ধ। 


২৫৪ মন্দিরময় ভারত 


রচিত হয় এই মুতির সারির উপর, উচ্চ খিলানযুক্ত অর্ধগোলাকৃতি 
ঠচৈত্যের ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন সন্গিবিষ্ট শিরার আকার কাঠের বরগা। 

সভাগৃহের প্রাস্তদ্দেশে, মন্দিরের অস্তরতম প্রদেশে, বৃত্তাংশে দাড়িয়ে আছে 
ত্ত.প, শীর্ষে নিয়ে হারমিক1 আর ছত্র মহামহিমময় মৃতিতে। 

সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই চৈত্যের কিন্তু তার সম্মুখ ভাগের চৈত্য গবাক্ষটি-_ 
তার আরুতি আর পরিস্থিতি, অবস্থান আর সমন্বয়, স্থবিশাল মহিমময় ঠচত্য 
গবাক্ষের, ভিতরের অনবদ্য সুন্দরতম স্তন্তের শ্রেণীর, স্থুউচ্চ অর্ধ-গোলাকৃতি 
ছাদের আর নাভিতে অবস্থিত মহামহিমময় বিরাট ভ্তপের। এই গবাক্ষ দিয়েই 
নিয়ন্ত্রিত হয় চৈত্যের ভিতরে হূর্ধ-কিরণের প্রবেশ, নিরুদ্ধ হয় তার প্রখর 
রশ্মির গতি, প্রশমিত হয় তেজ, পরিবতিত হয় দীপ্তিতে, ছড়িয়ে পড়ে সেই 
দীপ্তি মন্দিরের সর্বত্র, পড়ে স্তত্ের আর স্তপের বুকেও। ছায়াচ্ছন্ন হয় স্তভের 
পাদদেশ আর গলিপথ, স্থগ্ি হয় এক অলোকন্ুন্দর পরিবেশ এক রহম্যলোক, 
এক ম্বপ্রপুরী চৈত্যের অস্তরতম প্রদেশে, মহাঁপবিত্র হয় ঠচত্য, পরিণত হয় 
বৌদ্ধ মহাঁতীর্থে। লাভ করেও কালির চৈত্য শ্রে্ঠ আসন জগৎসভায়, হয় 
বিশ্বজিৎ। নিগ্রিত হয় বৌদ্ধ মহাতীর্ঘ অজন্তাতেও তিনটি প্রাচীনতম 
সঙজ্ঘারামও, সমসাময়িক তারা অজস্তার প্রাচীনতম ঠচত্য নবম আর দশম 
গুহামন্দিরের । সবগুলিই একতল!, নাই তাদের অঙ্গেও কোন শিল্পসস্তার, 
সমৃদ্ধিশালী নয় তার। ভান্করের স্থনিপুণ হস্তের স্পর্শে । 

নিষিত হয় কন্ডেনেও একটি একতল! বিহার, সমসাময়িক কন্ডেনের 
'চৈত্যের। অনবদ্য এই বিহারের সম্মুখভাগ, বুকে নিয়ে আছে একটি স্তমৃযুক্ত 
অলিন্দ। আছে এই অলিন্দের কেন্দুস্থলে একটি প্রবেশ পথ, তার দুই পাশে 
দুইটি গবাক্ষ। ভিতরে রচিত হয় একটি তেইশ ফুট প্রস্থ, উনত্রিশ ফুট দীর্ঘ 
কক্ষ বা সতাগৃহ, বেষিত কক্ষাট স্তস্ের শ্রেণী দিয়ে । 

পিটাল-খোরাঁতেও একটি একতল! বিহার নিমিত হয়, সমসাময়িক তার 
চৈত্যের। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটি প্রকোষ্ঠ, খিলানযুক্ত তাদের ছাদ, 
শোভ। পায় ছাদের অঙ্গে শিরা, রচিত হয় জালির গবাক্ষও। গ্রকোষ্ঠের 
বাইরেও, প্রবেশ পথের দুই-পাশে, তোঁরণের ভিতর নিমিত হয় উদগত স্তম্ভ, 
অলঙ্কত তাদের শীর্যদেশ কত বিভিন্ন, হুষ্ট-গঠন জন্তর মৃতি দিয়ে। ব্যতিক্রম 
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অন্য হীনধান বিহারের প্রকোষ্ঠের সঙ্গে, নাই সেই সব প্রকোর্ঠে মুতির সভার, 
সমৃদ্ধিশালী নয় তার] কারুকার্য সমন্বিত খিলাঁনযুক্ত ছাদ দিয়েও । 

নাসিকেও অনেকগুলি বিহার নিমিত হয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি 
সমসাময়িক তার চৈত্যের, কয়েকটি নিষ্বিত হয় প্রথম শতাব্দীতে (থ্রীষ্টাব )। 
শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে গৌতমীপুত্র ( তৃতীয় গুহামন্দির ) নাহাপন। (অষ্টম ) আর 
শ্রঙ্জান ( পঞ্চদশ গুহামন্দির ) অন্ধ সাতবাহন রাজারাই এই গুহামন্দির গুলি 
নির্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে তিনটি শ্রেষ্ঠ বিহীরই একটি করে স্তভযুক্ত 
অলিন্দ, একটি কেন্দ্রস্থলের প্রশস্ত সভাগৃহ, স্তস্ত বিহীন। বেষ্টিত হয়ে আছে 
সভাগৃহটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের শ্রেণী দিয়ে, যুক্ত হয়ে আছে প্রবেশপথ দিয়ে সভা- 
গৃহের সঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ একটি করে প্রস্তর- 
শয্যা । 

অন্ুব্প অলিন্বগুলি নির্মাণ পদ্ধতিতে, কিন্তু বিভিন্ন তাদ্দের অঙ্গের 
স্তস গুলি, গঠনে আর অঙ্গের শিল্পসভারে, বিভিন্ন শীর্ষদেশের মৃ্তিসস্তারেও। 

রচিত হয় নাহাঁপনার সম্মুধতাগের ছুই দিকে চারিটি করে স্তম্ভ, সঙ্গে 
নিয়ে ছুই প্রান্তে ছুইটি অর্ধ স্তভ, জুনারের গণেশ লেন! চৈত্যর অনুকরণে। 
নিমিত হয় জুনারের স্তস্ত বিদ্দিশার অলিন্দের স্তস্তের অনুকরণে, অঙ্গে নিয়ে 
স্তস্তমূল। অলঙ্কৃত স্তস্তমূল প্রস্ফুটিত পদ্ম দিয়ে। স্তর শীর্দেশে, মঞ্চের 
উপর জন্তর মৃত্তি। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারগুলিও অনবদ্য স্থন্বরতম আর 
সুক্মতম শিল্পসম্ভার, শোভিত হয়ে আছে জীবন্ত সু গঠন মুন্তিসম্ভার দিয়েও, 
নিদর্শন এক মহামহিমময়, স্থন্দরতম, শ্রেষ্ট স্থষ্টির, এক মহ]ুগৌরবময় যুগের । 
লাত করে হীনধান বিহারও পূর্ণ পরিণতি, সম্পূর্ণরূপ, হয় অপরূপ । 

দাড়িয়ে আছে কানেরির শৈলমালা, প্রকৃতির এক স্থন্দরতম পরিবেশে, 
এক মনোরম লীল! নিকেতনে, নিভৃতে, নির্জনে । বুকে নিয়ে আছে শৈলমাল! 
সবুজ ঘন বনানী, তার বক্ষ ভেদ করে প্রবাহিত হনব কত কলনাদিনী 
শ্রোতস্থিনী, সপিল গতিতে, নৃত্যের ছন্দে, অস্তরের ধ্বনি শোনাতে শোনাতে। 
তাই বেছে নেন বৌদ্ধ লজ্যের অধিকর্ত। আর বৌদ্ধ শ্রমণর| এই স্থান ধ্যান 
ধারণার জন্ত। মহাতীর্থে পরিণত হয় কানেরিও। 

এইখানেই নিমিত হয় শেষ হীনযান বৌদ্ধচৈত্য, শতাধিক বিহাঁরও নিখ্িত 


২৫৬ মন্দিরময় ভারত 


হয়--হয় শেষ হীনষান বিহারও। বৌদ্ধস্থপতি নির্মাণ করেন অন্ধ সাত- 
বাহনদের রাজত্বকালে, ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে । তাই এই বৈশিষ্ট্য কানেরির | 

নিকষই্ই অনুকরণ কাঁপির চৈত্যের, ক্ষুদ্রতরও, কানেরির চৈত্য থেকে 
যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়-_-লাঁভ করে না সম্পূর্ণরপ। অন্তমিত হয় অন্তর সাতবাহন 
রাজাদের ক্ষমত! দাক্ষিপাত্যে, হীনবল হয় হীনযান বৌদ্ধধর্ম ও, পরিত্যক্ত হয় 
কানেরি, পরিণত হয় মহারণ্যে- বাসস্থান হিংশ্রজন্তর আর শ্বাপদের। 
পরিত্যক্ত থাকে দীর্থ তিন শত বৎসর । আসে পঞ্চম শতাবাী, প্রবল হন 
মহাধান বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভীরতে, হন গুপ্ত রাজারাও আর্ধাবর্তে, মালবে আর 
দ্বাক্ষিণাত্যে, কানেরি ফিরে পায় তার লুপ্ত গৌরব। অলঙ্কত হয় তার 
চৈত্যের সম্মুখ ভাগ অনবদ্য মৃতিসম্ভার দিয়ে, রচিত হয় অলিন্দের ছুই প্রান্তে 
ছুইটি পচিশ ফুট উচু মহা-মহিমময় বুদ্ধমৃতিও। আবার মুখর হয় কানেরি, 
লক্ষ শত গীত বসনে ভূষিত বৌদ্ধ শ্রমণের চরণধ্বনিতে, প্রকম্পিত হয় তার 
আকাশ বাতাস সকাল সন্ধ্যায় তাদের কলরোল আর বৌদ্ধ পুরোহিতের 
উদ্াতকঠের মন্ত্রোচ্চারণে । 


মহাযান যুগ 


বিস্তৃত এই যুগ ৪৫০ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাৰ পর্যস্ত। পতন হয় অন্ধ 
সাতবাহনদের দাক্ষিণাত্যে গ্রী্ীয় তৃতীয় শতাবীতে। অন্তমিত হয় শক 
পশ্চিম ক্ষত্রপদের ক্ষমতাও, রাজত্ব করেন তাঁর প্রবল পরাক্রমে সৌরাষ্ট্রে 
মহারাষ্ট্রে, মালবে উজ্জয়িনীতে, আর উত্তর কঙ্কণে অদ্রদ্দের পতনের পরে। 
ইউচি তারা, বাম করতেন মধ্য এসিয়ার শির-দরিয়। নদীর উত্তর পারে। 

অবলান হয় কুষাপদের ক্ষমতাও ভারতে । চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তের 
কান-ন্থর অধিবাসী তারাও, জাতিতে ইউচি, রাজত্ব করেন প্রবল প্রতাপে, 
মগধের স্থঙ্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর আধাবর্তের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে। 
বিস্তৃত তাদের রাজত্ব পশ্চিমে গান্ধার থেকে, পূর্বে-অযোধ্যা ও বারাণসী 
পর্ধস্ত। কাশ্ীর তাদের অধিকারে আসে। অন্ততম শ্রেষ্-অরষ্টা তার। 
ভারতের, গড়ে ওঠে গান্ধার স্থাপত্য ভারতের দিকে দিকে । নিমিত হয় 
অনবদ্ধ চৈত্য আর বিহার রাঁজধানী পুরুষপুরে (পেশোয়ারে )। নিশিত 


গুহামন্দির-মালব ২৫৭ 


হয় প্রস্তর দিয়ে কত অসংখ্য মহিমময়, হথন্দরতম বুদ্ধ মৃতি, মৃত্তি বোধি- 
সত্বদেরও, সার। পশ্চিম ভারতে, মথুরাতে ও আরও অনেক স্থানে। নিমিত 
হয় কত সঙ্ঘারামও বৌদ্ধ শ্রমণদের বাসের জন্ত । নির্মাণ করেন কণিষ, 
শ্রেষ্ঠ রাজা এই বংশের, অধিরোহণ করেন তিনি পুরুষপুরের সিংহাসনে খুব 
সভভব ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে । 

প্রবল পরাক্রাস্ত হন মগধে গুপ্তরাজারা, স্থাপিত হয় এক সার্বভৌম 
সাম্রাজ্য আর্ধাবর্তে। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চন্ত্রগুপ্ত স্থাপন করেন এই রাজা, 
বিবাহ করেন তিনি লিচ্ছবী রাঁজকণন্ত। কুমারদেবীকে, বাড়ে রাঁজ্যের সীমানা । 
তাঁর পুত্র সমুদ্র গুপ্, এক দিখ্বিজয়ী বীর, অলঙ্কৃত করেন মগধের সিংহাসন 
৩৩০ থেকে ৩৭৫ খ্রীষ্টান পর্যস্ত। তার কাছে পরাজিত হন একে একে 
রুদ্রদেব, মাতিল, নাগদ্ত্ত, চন্দ্রবর্মা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দী ও 
বলবর্মণ। সার! আধাবর্ত তার অধিকারে আসে, হন তিনি সার্বভৌম, 
সম্রাট সার। আধাবতের। সমাপ্ত হয় তার উত্তর পথ বিজয় অভিধান, তার 
বিজয়বাহিনী প্রবেশ করে দাঁক্ষিণীত্যে । বিজিত হন একে একে কোঁশলরাজ 
মহেন্দ্র, কাঞ্চীরাজ বিষুগোপ, এরগুপল্লীর অধিপতি দমন, বেঙশীরাজ হস্তীবর্মণ, 
কট্টরাজ স্বামীদত্ত, হন মহাঁকাগারের অধিপতি ব্যাদ্র রাজও। 

মহাঁপরাক্রমশাঁলী তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগ্ুপ্ত বিক্রমাদিত্যও, রাজত্ব করেন 
তিনি ৩৮* থেকে ৪১৫ গ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। তিনি পরাজিত করেন পশ্চিম ভারতের 
শক ক্ষত্রপদের। বিস্তৃত হয় তার রাজ্যের সীমানা পশ্চিম উপকূল পযন্ত, 
পশ্চিম উপকূলের সমস্ত পোতাশ্রয় ও বাণিজ্যকেন্দ্র তার অধিকারে আসে। 
পণ্য বয়ে নিয়ে যায় গুপ্তরাঁজার্দের বাণিজ্যপোত সুদূর বিদেশে, আমে বিদেশ 
থেকেও পণ্যে ভরতি বাণিজ্যপোত, মিলন হয় পূরবে আর পশ্চিমে, বিনিময় 
হয় পণ্যে পণ্যে, পণ্যে স্থবর্ণে, হয় সভ্যতায় সংস্কৃতি আর কৃঠিতেও। 
মহালমৃদ্ধিশালী হয় গুণ সাম্রাজ্য অর্থে, কৃষিতে আর সভ্যতায়। বিকশিত হয় 
ভারতের মনীষ! নিত্য নতুন ক্ষেত্রে, রচিত হয় সবশ্রেষ্ঠ ন্বর্ণযুগ তারতে। 

রাজত্ব করেন একে একে কুমারগুপ্চ ও স্বন্বগুঞ্ধ বিক্রমাদিত্য। ক্বন্ধগুপ্তই 
শেষ পরাক্রমশালী রাজা এই বংশের, রাজত্ব করেন ৪৬৭ খ্রীষ্টাবব পর্যস্ত। 

১৭ 


২৫৮ মন্দিরময় ভারত 


সবদ্ধগুণ্ডের মৃত্যুর পর অন্তমিত হতে থাকে গুপ্ত ক্ষমতা, গুণ প্রাধান্ত, শেষে 
অস্তহিত হয়ে যাঁয় একেবারে । 

সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রষ্ট৷ তার! ভারতের, নিগিত হয় কত হিন্দু মন্দির, কত বৌদ্ধ চৈত্য 
আর বিহার ভারতের দিকে দিকে । 

মহারাজাধিরাজ কণিফের রাজত্ব কালেই মহাধান বৌদ্ধ মতবাদ প্রথম 
প্রাধান্ত লাভ করে। ছিল না কোন মুর্তিপূজার অন্থশানন গৌতমবুদ্ধের 
বাণীতে, ছিল না রাঁজধি অশোকের প্রচারিত পৃথিবীর বৌদ্বধর্মেও। বুদ্ধ 
ছিলেন শুধু শিক্ষাগুরু, এক মহামানব, দেবতা নন। তাই পুজিত হতেন তিনি 
বৌদ্ধ ধর্ম মন্দিরে, স্ত.পে, বুকে নিয়ে তাঁর স্থতি, প্রতীক তথাগতের। তারাই 
হীনযান বৌদ্ধ, স্বীকার করেন ন! বুদ্ধের দেবত্বে, নন তর মুত্তির পূজারীও। 

ক্রমে বিস্তৃত হয় তক্তিবাঁদ বৌদ্ধদের মধ্যেও, প্রচলিত হয় পূজ ও অর্চন। 
হিন্দুদের অন্থকরণে, দেবত্বে আরোপিত হুন বুদ্ধ--পরিণত হুন দেবতায়। 
শুরু হয় মৃতির পূজা বৌদ্ধ মন্দিরে । রচিত হয় কত মহামহিমময় বুদ্ধমৃতি, 
সঙ্গে নিয়ে মৃতি ছুই বোধিসত্বের, চৈত্যে আর বিহারে, মন্দিরে পৃজিত হন 
বুদ্ধ। তাঁরাই মহাষান বৌদ্ধ, বিশ্বাস করেন তার] বুদ্ধের দেবতে, মুতির 
পূজারী তার।। 

সঙ্কলিত হয় মহাযান ধর্মমতের মূল নীতি একটি গ্রন্থে, সঙ্কলন করেন 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, অলম্কত করেন তিনি মহারাজ কণিষ্ষের রাজসভা। 
অলঙ্কৃত করেন তার রাঁজসভা-_-বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি- একাধারে 
কবি, দীর্শনিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও ধর্মাচার্ধ, বুদ্ধচরিত ও সুত্রালঙ্কাঁর গ্রণেত৷ 
অশ্বঘঘোষ, আর মহাবিভাষা প্রণেতা বৌদ্ধ দার্শনিক বন্থমিত্রও, করেন আমুর্বেদ 
শান্তর গ্রণেতা মহাজ্ঞানী চরকও। 

মহাপ্রবল হন মহাষান সম্প্রদায় গুপ্তযুগে পঞ্চম শতাববীতে। আবার শুরু 
হয় গুহামন্দির নির্মাণ, নিমিত হয় ত্য আর বিহার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 
অঙ্গে, অজস্তাঁয়, এলোরাতে, ওরঙ্গাঁবাদে ও আরও অনেক স্থানে । পুনরুজ্জীবিত 
হয় বৌদ্ধ গুহামন্দির স্থাপত্য দীর্ঘ চারিশত বৎসর পরে। কোন পরিবর্তন 
হয় ন| চৈত্যের পরিকল্পনায়ও, রচিত হয় মহাঁযান ঠচত্যও হীনযান পদ্ধতিতে, 
অঙ্গে নিয়ে অর্ধচন্ত্রাৃতি চৈত্য গবাক্ষ, কেন্দ্রস্থল, গলিপথ আর খিলানযুক্ত 


গুহামন্দির-মালব ২৫৯ 


অর্ধগোলাকৃতি ছাদ। শুধু দাগোব! বা শ্ুপের অঙ্গে রচিত হয় মহামহিমমক় 
মৃতি, মৃতি বুদ্ধের, অজন্তাতে দীড়িয়ে, এলোরাতে বসে। 

সম্পূর্ণ বদলে যায় কিন্তু স্ঘরাম বা বিহারের দূপ। রচিত হয় স্থবিশাল 
বিহার, কোথাও একতল, কোথাও দ্বিতল, কোথাও ব1 ত্রিতল। অলঙ্কৃত 
করা হয় তার সর্বাঙ্গ সথন্দরতম, মহামহিমময় মৃতি দিয়ে__মৃতি বুদ্ধের মৃতি 
বোধিসত্বের, পূজিত হুন বুদ্ধ মৃতি সঙ্ঘারামে, পুজিত হন দেবতা বুদ্ধ ; বিভিন্ন 
তাদ্দের আকৃতি, বিভিন্ন তাদের দাড়াবার ভঙ্গী, এক নয় হস্তের মুদ্রাও। 
পরিবজিত হয় হীনষান সম্প্রদায়ের স্থৃতির পুজা, শুরু হয় মৃতির পৃজা-_মৃতি 
বুদ্ধের, মৃতি বোধিসত্বেরও, বুদ্ধের পূর্বজন্মের স্বূপের। পরিণত হয় বিহার 
সজ্ঘারামে_ হয় ধর্মমন্দিরেও। রচিত হয় বিহারের প্রাচীরের গাত্রে আর 
ছাদের অঙ্গে মৃতি দিদ্ধে জাতকের কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব জীবনের, 
কাহিনী তার জীবনের প্রধান ঘটনাবলীরও। রচিত হয় হিন্দু দেব দেবীর 
মৃতিও। অনুপ্রাণিত হন বৌদ্ধ স্থপতি হিন্দু মতবাদে, প্রতিফলিত হয় সেই 
মতবাদ তার স্থাপত্যে, বিকশিত হয় মহা অভিজ্ঞ বৌদ্ধ স্থপতির মহিমময় 
পরিকল্পনায় আর অনবদ্য রূপদানে । 

প্রমিদ্ধ তাদের মধ্যে অজস্তার চৈত্য আর বিহার। মহা তীর্থ অস্ত, 
দাড়িয়ে আছে তার ধ্যান গম্ভীর শৈলমালা, বুকে নিয়ে স্থউচ্চ খু চূড়া, বিস্তৃত 
হয়ে আছে কান্তের আকারে এক মাইল পরিধি নিয়ে, শীর্ষে নিয়ে আছে ঘন 
সবুজ বনানী । পদতলে তার গভীর সঙ্বীর্ণ গিরিপথ। নেমে আসে শৈল- 
মালার অঙ্গ বেয়ে প্রপাত, আসে নৃত্যের ছন্দে, রূপ ধারণ করে এক কলনাদিনী 
জোতম্থিনীর, প্রবাহিত হয় সেই সন্কীর্ণ গিরি সঙ্কট দিয়ে সপিল গতিতে । 
শোন! যায় তার অন্তরের ধ্বনি, কানে ভেসে আসে তার মৃছু গুঞ্ন। অজন্তাই 
প্রকট স্থান ধ্যান ধারণার, উপযুক্ত পুজা অর্চনারও, তাই বুকে নিয়ে আছে 
অজন্তার শৈলমালা৷ আটাশটি গুহামন্দির। একটি দীর্ঘ মন্দিরের মঞ্চ দিয়ে 
অলঙ্কত হয়ে আছে অজন্তার খজু বুক, বিস্তৃত হয়ে আছে মঞ্চ পশ্চিম থেকে 
পূর্বদিকে । 

তাঁদের মধ্যে চারিটি চৈত্য, বৌদ্ধ ধর্ম মন্দির, চব্বিশটি বিহার বা 
সজ্ঘারাম। নিমিত হয় তাদের মধ্যে পাঁচটি অষ্টম, নবম, দশম, দ্বাদশ ও 


২৬০ মন্দিরময় ভারত 


 অয়োদশ গুহ! মন্দির গ্রীষ্ট পূর্ব ছিতীয় শতাব্দী থেকে শ্ষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীর 
মধ্যে। নবম আর দশম টৈত্য, অবশিষ্ট বিহার । হীনষান বৌদ্ধ সম্প্রদায় 
এই গুহামন্দিরগুলি নির্মাণ করেন। নির্মাণ করেন অবশিষ্ট চবিবিশটি মহাষান 
সম্প্রদায় ৪৫০ থেকে ৬৪২ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । বিভক্ত এই মন্দিরগুলি পাঁচটি 
গোঠীতে তাদের নির্মাণের বিন্যাস ও তারিখ অনুযায়ী । 

আসে ৪৫০ শ্ীষ্টাব্', বাস করেন এসে অজস্তাঁতে বৌদ্ধ শ্রমণ, মুখর হয়ে ওঠে 
অজস্ত। তাঁদের চরণ ধ্বনিতে । তীরা। পৃজ। সমাপন করেন হীনযানদের নিমিত 
চৈত্যে নবম ও দশম গুহামন্দিরে । কিন্তু স্থান সম্কুলান হয় না তাদের নিমিত 
বিহারে । প্রয়োজন হয় আরও স্থানের তাদের বাসের জন্য* নিমিত হয় একে 
একে একাদশ, সপ্তম ও যষ্ঠ গুহ] মন্দির, সবগুলিই বিহার-_বাপস্থান বৌদ্ধ 
শ্রমণের। রচিত হয় অজন্তায় প্রথম মহাধান গোঠী ৪৫০ থেকে ৫০০ 
শ্রষ্টাব্দে। 

অতিবাহিত হয় অর্ধ এতভাঁব্দী, ছড়িয়ে পড়ে অজস্তার খ্যাতি দিকে দিকে, 
আসেন বৌদ্ধ শ্রমণ, উপনাত হন বৌদ্ধ পুরোহি-ও বহু দূর থেকে, বাস করেন 
এসে অজজন্তায়। প্রয়োজন হয় আরও বাসস্থানের, একটি উপযুক্ত ধর্ম 
মন্দিরেরও। নিসিত হর ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ আর 
বিংশতি গুহামন্দির--দ্বিতীয় গোঠী অজন্তার। সবগুলিই বিহার তাদের 
থাকবার জন্ত। নিত্সিত হয় উনবিংশতি গুহামন্দিরও, একটি চৈত্য। পৃজ। 
করেন সেই চৈত্যে বৌদ্ধ শ্রমণ আর বৌদ্ধ পুরোহিত। স্থন্দরতম গুহামন্দির 
এই গুলি অজস্তার, শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি মহাঁধান বৌদ্ধ স্থপতির, বুকে নিয়ে আছ শ্রেষ্ঠ 
স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক মহ1 গৌরবময় যুগের । 

অতিক্রম করে আরও কিছুদিন, প্রয়োজন হয় অজস্তায় আরও গুহামন্দিরের, 
নিমিত হয় তৃতীয় গোঠী ৫৫০ থেকে ৬০০ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যে। রচিত হয় পশ্চিম 
প্রান্তে, একটি শ্োতস্বিনীর অপর পারে, একবিংশতি, ছ্বাবিংশতি, 
জয়ৌবিংশতি, চর্তুবিংশতি আর পঞ্চবিংশতি গুহামন্দির, সবগুলিই বিহার-_ 
বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। নিশ্সিত হয় বিহারের সংলগ্ন ষষ্ঠটবিংশতি গুহা- 
মন্দিরও, একটি চৈত্য, উপাসন| করেন সেখানে বৌদ্ধ শ্রমণ। 

বাড়ে অঞ্জস্তার খ্যাতি, ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে, আসে শ্রমণ দলে দলে, 


গুহামন্দির-মাঁলব ২৬১ 


বাদ করে এসে অজস্তায়, নির্মিত হয় চতুর্থ গোষ্ঠী ৬০* থেকে ৬২৫ শ্রীষ্টাব্বের 
মধ্যে, নিমিত হয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গরহামন্দির, সবগুলিই 
বিহার, বাস করেন সেই সব বিহ্বারে বাড়তি শ্রমণ। 

সব শেষে, ৬২৫ থেকে ৬৪২ * ষ্টাব্বের মধ্যে, নির্মাণ শুরু হয় আরও দুইটি 
বিহারের, নিমিত হয় একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে, বিপরীত দিকে, সপ্তবিংশতি 
আর অষ্টাবিংশতি গুহামন্দির--পঞ্চম ও শেষ গোঠী অজন্তার। 

মহ] প্রবল হন কাঞ্চীর রাজ! পল্লব শ্রেষ্ঠ প্রথম নরসিংহ বর্মণ দক্ষিণ ভারতে 
পরাজিত ও নিহত হন তার হাতে চালুক্য শ্রেষ্ঠ পুলকেশী, শ্রেষ্ঠ রাঁজ। 
দাক্ষিণাত্যেরও, অন্ঃতম শ্রেষ্ট শরষ্টা ভারতের । রুদ্ধ হয় তার বিজয় অভিযান । 
হিন্দু নরসিংহ বর্মণ, বৌদ্ধ বিদ্বেষী, তাই সম্ভব হয় না বৌদ্ধ স্থপতির মন্দির 
নির্মাণ অজন্তাঁয়, নরসিংহ বর্মণের ভীতিতে । তীর পলায়ন করেন, পরিত্যাগ 
করে যান বৌদ্ধ মহাতীর্থ অজস্তা সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে, পরিসমাপ্তি হয় 
না৷ সপ্তবিংশতি আর অষ্টাবিংশতি গুহামন্দিরের নির্মাণ, থেকে যায় অর্ধ 
সমাপ্ত অবস্থায়, পায় ন। সম্পূর্ণ রূপ, লাভ করে না পূর্ণ পরিণতি । 

পুণাতূমি অজন্তা, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন ভারতের বৌদ্ধ-তীর্৫ঘের মধ্যে, 
পায় বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারেও । 

অলঙ্কৃত করেন শতাধিক অনুপম ফ্স্কো চিত্রাবলী দিয়ে, ষ্ঠ আর সপ্তম 
শতাব্দীতে, মহ! অভিজ্ঞ মহাযান বৌদ্ধ চিত্রশিল্পী একে একে অজন্তার ষোড়শ, 
সপ্তদশ, প্রথম আর দ্বিতীয় গুহামন্দিরের সম্মুখ ভাগ, প্রাচীরের গাত্র আর 
ছাঁদের অঙ্গও। রচিত হয় চিত্রে জাতকের কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের জীবনের 
প্রধান ঘটনাবলীর, হয় কত পৌরাণিক কাহিনীও। অস্কিত হয় দৃস্ত কত 
রাজপ্রানাদের, কত রাজসভাঁর, কত রাজনর্তকীর। দৃশ্য অঙ্কিত হয় কত 
প্রাস্তরের, কত বন আর উপবনেরও । বিচরণ করে মেই সব বনে কত পণ্ড, 
কত পক্ষী, কত হিংস্র জন্তও। 

তারা নারীকেই করেন মধ্যমণি, কোথাও তার। বিবসনা, নাই তাদের 
অঙ্গে কোন বসন। অস্কিত করেন শিল্পী তার প্রতিটি অঙ্গের স্বন্দরতম আর 
স্ক্মতম গঠন, তার বক্ষের প্রতিটি স্পন্দন, তার নয়নের প্রতিটি ভাষা, তার 
বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশবিন্তানও । কোথাও তার! স্ব্পবসনা, কোথাও ব। 


২৬২ মন্দিরময় ভারত 


অর্ধবসনা, ফুটে ওঠে স্বল্পবাসের ভিতর দিয়ে তাদের অপরূপ, অনবছ্া, 
লীলায়িত গঠনসৌষ্ঠব। দেখা যায় তাঁদের অঙ্গের ভূষণও, হয় নারী মহ্মময়ী__ 
মহামহিম হয় অজন্তার চিত্রও তাঁদের সাহায্যে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আমন 
1বশ্থের চিত্রশিল্পের দরবারেও, হয় বিশ্বজিৎ। অম্নর হয় অজস্তা_গৌরব 
বাড়ে ভারতের। 

অজস্তার প্রথম পর্যায়ের প্রথষ তিনটি গুহাঁমশ্দির-_-একাদশ, সঞ্চম, আর 
ষষ্ট-_বুকে নিয়ে আছে হীনধান থেকে মহাযানে পরিবর্তনের প্রতীক, নিদর্শন 
তাদের বিহার নির্মাণের অভিজ্ঞত। অর্জনেরও। বৃহত্বম তাদের মধ্যে ষষ্ঠ 
গুহামন্দির, নিমিত হয় সবার শেষেও। খুব. সম্ভব এইটিই প্রাচীনতম দ্বিতল 
বৌদ্ধবিহার। বুকে নিয়ে আছে এই বিহবারটি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, নাই এই 
বৈশিষ্ট্য অঅস্তাঁর অন্য কোন গুহামন্দিরে | 

ক্রমে অজিত হয় অভিজ্ঞতা, নিত হয় একের পর এক অজস্তার বিহার, 
বুকে নিয়ে সুন্দরতম, জীবস্ত মৃ্তিসস্তার, অনবদ্য সুক্মরতম শিল্পসস্ভারও, শ্রেষ্ঠদান 
মহাষান বৌদ্বস্থপতির আর ভাক্করের। বিভিন্ন প্রতিটি পরিকল্পনায়, বিভিন্ন 
নির্মাণ কুশলতায়, বিভিন্ন স্থপতির হৃদয়ের এশ্বর্ধে আর মনের মাধুর[তে। 
সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টত্‌ম তাদের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, ষোড়শ, সপ্তদশ, একবিংশতি 
আর ত্রয়োবিংশতি বিহার, শ্রেষ্ঠ স্থট্টি বৌদ্বস্থপতির, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন এক মহা! গৌরবময় যুগের। সর্বশ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে ষোড়শ গুহামন্দির, 
(বিহার ) খুব সম্ভব ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হয়। মপর্যায়ে পড়ে এই বিহারটি 
প্রথম বিহারের, পরিকল্পনায়, নির্মাণকুশলতায় আর পরিধিতে । বুকে নিয়ে 
আছে এই দুইটি বিহবারই, পয়ষটি ফুট চৌরস লভাগৃহ, তাঁর সামনে একটি 
পঁয়ষট্ ফুট দীর্ঘ অলিন্দ। বুকে নিয়ে আছে অলিন্দটি অপক্নপ স্তস্ভ। রচিত 
হয় অনবদ্য স্থন্দরতম কুড়িটি স্তভের শ্রেণী দিয়ে বিহারের সভাগৃছের চারিদিকের 
গলিপথও । 

রচিত হয় ষোড়শ গুহামন্দিরের অলিন্দের আর লভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রে 
ষোলটি চতুষ্ষোণ প্রকোষ্ঠ, সভাগৃহের অস্তরতম প্র্দেশে একটি গর্ভগৃহ, বিরাজ 
করেন সেই গর্ভগৃহে বুদ্ধ, মহামহিমময় মুতিতে। অনবদ্য, স্ন্বরতম জীবন্ত 
এই মুতিটি। অনুপম, শোভন গঠন, স্তসতগুলিও, অলঙ্কৃত তাদের অঙ্গ আর 


গুহামন্দির-মালব ২৬৩ 


শীর্ষদেশ হন্দরতম আর স্ুক্মতম অলঙ্করণে, শ্রেষ্ঠ বৌদ্বস্তস্ত ভারতের তার|। * 
নিরুপম অলিন্দের আর সম্মুখতাগের শিল্পসভ্তার। সুন্দরতম আর প্রকষ্টতম 
তার সম্মুখতাগের, প্রাচীরের গাত্রের ও ছাদের অঙ্গের চিত্রসম্তারও। তাই 
লাভ করে এই বিহারটি শ্রেষ্ঠতে : আগন জগৎমভায়। বুকে নিয়ে আছে 
বিহারটি প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সৃষ্টির, নিদর্শন বৌদ্ধ স্থপতির, ভাঙ্করের আর 
চিনত্রশিল্পীর চরম উৎকর্ষের, তাদের পূর্ণ পরিণতির । 

হুন্দরতম আর মহামহিমময় কিন্তু অজন্তার মহাষান চৈত্য, মহামহিমময় 
পরিকল্পনায়, প্রকৃষ্টতম নির্মীণকৌশলে, অনবদ্য রূপদাঁনে, অতিক্রম করে তার! 
অজন্তার বিহারদের, করে পরিকল্পনার মহিময়ত্ে, স্ন্দরতম রূপদানে, করে 
মনের মাধুরীতে আর হৃদয়ের এম্বর্ষেও। 

নির্মাণ করেন অজস্তার মহাঁধান বৌদ্ধস্থপতি শুধু ছুইটি চচত্য উনবিংশতি 
আর ষড়বিংশতি গুহামন্দির। জ্যেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে উনবিংশতি 
গুহামন্দির, ক্ষুদ্রতরও, আটত্রিশ ফুট তার বহিরঙ্গের উচ্চতা, প্রস্থে বত্রিশ 
ফুট, অভ্যস্তর ভাগের পরিধির দৈর্ঘ্য ছেচল্লিশ ফুট, প্রস্থ চব্বিশ ফুট, অনুরূপ 
অজন্তার হীনযাঁন চৈত্যের (দশম গুহামন্দিরের ) পরিধির। 

ছিল এই ঠৈত্যের সামনে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রাঙ্গণ, তার ছুই পাশে 
ছুইটি উপাসনা! মন্দির, টেত্যের শোভাবর্ধক। রচিত হয় এই চৈত্যের 
সম্মুখভাগে একটি মাত্র প্রবেশপথ, তার সামনে একটি অনবদ্য, স্থন্দরতম, 
রমণীয় স্তভযুক্ত অলিন্দ, অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রে, কুলুঙ্গির ভিতর, কারুকার্ধ- 
মগ্ডিত চন্দ্রাতপের নীচে অপরূপ বুদ্ধমৃতি। অলঙ্কৃত হ্বন্দরতম বুদ্ধমূতি দিয়ে 
গবাক্ষের ছুই পাশও। রচিত হয় বুদ্ধমৃতি স্তস্ত আর উদগত স্তম্ভের অঙ্গেও। 
বিভিন্ন তাদের আকুতি, বিভিন্ন ঈীড়াঁবার ভঙ্গীও, মহিমময়। স্বন্দরতম আর 
শ্রেষ্ঠ দাঁন তার! বৌদ্ধ তাক্করের, তাদের অমরকীতি। নিমিত হয় স্তততযুক্ত 
বৃহৎ আচ্ছাদন অলিন্দের ছাদের উপর, এইখানেই থাকতে। ধর্মযাজকদের মঞ্চ 
তাঁর পিছনে মহামহিমময় চৈত্য গবাক্ষ। এক অপরূপ সমন্বঘ় হয় চৈত্যের-- 
সম্মুখভাগের সঙ্গে, সাঁহনের স্তস্তযুক্ত অলিন্দের সঙ্গে আর ঠচত্য গবাক্ষের 
সঙগে। 

পনরটি ঘনসন্গিবিষ্ট এগার ফুট উচু অনবদ্য স্তস দিয়ে পৃথক করা হয় 


২৬৪ মন্দিরময় ভারত 


' মন্দিরের সভাগৃছের কেন্দ্রস্থলকে চারিপাশের গলিপথ থেকে । দাড়িয়ে আছে 
প্রবেশপথের দুই পাশেও ছুইটি সুন্দরতম স্তভ। অনুপম, সুন্দরতম আর 
সুক্্রতম বিভিন্ন আর বিচিত্র শিল্পসভ্ভাঁর দিয়ে অলঙ্কৃত তাদের দণ্ড, শীর্ষে নিয়ে 
আছে স্তম্ভ গদি (কুশান ) আর বিশাল বন্ধনী, শোভিত বন্ধনীর অঙ্গ অনুপম, 
রমনীয়, মৃতিসভ্ভার দিয়ে, মৃতি বুদ্ধের, মুতি বোধিসত্বদেরও- -পদ্মপাঁণি আর 
বজপাণির। রচিত হয় বন্ধনীর শীর্দেশে আর কানিলের নীচে পাঁচ ফুট 
প্রস্থ অপরূপ পাড় (ফ্রিজ)। বিভক্ত সেই পাড় অসংখ্য কপাটে ( প্যানেলে )। 
রচিত হয় কুলুঙ্গি প্যানেলের অঙ্গে, খোঁদ্দিত হয় বুদ্ধ আর বৌধিসত্বদের মৃতি, 
কুলুঙ্গির ভিতরে, অলঙ্কত চন্দ্রীতপের নীচে, মৃতি কত উড়ন্ত দেবতার আর 
দেবীর, মৃতি কত বিশিষ্ট জন্তপৃষ্ঠে আরোহিত দেবদেবীরও। অপরূপ এই 
মুতিগুলিও, জীবন্ত, পরিচাঁয়ক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভাক্কর্ষের। পাঁড়ের উপর নিশ্মিত 
হয় অর্ধগোলাক তি, খিলানযুক্ত মহিমময় ছাদ, ছাদের অঙ্গে, পাহাড় কেটে 
শিরাকৃতি, অর্ধচন্দ্রাকার ঘনসন্িবি্ট বরগা। যেমন মহিমময় পরিকল্পনা, 
তেমনই হ্ন্দরতম নিখুঁত রূপদান। 

এই স্বন্বরতম, অলোকস্থন্দর পটভূমিকাঁতে, নির্মাণ করেন মহ! অভিজ্ঞ 
বৌদ্ধ ভাস্কর একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে, সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে, মঞ্চের উপর 
বাইশ ফুট উচু মহামহিমময় ভ্ত.প-__আরাধ্য দেবতা মন্দিরের। স্পর্শ করে 
স্ত.পের শীর্ষদেশ মন্দিরের ছাদ। রচিত হয় মঞ্চের ছুই দিকে, সোপানশ্রেণীর 
পাশে, দুইটি স্ৃবিশাল মুতি, মুত স্তপের অভিভাবকের । ধ্বংসে পরিণত 
হয়েছে এই মৃতি দুইটি, কিন্ত পরিচায়ক তার] এক মহামহিমময় পরিকল্পনার । 
অর্ধগোলাকার এই স্ত,পটি, রচিত হয় তাঁর শীর্ষদেশ গম্বুজের আকারে, 
শীর্যদেশে সুউচ্চ হাঁরমিকা, তাঁর উপরে তিনটি ছত্র, ছত্রের উপরে একট পাত্র, 
মিশে আছে পাত্রটি ছাদের সলে, অনৃশ্ট হ'য়ে আছে তার অন্ধকার, তমপাবৃত, 
রহস্যময় অঙ্গে। দীড়িয়ে আছেন একটি মহামহিমময় বুদ্ধ, স্তংপের সম্মুখভাগে, 
ছু পাশের অনবদ্য ত্তস্ত দিয়ে অলঙ্কত কুলুঙ্গির ভিতরে, সুক্্মতম শিল্পল্ভারে 
শোভিত চন্দ্রাতপের নীচে । অপক্ষপ, মহামহিমময় এই মুতিটি, শ্রেষ্ঠ হি 
অজস্তার বৌদ্ধ ভাস্করের, অমর কীতি এক মহা-গৌরবময় যুগের । 

অতিবাহিত হয় অর্ধ শতাব্দী, নির্মাণ করেন বৌদ্ধ মহাধান স্থপতি দ্বিতীয় 
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চৈত্য অজস্তায়, নিমিত হয় বষ্ঠ বিংশতি গুহা মন্দির, বুকে নিয়ে সুন্দরতম আর' 
হুক্মতম শিল্পসস্তার আর অনবদ্য জীবন্ত মুতিসভ্ভার। বৃহত্তর এই চৈত্যটি, 
আয়তন গার আটষট্ি ফুট দীর্ঘ, ছত্রিশ ফুট প্রস্থ আর একত্রিশ ফুট উচ্চ। 
রচিত হয় এই চৈত্যের প্রবেশপথ), ছুইটি নিখু'ত, সুষ্ঠু গঠন বার ফুট উচু 
স্তস্ভ। শোভিত হয় স্বন্দরতম ছাঁবিবিশটি বার ফুট উচু, ঘন সঙন্গিবিষ্ট স্তস্ত দিয়ে, 
চৈত্যের ভিতরের গর্ভগৃহ, পৃথকীকৃত হয় গলিপথ আর কেন্দ্রস্থল । অনুবূপ 
এই শ্তম্তগুলিও উনবিংশ গুহামন্দিরের স্তপ্তের, গঠনে, অঙ্গের আর 
শীর্দেশের শিল্পসস্তারের আর মৃত্তিসস্তারের মহিমময়ত্তে। কিন্তু বিস্তৃততর এই 
চৈত্যের বন্ধনীর অঙ্গের মুতিসম্ভার, সুন্দরতর প্যানেলের অঙ্গের অলঙ্করণ, 
বিস্তৃততর কাঁনিসের নীচের মৃতি দিয়ে তৈরী পাড়ের মুত্তিসম্ভারও। স্বন্দরতর 
আর মহত্বর স্তপের গঠনও। মহা সমৃদ্ধশালী হয় মহাঁধান চৈত্য স্থাপত্যে 
আর ভাস্কর্ষে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে । 

সম্পূর্ণ বজিত হয় কাঠের কাঁজ, চৈত্যের নির্মাণে, পরিত্যক্ত হয় অন্থকরূণ 
পদ্ধতিও গুহামন্দির নির্মাণে । সুন্দরের লীল। নিকেতন অজন্ত, প্রকৃতির 
নন্দনকানন, স্থন্দরের পুজারী অজজ্তার মহাষান স্থপতি, ভাস্কর, আর তার 
চিত্র শিল্পীও, মহ1-অভিজ্ঞ গ্রস্তবের কাজেও, রচন। করেন দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাঁস, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, নির্মাণ করেন ৈলমালার 
অঙ্গ কেটে চৈত্য আর বিহার, বুকে নিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নাজান তাদের 
সুদ্মতম শিল্পসস্তার আর জীবন্ত মৃতিসভার দিয়ে, শোভিত করেন অনুপম 
চিত্রসস্ভার দিয়েও, ঢেলে দেন মনের অপরিশীম মীঁধুর্য, উজাড় করে দেন 
স্বধয়ের অন্তহীন এই্বর্, পূর্ণ পরিণতি লাভ করে মহাষান স্তস্ত, ত্য আর 
বিহার, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন জগৎ- 
সভায়; হয় বিশ্বজিৎ। 

নিশ্িত হয় প্রায় একই সময়ে বৌদ্ধ গুহামন্দির_চৈত্য আর বিহার, 
নির্মাণ করেন মহাধান স্থপতি আর ভাস্কর এলোরাঁতে, অজস্ত। থেকে ঘাট 
মাইল দুরে, ৪৫০ থেকে ৬৫০ শ্ীষ্টাব্ধের মধ্যে । তাদের অস্থগমন করেন হিন্দু 
আর জৈন স্থপতি আর ভাস্কর, নিমিত হয় হিন্দু আর জেন গুহামন্দিরও 
এলোরাতে। 


২৬৬ মন্দিরময় ভারত 


বুকে নিয়ে আছে এলোরার বৌদ্ধ গুহা মন্দির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তাই বিভিন্ন 
তাদদের পরিকল্পন।, বিভিন্ন গঠনপদ্ধতি, সমপর্যায়ে পড়ে না তার। অজন্তার, 
মহাধান বৌদ্ধ গুহামন্দিরের । বিভিন্ন এলোরার পশ্চিম ঘাটের আকৃতিও, 
খজু নয় তার বুক, উচ্চ নয় তার চুড়াও, অজন্তার শৈলমালার মত। 
দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার বক্ষ ভেদ করে, ঈাড়িয়ে আছে এলোরার 
অনুচ্চ শৈলমালা, নিমিত হয় তাঁর অঙ্গে বারটি বৌদ্ধ গুহামন্দির, চৈত্য আর 
বিহার, দক্ষিণ প্রান্তে, মহাষান স্থপতি নির্মাণ করেন। বিভক্ত এই মন্দির 
নির্মাণও ছুইটি পর্যায়ে। প্রথম থেকে পঞ্চম গুহামন্দির প্রথম পর্যায়ে নিমিত 
হয়, পরিচিত দেড়বাঁড়। গোঠী নামে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ গুহামন্দির পড়ে 
দ্বিতীয় পর্যায়ে । 

অনুব্ধপ প্রথম পর্যায়ের বিহারগুলি, অজস্তার বিহারের পরিকল্পনায় । 
রচিত হুয় একটি অলিন্দ। অলিন্দ থেকে প্রবেশপথ দিয়ে কেন্দ্রস্থলের সতা গৃহে 
প্রবেশ করতে হয়। সভাগৃহের প্রাস্তদেশে মন্দিরের গর্তগৃছে। বিরাজ করেন 
সেই গর্ভগৃছে দেবতা বুদ্ধ, আরাধা দেবতা মন্দিরের, মহামহিমময় মৃতিতে। 
প্রকৃষ্টতম তাদের মধ্যে ছিতীয় গুহামন্দির। রচিত হয় এই বিহারে একটি 
আ.টচল্লিশ ফুট চতুষ্কোণ সভাগৃহ, শোতিত বারটি স্থবিশাল স্তত্ত দিয়ে। পৃথক 
কর। হয় এই স্তনের শ্রেণী দিয়ে বিহারের কেন্দ্রস্থলকে চাঁরিদিকের গলিপথ 
থেকে । চাঁরিদিকের প্রকোষ্ঠের পরিবর্তে, নি্রিত হয় চারিটি করে স্তম্ভের 
সারি দিয়ে দুই পাশে ছুইটি মঞ্চ (গ্যালারি )। খোদিত হয় প্রকোষ্ঠ সভা- 
গৃহের প্রাচীরের গাত্রে, স্থবিশাল, মহিমময় মৃতি দিয়ে অলঙ্কৃত কর হয় যেই 
সব প্রকোষ্ঠ, মৃতি বুদ্ধের, মৃত্তি বোধিসত্বদেরও- বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের । 

এইখানে এসেই পরিবন্তিত হয় স্তন্তের গঠনের প্রকৃতি, আকৃতি তার 
শীর্ষদেশেরও। লাভ করে পাহাড় কাটা স্তভ্ের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য । রচিত হয় 
ভারী স্তম্ভ, চতুষ্কোণ, মন্যণ, *প্রিসমের” আকার তার নিয়া উল্লম্বঃ বৃত্তাকার 
তার উধ্বণর্ধ, বাশিতে পধবসিত হয়। স্তনের শীর্ষদেশে শোভ। পায় সঙ্কুচিত 
গদি, পরিচিত কুষাণ শীর্ষস্তস্ত নামে, অন্যতম সুন্দরতম স্তস্ত বৌদ্বস্থপতির। 

ব্যতিক্রম শুধু পঞ্চম গুহামন্দির_মহানবাড়াব্যতিক্রম পরিকল্পনার 
বৈশিষ্ট্ে, নির্মাণ কুশলতার মহিমময়ত্বে। তুলনাহীন “মহানবাড়।”, প্রতীক সে 
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শুধু তার নিজের । বৃহত্ধমও, একশত সতের ফুট গভীর এই মন্দিরের সভাগৃহ, | 
প্রস্থে সাড়ে আটান্ন ফুট । সভাগৃহের ছুই পাশে দুইটি বৃহৎ নিভৃত বাস রচিত 
হয়। রচিত হয় ভাগৃহের ভিতরে ছুই সারিতে চব্বিশটি অনবদ্য “কুশা শীর্ষ” 
স্তম, তৈরী হয় কেন্দরস্থলের দুই পাশে হইটি গলিপথ । বেষ্টিত করা হয় সভা- 
গুহুকে তেইশটি প্রকোষ্ঠ দিয়ে, যুক্ত হয় প্রকোষ্ঠগুলি প্রবেশপথ দিয়ে সভাগৃহের 
সঙ্গে । প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি তির্যক অলিন্দ রচিত হয়। তাঁর পিছনে, 
একটি চতুফোণ গর্ভগৃহে সিংহাসনে উপবিষ্ট এক মহামহিমময় বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে 
অহুচরবর্গ। তৈরী হয় কেন্দরস্থলে দুইটি নীচু, অপ্রশত্ত, সমাস্তরাঁল মঞ্চ। 
বিস্তৃত হয় মঞ্চ কেন্দরস্থলের এক প্রাস্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত। অনুরূপ এই 
মঞ্চ দুইটি কানেরির দরবারগৃহ “মহারাঁজার” মঞ্চের । নাই এই মঞ্চ অন্ত 
কোন গুহামন্দিরের সভাগৃছে। মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে, সভাগৃহে, বিরাঁজ 
করেন মন্দিরের আরাধ্য দেবতী-বুদ্ধ, তাঁর সামনে, অলিন্দে, উচ্চাসনে 
উপবেশন করে, বৌদ্ধ পুরোহিত, ধর্মতত্ব আলোচনা করেন, শোনান ধর্মের 
বাণী। মঞ্চের উপর মুখোমুখি হয়ে বসে, সেই বাণী বৌদ্ধ শ্রমণের। শ্রবণ 
করেন। 

বৃহত্তর দ্বিতীয় পধায়ের সাতটি গুহামন্দিরই, বুহতম তাদের মধ্যে হবাদশ 
গুহামন্দির__“তিন তল” স্থন্দরতম আর প্ররুতমও। আছে এই গুহামন্দিরে 
তিনটি তলা, অনেকগুলি প্রকোষ্ঠও অছে, বাস করতেন সেই সব প্রকো্ঠে 
চল্লিশ জন বৌদ্ধ শ্রমণ। মিলন হুত এই মন্দিরের স্প্রস্থ সভাগৃহে বহুশত 
শ্রমণের, পরিণত হত বৌদ্ধ সম্মেলনে এই মন্দিরটি । 

রচিত হয় একটি সিংহদ্বার, প্রবেশপথ এই বিহারের সম্মুখের স্থপ্রশস্ত 
প্রাঙ্গণের । প্রাঙ্গণের প্রত্যন্ত দেশে, দাড়িয়ে আছে মন্দিরের সন্মুখভাগ, 
রচিত তিনটি আ্তরে। নিশ্নিত হয় প্রতিটি তলায়, মন্দিরের সম্মুখতাগে একটি 
করে অলিন্দ। দাড়িয়ে আছে প্রতিটি আলন্দ আটটি চতৃফ্ষোণ উত্তরণ মঞ্চের 
উপর । নাই কোন অলঙ্করণ বিহারের সম্মুখ ভাগে, সমৃদ্ধিশালী নয় ভাক্করের 
স্থুনিপুণ হত্তের স্পর্শে। অপরূপ, হুন্দরতম মুতির সম্ভার দিয়ে অলঙ্কত 
বিহারের অস্তরতম প্রদেশ-_তার সর্বাঙ্গ। বিভিন্ন প্রতিটি তলার নির্মাণপদ্ধতি, 
বিভিন্ন তার্দের অঙ্গের শিল্পসভার, বিভিন্ন মৃতিসভ্ভারও। একটি একশত বার 


২৬৮ মন্দিরময় ভারত 


ফুট প্রস্থ ও তেতাল্লিশ ফুট গভীর ত্ত্তযুক্ত অলিন্দ অতিক্রম করে, বিহারের 
অভ্যান্তরে গ্রবেশ করতে হুয়। অলিন্দের সমকোঁণে রচিত হয় একটি পয়ত্রিশ 
ফুট প্রস্থ ও চুয়াল্লিশ ফুট গভীর স্থপ্রশ্ত স্ততযুক্ত কক্ষ । তিনটি করে স্তম্ভের 
সারি দিয়ে তিন ভাগে বিতক্ত এই কক্ষটি, কক্ষের প্রতাস্ত প্রদেশে গর্ভগৃহ । 
উপবিষ্ই সেই গর্ভগৃহে মন্দিরের আরাধ্য দেবতা বৃদ্ধ, মহামহিমময় মৃতিতে। 
অলঙ্কত মহিমময় বৃদ্ধমৃতি দিয়ে প্রাচীরের গাত্রও, অনবদ্য এই মুতিগুলি, 
স্থন্দরতম। সভাগৃহের দক্ষিণে, প্রকোষ্ঠের ভিতরে, দ্বিতলে উঠবার সোপানের 
শ্রেণী । 

রচিত হয় দ্বিতলে একটি একশত বার ফুট প্রস্থ, বাহাঁত্বর ফুট গভীর 
আর সাড়ে এগার ফুট উচু সভাগৃহ। দাড়িয়ে আছে এই সভাগৃহটি চল্লিশটি 
অনবছ্য, শোভন গঠন স্তস্তের উপর, বিভক্ত হয়ে আছে এক এক সারিতে 
আটটি স্তত্ভের শ্রেণী দ্রিয়ে পাঁচটি তির্ক গলিপথে। রচিত হুয় সভাগৃছের 
প্রীস্তদেশেও ছুইটি স্তম্ত দিয়ে একটি তোরণ, পরিধি তার প্রস্থে ত্রিশ, 
গভীরতায় সতের ফুট। তোরণের পিছনে গর্ভগৃহ, বসে আছেন সেই গর্ভগৃহে 
দেবতা৷ বুদ্ধ, মহামহিমময় মৃতিতে । মহিমময় বুদ্ধ মৃতি দিয়ে শোভিত করা 
হয় সভাগৃছের প্রাচীরের সর্বাঙ্গ, অলঙ্কৃত কর! হয় তোরণের অঙ্গও। 

সভাগৃহের দুই পাশে, তিনতলায় যাওয়ার দুইটি সিড়ি রচিত হয়। 
তিনতলার সম্মুখ ভাগে একটি আটটি সুষ্ঠ গঠন, সুন্দরতম স্ততযুস্ত অলিন্ন। 
অলিন্দের পশ্চাতে একটি ক্রুশের আকার আয়ত ক্ষেত্র, আটাত্তর ফুট গভীর 
ছত্রিশ ফুট প্রস্থ সভাগৃহ, দুইভাগে বিভক্ত তার কেন্দরস্থলটি, পাচটি করে 
স্তসের শ্রেণী দিয়ে। ছুই স্তস্ভের শ্রেণী দিয়ে তির্যক ভাগে বিভক্ত দুই পাশের 
গলিপথও। নিমিত হয় গলিপথে আঠারটি গ্রকোষ্ঠ, সভাগৃহের প্রত্যন্ত 
প্রদেশে কুড়ি ফুট প্রস্থ, মন্দিরের গর্ভগৃহ, বিরাজ করেন একটি উপবিষ্ট বুদ্ধ 
মতি সেই গর্ভগৃহে, মহামহিমময় মুতিতে। অলঙ্কত প্রাচীরের সর্বগাজ ও 
মহিমময় বুদ্ধ মৃতি দিয়ে। 

ত্রিতল একাদশ গুহামন্দিরও, আবিষ্কৃত হয় এই বিহারের প্রথম তলটি, 
লুকিয়ে ছিল মাটির ত্তপের অন্তরালে, কিছুদিন আগে, তাই পরিচিত এই 
মন্দিরটি “দুতল1” নামে । অন্ুব্রপ “তিনতলার” পরিকল্পনায় আর নির্মাণ 


গুহামন্দির-মালব ২৬৯ 


পদ্ধতিতে, নিয়তর এই বিহারের সভাগৃহের ছাদ। নাই কোন প্রকোষ্ঠটও * 
শ্রমণদের বাসের জন্য । | 

স্ন্দরতম ষষ্ঠ গুহামন্দিরও, রচিত হয় ভির্ধক পদ্ধতিতে, অন্তব্ূপ “তিন- 
তলা”র তৃতীয় তলের । কিন্তু নাই “ই বিহারে স্তস্তের শ্রেণী, দাড়িয়ে আছে 
স্তততবিহীন হয়ে। 

বুকে নিয়ে আছে “তিনতলাই” এলোরাঁর মহাষাঁন বৌদ্ধ স্থপতির আর 
ভাস্ববের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাদের মহামহিমময়, স্বন্দরতম আর স্ুক্মতম ত্য্টি। 
নিভূঁল, অনবদ্য তার পরিকল্পনা, নিখু'ত ক্রটাহীন রূপর্ধান । এক মহামহিমময় 
স্বন্দরতম কীতি, কৃষ্টি এক মহাগৌরবময়, যুগের। তাই এইখানেই মহাঁধাঁন 
বিহার লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, হয় বিশ্বজিৎ । 

শেষ্তম আর সুন্দরতম কিন্তু, এলোরার মহাঁধান বৌদ্ধ স্থপতির নিমিত 
দশম গুহামন্দির, একটি চৈত্য পরিচিত বিশ্বকর্মা নামে । দেবশিল্লী বিশ্বকর্মা, 
তাঁরই নামে উৎন্থ্ট এই মন্দিরটি, আসেন এখানে শিল্পী, আসেন স্থপতি, 
ভাক্করও আদেন, উপনীত হন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, আপেন স্থদূর 
বিদেশ থেকেও, নিবেদন করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেবশ্িন্নী বিশ্বকর্মীকে, দেন 
ডালি উজাড় করে। সমসাময়িক অজন্তার মহাযান চৈত্যের, কিন্তু বৃহত্তর 
আয়তনে এই চৈত্যটি, দৈর্ঘ্যে পচাশি ফুট, প্রস্থে চুয়াপ্িশ আর উচ্চতায় চৌত্রিশ 
ফুট তার অভ্যন্তর ভাগ, বুকে নিয়ে আছে আটাশটি অনবদ্ধ, সুন্দরতম “পাত্র 
ও পল্লবে”র প্রতীক স্তম্ভ, অন্যতম সুন্দরতম ও প্রকুষ্টতম স্তন্ত বৌদ্ধ স্থপতির, 
বিভক্ত হুয়ে আছে কেন্দ্রস্থলে আর গলিপথে। খোদ্দিত তার প্রাচীরের 
সবাঙ্গেও মহাঁমহিমময় বুদ্ধ মুত্তি, অনবছ্য সুন্দরতম এই মুতিগুলিও, অঙ্গে 
নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ ভাস্বর্ষের নিদর্শন, প্রতীক এক অমর কীতির, স্যট্টির এক 
গৌরবময় যুগের । 

অপরূপ এই চৈত্যের স্ত,পও, পরিচায়ক মহা অগ্রগতির । রচিত হয় 
এক ন্ুন্দরতম, অর্ধবৃত্তাকার স্মতির আধার শীর্ষে নিয়ে হারমিক। তার 
সম্মুখতাগে, সুক্্রতম অলঙ্করণে অলঙ্কত চন্দ্রাতপের নীচে, সিংহাসনে উপবিষ্ট 
এক মহামহিমময় বুদ্ধ, বিলম্বিত তার পদঘয়। তার ছুই পাশে ছই গন্ধ 
ঈাড়িয়ে আছেন। 


২৭০ মন্দিরময় ভারত 


দাড়িয়ে আছে চৈত্যটি একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের ভিতরে, নিম়িত হয় তার 
চাবিদিকে, স্তম্তযুক্ত অনবস্ত স্থন্দরতম তোরণ। নাই এই বৈশিষ্ট্য অন্ত কোন 
মহাযান বৌদ্ধ চৈত্যে। প্রাঙ্গণের প্রত্যন্ত প্রদেশে দাড়িয়ে আছে চৈত্যের 
সম্মুখভাগ, এক মহা! মহিমময় মৃতিতে। অভিনব এই সম্মুখ ভাগের পরিকল্পনা, 
বিভিন্নও, অন্থরূপ নয় অন্য বৌদ্ধ চৈত্যের সম্মুখ ভাগের। বজিত হয় যুগ 
যুগান্তরের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ চেত্য গবাক্ষ, হয় অর্ধচন্দ্রাককতি প্রবেশ পথও, 
বৌদ্ধ চৈত্যের শ্রেষ্ঠ আর অপরিহার্য অঙ্গ, রচিত হয় চৈত্য গবাক্ষের পরিবর্তে 
একটি ক্ষুদ্রতর বৃত্ত, তার নীচে একটি অপরূপ তীর্যক তোরণ। দাড়িয়ে আছে 
তোরণটি দুইটি অনবছ্য, শোভন গঠন, স্ৃন্দরতম শিল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ, স্তভের 
উপর । শেষ বৌদ্ধ চৈত্য বিশ্বকর্মা, ব্যতিক্রম অন্য বৌদ্ধ চৈত্যের, অঙ্গে নিয়ে 
আছে অমঙগলের প্রতীক । 

আছে ওরঙ্গাবাঁদ শহর থেকে এক ম।ইল উত্তরে, একফালি উচু ও খজু 
পাহাড়ের সাহ্ছদেশেও তিনটি গুহামন্দিরের লমষ্টি। প্রথমটিতে আছে চারিটি 
বিহার ও একটি চৈত্য, দ্বিতীয়টিতে চারিটি বিহার, তৃতীয়টিতে শুধু তিনটি 
বৈশিষ্ট্যহীন গুহামন্দির, নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্প সম্ভার, কোন অলঙ্করণ 
নাই। 

বুকে নিয়ে আছে চৈত্যটি, (চতুর্থ গুহামন্দির ) একটি স্তপ। অনুরূপ 
কালির চৈত্যের স্ত,পের এই স্ত,পটি, নিমিত হয় চৈত্যের অর্ধ'গোলারুতি 
শিরাধুক্ত ছাদও। তাই মনে হয় নির্ধাণ করেন এই টৈত্যটি হীনযান সম্প্রদায়ের 
বৌদছের৷ গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে । অন্য বিহারগুলি যষ্ঠ ও সপ্তম 
শতাব্দীতে নিয্িত হুয়। খুব সম্ভব এইগুলিই সর্বশেষ দান বৌদ্বস্থপতির, 
তাই বুকে নিয়ে আছে এই বিহারগুলি বৌদ্ধ থেকে হিন্দস্থাপত্যে পরিবর্তনের 
নিদর্শন, প্রতীক এক মহান যুগ-সন্ষিক্ষণের | 

হুন্দরতম আর প্রকুষ্টতম ওরঙ্গাবাদের তৃতীয় ও সগ্চম গুহামন্দির, বিহার, 
বুকে নিদ্বে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শেষ বৌদ্বস্থপতির, নিদর্শন বৌদ্ধ ভাস্করের 
চরম ও শেষ পরিণতিরও | এইখানেই, তৃতীয় ও সম গুহামন্দিরেই, লাভ করে 
বৌদ্ধ ভাস্বর্য শ্রেষ্ঠত্বের আন, উপনীত হয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে। চরম 
উন্নতি লাভ করে বৌদ্ধস্তস্তও, পায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রথম, তৃতীয় ও সগুম 
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গুহামন্দিরে। রচিত হয় ক্ষুত্র মৃতি, হয় শুভ্তের দে আর শর্ষদেশে, ক্ষুত্র মৃতি' 
দিয়েই নিমিত হয় স্তম্ভের নীর্দেশের বন্ধনীও। অনুরূপ বাদামীর স্থন্দরতঞ্ 
স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর, শোভাপাম় ক্ষুত্র মৃতির সম্ভার বদ্ধনীর অঙ্গে, রচিত 
হয় এক মহা সৌন্দর্যের প্রঅবণ। 

রচিত হয় বৃহৎ, স্থবিশাল, মহামহিমময় মৃতিও, মুতি বুদ্ধের আর 
বোৌধিসত্বের, যুততি কত হিন্দু দেবত। আর দেবীরও, বিভিন্ন তাদের ভঙ্গী, 
বিচিত্র তাদের অঙ্গের বদন আর ভূষণ। মহামহিমময় মৃতি দিয়ে শোভিত 
হয় মন্দিরের প্রাচীরের সর্বাঙ্গও। অনবধ, সুষ্ঠগঠন জীবন্ত এই মুত্তির সম্ভার, 
পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ মহাধান বৌদ্ধ ভাস্কর্যের | 

অপরূপ, স্থন্দরতম, অনবদ্য তাদের মধ্যে তৃতীয় গুহামন্দিরের গর্ভগৃহের 
মৃত্তির সম্ভার। সিংহাপনে উপবিষ্ট এক অতিকায় বুদ্ধ, মহাঁমহিমময় মুতিতে। 
তার সামনে জানুগতিতে মুখোমুখি হয়ে আছেন ছুই দল প্রমাণ আকৃতির 
পৃজারী, আছেন তাদের মধ্যে ্থন্দর দর্শন নর, পরম। রূপবতী নারীও আঁছেন। 
সজ্জিত তারা বহুমূল্য বনে আর ভূষণে। তাদের শিরে শোভ। পায় মূল্যবান 
শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার হার, মণিবন্ধে জড়োয়ার কন্কণ। নিযুক্ত তার! 
গর্ভগৃহে বিরাজিত, মন্দিরের আরাধ্য দেবতা, ভগবান বুদ্ধের পৃজায়, শ্রদ্ধীবনত 
তাদের মন্তক, তক্তিপ্রণত তাদের আনন, প্রতিফলিত হয় তাদের অন্তনিহিত 
প্রগাঢ় আর অপরিসীম ভক্তি, তাঁদের অন্তরের ভাষা তাদের চোখে মুখে, 
উদ্তাপিত হয় তাদের আনন, প্রদদীপ্ত হয় তাঁদের নয়ন, বিকশিত হয় তাদের 
সর্বাঙ্গ। অপরূপ, সুন্দরতম, মহামহিমময়, জীবন্ত এই মৃতিগুলি, প্রাণময় 
মহ! অভিজ্ঞ ভাস্করের স্থনিপুণ হন্তের স্পর্শে, বাজ্ময় তার হৃদয়ের অন্তহীন 
এশ্বর্ষে আর অন্তরের সীমাহীন মাধুর্যে। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মৃতির 
সম্ভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্ষের, প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সির, এক 
অমর কীতির এক মহাগৌরবময় যুগের, লাঁভ করেও সর্বশ্রেষ্ঠ আসন বিশ্বের 
ভাক্করের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ । 

নি়িত হয় খুব সম্ভব ষষ্ঠ শতাবীতেই, গুগুষুগে, মালবে, বাঁঘ শহর থেকে 
তিন মাইল দুরে, পুণ্যতোয়। নর্মদার উপনদী বাঘের বাম তীরে, প্ররুতির 
এক রমণীয় পরিবেশে, এক লীলানিকেতনে, পবিত্র আত্ম! বিদ্ধ্য শৈলমালাঁর 
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অঙ্গ কেটে নয়টি গুহামন্দির, পরিচিত বাঁঘ গুহামন্দির নামে । বৌদ্ধ মহাধান 
স্থপতি নির্মাণ করেন। দেখা যায় বাঘ শহরের ছুই মাইল দুরে, বাঘ নদীর 
পাড়েও কয়েকটি গুহামন্দিরের ভগ্রাবশেষ । 

বিদ্ধ্যর অঙ্ের নয়টি গুহামন্রিরের মধ্যে প্রথমটিই প্রাচীনতম নি 
বাঘের। তারপর, একে একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুহামন্দির নিমিত হয়। 
সমসামগ্নিক তার। অজস্তার দ্বাদশ গুহামন্দিরের। শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম গুহা- 
গুহামন্দির বাঘের, চতুর্থ গুহামন্দির, পরিচিত “রঙমহল* নামে । অগস্তার 
চতুর্থ গুহামন্দিরের সমণাময়িক এই গুহামন্দিরটি। অলঙ্কৃত করবেন চিত্রশিল্পী 
তার প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ অনবদ্য, সুন্দরতম. মহামহিমময় চিত্র- 
সভার দিয়ে। তাই সমপর্যায়ে পড়ে এই গুহামন্দিরটি অজন্তার ষোড়শ ও 
সপ্তদশ গুহামন্দিরের, লাভ করে অ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের ও 
চিত্রশিল্পের দরবারে । নাই এমন চিত্রসস্ভার ভারতের অন্য কোন গুহামন্দিরে | 
সমসাময়িক পঞ্চম আর যষ্ঠ গুহামন্দির, নিমিত হয় সবার শেষেও। 


পরবতী যুগ £ 

বিস্তৃত এই যুগ ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত । পতন হয় গুপ্ঠ সম্রাটদের 
মগধে, প্রতিযোগিতা হয় হর্ষবর্ধনে, শশাঙ্কে আর যশোবধনণে, উত্তর ভারতে 
সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে। মহাপরাক্রমশালী হন, দ্রাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্র 
দেশে, বাতাপির চালুক্যেরা। উদ্ভূত তাঁরা অযোধ্যার ক্ষত্রিয় রাজবংশ থেকে, 
বসতি স্থাপন করেন দাক্ষিণাত্যে । 

প্রথম পুলকেশী স্থাপন করেন এই রাজত্ব ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে, বাতাপিতে, 
বর্তমান বাঁদামীতে স্থাপিত হয় রাঁজধানী। মহাঁপরাক্রমশালী তার পোত্র 
দ্বিতীয় পুলকেশী, শ্রেষ্ঠ রাজ! এই বংশের, অলঙ্কৃত করেন চালুক্য সিংহাসন 
৬০৯ থেকে ৬৪৮ শ্রীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত। বাড়ে রাজ্যের সীমানা, বধিত হয় চালুক্য 
প্রতিপত্ভিও, উত্তর কানাড়ায়, কোঙ্কণে, মহীশৃূরে আর মালবে। প্রবল 
পরাক্রাস্ত তার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্যও, অধিকার করেন কাঞী, পরাজিত 
হন তার কাছে চোল, কেরল আর পাগ্য নৃূপতি। হুন তিনি সার্বভৌম সম্রাট 
ক্ষিণ ভারতের । পরাক্রমশালী ছ্িতীয় বিক্রমাদিত্যও, তিনি অধিরোহণ 
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করেন চালুক্য সিংহাসনে ৭৩৩ শ্রীষ্টান্ধে। রাজত্ব করেন চালুক্য নৃপতির। 
প্রবল প্রতাপে। শেষে ৭৫৩ থ্রীষ্টাব্ধে, শেষ চাঁলুকা বাজ। দ্বিতীয় কীন্তিবর্মণ, 
রাষ্ট্রকূট দস্তিদুর্গের হাতে পরাজিত হন। 
শ্রেট শর্টা তারাও, নিমিত হয় শৈ-মালার অঙ্গ কেটে গুহামন্দির রাজধানী 
বাদামীতে । রচিত হয় প্রস্তর দিয়ে তৈরী মন্দির৪, রাজধানী বাদাঁমীতে, 
আইহোৌলে আর পট্রদকলে। অজস্ত আর এলোরাঁতেও গুহামন্দির নিক্সিত 
হয়, বুকে নিয়ে অেষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্ষেরও । 
মহাপরাক্রমশালী হন বাষ্ট্রক্ট রাজারাঁও। কেউ বলেন, মহাভারতের 
যছুবংশের বংশধর তারা, কেউ বলেন প্রাচীন রাষ্ত্িকদের। কারও মতে তার! 
তেলেগ্ড কৃষিজীবী। রাজধানী স্থাপন করেন তার মান্তকেটে, রাজত্ব করেন 
প্রবল পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত, দীর্ঘ ছুই 
শত বংসর। প্রবল পরাক্রাস্ত দস্তিতূর্গের ভ্রাতা, প্রথম রুষ্ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা এই 
ংশের, অলম্কৃত করেন রাষ্ট্রকৃট পিংহানন ৭৬৮ থেকে ৭৭২ গ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। 
বাড়ে রাজ্যের সীমা, বিস্তৃত হয় মহীশৃর পর্স্ত। তিনিই নির্মাণ করেন 
এলোরাতে “কৈলাস”-_ শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতের । মহাশক্তিশীলী ঞ্রুব 
নিরুপম, তৃতীয় গোবিন্দ, প্রথম অমোঘ বর্ষ আর তৃতীয় ইন্দ্র, অলম্কৃত করেন 
তারা রাষ্ট্রক্ট সিংহাসন ৭৭৯ থেকে »৯১৭ গ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত । বাড়ে রাষ্ট্রকুট রাজ্যের 
সীমানা, বধিত হয় তাদের প্রতিপত্তিও দাক্ষিণাঁত্যে। ক্রমে হীনবল হন 
রাষ্্রকূট নূপতিরা। শেষে ৯৭৩ খ্রীষ্টাবে, পরাজিত হুন দ্বিতীয় কক, শেষ নৃপতি 
এই বংশের, চালুক্য তৈলপের হাতে । আবার প্রতিষ্ঠিত হয় চালুক্য রাজ্য 
দাক্ষিপাত্যে, ফিরে পায় চালুক্য তাঁদের লুপ্ত গৌরব। শ্রেষ্ঠ শরষ্টা রাষ্ট্রক্টরাও, 
গড়ে ওঠে কত হিন্দু মন্দির দাক্ষিণাঁত্যে, নিমিত হয় গুহামন্দিরও এলোরাঁতে 
আর এলিফ্যাণ্টাতে। বুকে নিয়ে শ্রেষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন, হন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ 
দান স্বপতির আর ভাস্করের । নিবদ্ধ থাকে এই পরবতী বা শেষ যুগের 
গুহামন্দির নির্ম।ণও, দাক্ষিণাত্যে, এলোরাঁতে, বোহ্বাইয়ের নিকটের এলিফ্যাণ্টা 
ও সালসেটি দ্বীপে । নির্মাপ করেন কয়েকটি গুহামন্দির, দক্ষিণ ভারতের, 
দ্রাবিড়স্থানে, পল্লব রাঁজারাও, রাজত্ব করেন তার! কাঞ্ধীপুরমে প্রবল প্রতাপে, 
অন্ধ সাতবাহনের পতনের পর। পূর্বাভাঁষ এই গুহামন্দিরগুলি দ্রাবিড়স্থানের 
১৮ 
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মন্দির নির্মাণের, বীজ এক মহামহিম, সুন্দরতম আর সুম্্তম স্থাপত্যের, 
পরিচিত বিশ্বজয়ী দ্রাবিড়-স্বাপত্য নামে, শ্বপ্ন এক ভবিষ্যৎ মহামহিমময় আর 
জুন্দরতম রূপ-পরিগ্রহের এক বিশ্বজয়ের | 

পরিসমান্তি হয় মহাধান বৌদ্ধ গুহামন্দির নির্মাণ, শুরু হয় হিন্দু গুহামন্দির 
নির্মাণ এলোরাতে। নিমিত হয় শৈলমালার পশ্চিম অঙ্গে একে একে, সপ্তম 
থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে ত্রয়োদশ থেকে উনত্রিংশৎ গুহামন্দির। যদিও 
নিমিত এই মন্দিরগুলি বৌদ্ধ গুহামন্দিরের অন্গুকরণে, কিন্তু বিভিন্ন এই 
মন্দিরগুলি, বিভিন্ন পরিকল্পনায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেও । শ্রেষ্ঠ তাঁদের 
মধ্যে রাবণ ক। কাই"_লঙ্কাধীপ রাবণের গৃহ ( চতুর্দশ ), দশাবতার (পঞ্চদশ), 
পশিবের স্বর্গ কৈলাস” ( ষোড়শ ), “রামেশ্বর” ( একবিংশতি ) আর প্ডুমার 
লেন।” ( উনত্রিংশৎ ) পরিচিত সীতার নাহানি নামেও । 

প্রথমে একটি স্তভ্যুক্ত অলিন্দ ও তাঁর সংলগ্ন একটি গর্ভগৃহ নিমিত হয়। 
ক্রমে রচিত হয় গর্তগৃহের চারিদিকে প্রদক্ষিপণের পথ। রচিত হুয় গর্ভগৃহ 
ক্রুশাক্কৃতি সভাগৃহের কেন্্রস্থলে, বেষ্টিত হয় চতুর্দিকের প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে। 
একাধিক প্রবেশ পথও থাকে, অন্গরূপ এলিফ্যাণ্টার আর যোগেশ্বরীর 
মন্দিরের । সবার শেষে, একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে, নিগ্নিত হয় একটি মহা- 
সম্বদ্ধিশালী, মহামহিমময় মর্দির, অনুরূপ পাথর দিয়ে তৈরী মন্দিরের, 
পরিকল্পনার মহানত্বে আর নির্মাণ পদ্ধতির বিস্তৃতিতে, নিষিত হয় স্বর্গপুরী 
কৈলাস-_শিবের ত্বর্গ_ সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতের, শ্রেষ্ঠ দান ভারতের মহা! 
অভিজ্ঞ স্থপতির আর স্থনিপুণ ভাস্করের, দান তার মহাপারদর্শা চিত্র শিল্পীরও। 

বৃহত্তম আর স্বন্্রতম, প্রথম শ্রেণীর দশাবতার, ছিতলও, নিখ্রিত অষ্টম 
আতাব্দীতে, একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের একেবারে প্রাস্তদেশে দাড়িয়ে আছে মন্দিরের 
দ্বিতল সম্মুখ ভাগ, সামনে নিয়ে অপরূপ চন্দ্রাতপ, চন্দ্রাতপ একতলায়, আছে 
ঘিতলেও। দীড়িয়ে আছে চন্দ্রাতপ চাবিটি করে, অনবদ্য, স্থন্নরতম চতুক্ষোণ 
স্তম্ভের উপর । একটি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে, উপনীত হতে হয় মন্দিরের 
স্গ্রশস্ত সভাগৃহে, পরিধি তার সাতানব্বই ফুট প্রস্থ, পঞ্চাশ ফুট গভীর। 
শোভিত হয়ে আছে কক্ষটি চুয়ালিশটি অনবদ্য চতুফোণ শ্তস্ত দিয়ে। বামে দ্বিতলে 
উঠবার সোপানের শ্রেণী রচিত হুয়। নিগ্সিত হুয় দ্বিতলেও একটি একশ পঁচিশ 
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ফুট দীর্ঘ, পচানব্বই ফুট প্রস্থ আয়ত ক্ষেত্র, সুন্দরতম আর মহিমময় সভাগৃহ, 
বুকে নিয়ে অনবদ্য স্বন্দরতম চুয়া্লিশটি চতুষোণ স্তত্ত। বিভক্ত হয়ে আছে 
ত্তস্ভগুলি ,চার সারিতে । নিমিত হয় সভাগৃহের প্রান্ত দেশেও দুইটি স্তভ্। 
স্তস্ত দিয়ে রচিত হয় মন্দিরের গর্ভগৃহ্ধের তোরণ। বিরাঁজ করেন একটি শিব 
লিঙ্গ সেই গর্ভগৃহে। ছু পাশে উদগত সস দিয়ে রচিত হয় বৃহৎ গতীর কুলুঙ্গি, 
সভাগৃহের প্রাচীরের সর্বাঙ্গে দূরত্বের সমত। বজায় রেখে । রচিত হয় কুলুঙ্গির 
ভিতর মহামহিমময় মৃত্তির সম্ভার ; মুতি শিবের বিভিন্ন ব্বপের, মৃতি বিষুণর 
বিভিন্ন অবতারেরও। মুতি দিয়েই রচিত হয় কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী 
রামায়ণের আর মহাভারতেরও, প্রাচীরের গাত্রে। পরিণত হয় সভাগৃহ 
এক বিশাল মহামহিমময় রঙ্গ মঞ্চে। 

অপরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থন্দরতম গুহামন্দির, রামেশ্বরের মৃতি-সম্ভারও, 
মহামহিমময়, জীবন্ত, পর্যাপ্তও, বিস্তৃত হয়ে আছে তার সর্বাঙ্গ। প্রাচীরের 
কেন্ত্রস্থলে অলিন্দের প্রবেশ পথ। শোভা পায় অলিন্দে কুশান-শীষ ত্তস্ত। 
রচিত হয় শুস্ত গাত্রও পল্লবের প্রতীক বুকে নিয়ে অলিন্দের বুকে; স্তম্ভের বন্ধনীর 
অঙ্গে অপরূপ লাস্যময়ী নারী মৃতি__বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের । অলম্কত অলিন্দের 
প্রাচীরের গাত্রও অনবদ্য স্থ গঠন জীবন্ত মৃতি সম্ভার দিয়ে। নিমিত হয় 
এই মন্দিরটিও সগ্ডম শতাব্দীতে । 

মছিমময় তৃতীয় শ্রেণীর ডুমার লেনাও, নিমিত হয় সণ্ডম শতাবীতে । 
নাই অন্য কোন মন্দির এলোরাতে বুকে নিয়ে ডুমার লেনার পরিকল্পনা তাই 
এই বৈশিষ্ট্য ডূমার লেনার। পরে নিমিত হয় গুহামন্দির এলিফ্যাপ্টাতে, 
আর বোস্বাইয়ে, ষোগেশ্বরীতে, অঙ্গে নিয়ে ডুমার লেনার পরিকল্পনা । রচিত 
হয় এলিফ্যাণ্টার গুহামন্দিরে তিনটি দ্বার, প্রবেশ পথ মন্দিরে আলোর, একটি 
কেন্দ্রস্থলে ও দুইটি ছুই প্রান্তে । 

বৃহত্বম এলোরার গুহামন্দিরের মধ্যে, নন্দরতমও, বুকে নিয়ে আছে ডুমার 
লেন। তিনটি মহ্মময়, অন ব্য স্তভযুক্ত, স্থগ্রশস্ত প্রবেশ বার । রচিত হয় প্রবেশ 
দ্বারের সংলগ্ন সোপানের শ্রেণী, তার ছুই পাশে দণ্ডায়মান দুইটি জীবস্ত সিংহ, 
বিসভৃত তাদের দক্ষিণ পদ । সোপান শ্রেণীর শীর্ষদেশে, বেদীর উপর দীড়িয়ে 
আছেন পনর ফুট উচু, এক দেবতা, মহামহিমময় মৃতিতে । রচিত হয় পনর ফুট 
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উচু আর পাঁচ ফুট প্রস্থ সুবিশাল কুশীন-শীর্ষ স্তস্ভের শ্রেণী, অস্তহিত হয় ত্স্তের 
শ্রেণী মন্দিরের ভিতরের আলো ছায়ায়, অদৃশ্য হয়ে যায় একেশারে এক মহ৷ 
রহস্যময় পরিবেশে । মহামহিমময় এই পরিকল্পনা, অনবদ্য বূপদান, অতুলনীয় 
দান হিন্দু স্থপতির নাই এমন স্থন্বরতম প্রবেশ পথ ভারতের অন্ত গুহামন্দিরে। 

মহামহিমময় ডূমাঁর লেনার অভ্যন্তরভাগের পরিকল্পনাও । রচিত হয় 
একটি মহিমময়, স্ুপ্রশস্ত গর্ভগৃহ, বিরাজ করেন সেই গর্তগুহে মন্দিরের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গর্ভগৃহের চারিদিকে, চারিটি দ্বার, দাড়িয়ে আছেন 
প্রতিটি দ্বারের সম্মুখে, সোপানশ্রেণীর শীর্দেশে, এক একটি অতিকায় দেবতা, 
মহামহিমময় মুততিতে, একটি অতিকায় দেবীও আছেন। প্রহরী তার। গর্ভগৃহে 
অধিষ্ঠিত দেবতার । বেহিত হয়ে আছে গর্ভগৃহ একটি স্তমতযুক্ত সভাগৃহ দিয়েও, 
সংযুক্ত হয়ে আছে একটি একশত পঞ্চাশ ফুট গভীর মঞ্চ (গ্যালারি দিয়ে) 
মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথের সঙ্গে । বিভক্ত হয়ে আছে মঞ্চ শ্তস্তের শ্রেণী দিয়ে 
গলিপথে আর কেক্ত্রস্থলে। সভাগৃছের পিছনেও রচিত হয় স্তসযুক্ত প্রাণ, 
সংযুক্ত হয় প্রাঙ্গণ সভাগৃহের সঙ্গে । আছে এই প্রাঙ্গণেও ছুইটি প্রবেশদ্বার । 

সবশেষের শ্রেণীতে আছে “টৈলাস*__শিবের স্বর্গ, পৃথিবীর অমরাবতী, 
ভ্ব্গপুরী বিশ্বের, অমর কীতি ভারতের ভাস্কর, সর্বশ্রেষ্ঠ স্থষ্টি ভারতের 
স্থপতির, দাড়িয়ে আছে অদ্বিতীয় হয়ে। নাই এমন মহাঁয়হিমধয় স্থন্দরতম 
গুহামন্দির ভারতের অন্য কোন স্থানে, সার! বিশ্বেও নাই। নিমিত হয় এই 
মন্দিরটি অষ্টম শতাববীতে, ৭৫৭ থেকে ৭৮৩ খ্ীষ্টান্দে। রাষ্ট্রকৃট শ্রেষ্ট প্রথম 
কষ্ণ নির্মাণ করেন। 

বধিত হুয় পূর্বেকার শৈলমালাঁর অঙ্গ কেটে, পাহাড়ের অস্তরতম প্রদেশে 
গুহামন্দির নির্মাণপদ্ধতি, নিমিত হয় এক পূর্ণাঙ্গ মন্দির, চালুক্য স্থপতির রচিত 
ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মন্দির পট্টদকলের “বিরুপাক্ষের” অন্গকরণে, একটি 
সম্পূর্ণ জীবস্ত পাহাঁড় কেটে এক অসম্ভব, ছুঃসাধ্য, কল্পনাতীত প্রচেষ্ট। ভারতের 
মহাঅভিজ্ঞ স্থপতির। নির্মাণ করেন বাষ্্রকূট স্থপতি? তাদের রাজার অর্থে 
ও প্রেরণায় নিমিত. হয়। কিন্তু বৃহত্তর এই মন্দিরটি আয়তনে বিরুপাক্ষের 
দ্বিগুণেরও বেশী, বুকে নিয়ে আছে ভ্রাবিড় স্থাপত্যের শেষ পরিণতি, চরম 
উৎকর্ষ, অঙ্গে নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আর স্থন্দরতম দীন, এক সুমহান অমর কীতি 


গুহামন্দির-মালব ২৭৭ 


স্রাবিড় ভাঙ্করেরও। বূপপরিগ্রহ করে নাই অন্ত কোঁন ভারতীয় স্থপতির 
এমন স্থমহান প্রচেষ্টা, মহাসমৃদ্ধিশালী হয় নাই এমন অনবস্ধ, অনুপম, 
হক্মতম* রূপদানেও। তাই অদ্বিতীয়, তুলনাহীন ”টকলাস”, লাভ করে 
শ্রেষ্ঠত্বের, আসন জগৎ্সভায়, হয় বিশজিৎ। 

চাঁরিটি হ্থনির্দিই অংশে বিভক্ত হয়ে আছে কৈলাপ--মৃলমন্দির, প্রবেশপথ, 
নন্দীমণ্ডপ আৰ প্রাঙ্গণের চতুদিকের প্রকোষ্ঠ বা মঠ। 

মহামছিমময় মৃলমন্দির, জড়িয়ে আছে পঁচিশ ফুট উচু ভিত্তির উপর, 
বিস্তৃত হয়ে আছে একশত পর্ণাশ ফুট গভীর ও একশত ফুট প্রস্থ সামস্তর্িক 
পরিধি নিয়ে। পৃষ্ঠে নিয়ে আছে ভিত্তিটিকে বৃহৎ, সুষ্ঠুগঠন, জীবন্ত হস্তীযুখ, 
আর পিংহের সারি, যুক্ত হয়ে আছে পসোপানের শ্রেণী দিয়ে ভিত্তির আর 
প্রাণের সঙ্গে । মন্দিরের পশ্চিম গায়ে, একটি অপরূপ স্তভযুক্ত তোরণ 
রচিত হয়, হয় মণ্ডপ আর বিমানও। এইখানেই ঠেলাসের স্থপতি, রেখে 
যান স্থাপত্যজ্ঞানের সুষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়, রচনা, করেন কত অনুপম কাণিশ, 
কত সুন্দরতম উদগত স্তস্ত, কত অনবদ্য, মহিমমখ, জীবন্ত মৃতি সভার দিয়ে 
অলম্কৃত বৃহৎ কুলুর্গি আর কত স্ুষ্ঠুগঠন, স্বন্দরতম ত্তস্তযুক্ত অলিন্দ। করেন 
তাদের অপরূপ সমন্বয়। রচিত হয় পঁচানব্বই ফুট উচু মন্দিরের সুমহান 
শিখর বা শিখারাঁও, বিভক্ত তিনটি স্তরে, অঙ্গে নিয়ে অক্ষ শিখর । দাড়িয়ে 
আছে শিখর, ভধ্বেঁ তুলে তার উন্নত শির। বিমানের সাহছদেশে, মঞ্চের 
উপর, পর্বতের অঙ্গ ৫েটে, নিত হয় পাঁচটি পিরামিড-শীর্ষ ক্ষুদ্র মন্দিরও। 
বিরাজ করেন সেই সব মন্দিরে অপ্রধান দেবতা, সঙ্গী তার। মূল মন্দিরের 
বিগ্রহের, মন্দিরের আরাধ্য দেবতার। অপরূপ, স্ন্দরতম, এই ক্ষুদ্র 
মন্দিরগুলিও, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, সহায়ক তারা মূল 
মন্দিরের শোভাবর্ধনেরও। রচিত হয় ভিতরেও একটি স্তমযুক্ত মহিমময় মণ্ডপ, 
দৈর্ঘ্যে সত্তর আর বাধট্তি ফুট । মও্পের প্রাস্তদদেশে একটি অপরূপ তোরণ, অঙ্গে 
নিয়ে আছে সুন্দরতম আর স্ুক্তম অলঙ্করণ। তোরণের সংলগ্ন গর্ভগৃহ। 
বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে মন্দিরের আরাধ্য দেবতা_ বিগ্রহ মূল মন্দিরের | 

রচিত হয় কুড়ি ফুট চৌরস পঞ্চাশ ফুট উচু যচ, অজে নিয়ে হুন্দরতম 
আর সুক্মতম অলঙ্করণ। সেই মঞ্চে দেবতার বাহন নন্দী (বুষ) বিরাজ 


২৭৮ মন্দিরময় ভারত 


'করেন। নিমিত হয় নন্দী মণ্ডপের দুই পাশে দুইটি অপক্মপ, শোভন গঠন- 
ধবজ সত, শীর্ষে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসভ্ভার আর ত্রিশুল, দেবতার প্রতীক । 
নিমিত হয় দ্বিতল সুউচ্চ প্রবেশপথও, সিংহদ্ধার মন্দিরের, প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে 
ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের শ্রেণী, রচিত স্তনের সারি দিয়ে। নিমিত হয় উত্তরের 
প্রাচীরের সংলগ্ন লক্কেশ্বর, একটি সুভযুক্ত, স্থপ্রশস্ত নভাগৃহ। 

মহামহিমময় কৈলাস, অনবদ্য, সুন্দরতম আর স্থম্্মতম শিল্পসস্ভার দিয়ে 
অলঙ্কত করেন স্থপতি তার স্বাঙ্গ, বৃহৎ, সৃষ্ঠু গঠন, জীবস্ত মুতিসভ্ভার দিয়ে 
রচন! করেন ভাক্কর তার দর্বাঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী, কাহিনী রামায়ণের 
আর মহাভারতেরও, পরিণত হয় কৈলাস এক বিরাট ধর্মগ্রস্থে, পরিচায়ক 
তাদের অপরিসীম ধর্মজ্ঞনের, তাদের সীমাহীন আধ্যাত্মিক অন্ৃভূতিরও | 
রচিত হয় এক স্বর্গপুরী, ইন্দ্রলোক, নিমিত হয় সর্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতের। 

বাদ বান না জৈনরাও, তারাও শুরু করেন গুহামন্দির নির্মাণ এলোরাতে 
নবম শতাবীতে। নির্মাণ করেন একে একে পাঁচটি গুহামন্দির ত্িংশৎ থেকে 
চতুষ্মিংশৎ নবম আর দশম শতাবীতে। নিমিত হয় ছোট কৈলাস সম্পূর্ণ 
পাহাড়ের অঙ্গ কেটে ঠৈলাসের অনুকরণে, ক্ষুদ্র সংস্করণ টকলাসের। রচিত 
হয় ইন্দ্রসভ1| আর জগন্নাথ সভাও। 

বৃহত্তম আর স্থন্দরতম ইন্দ্রসভা, আদ জন গুহামন্দিরও এলোরার, তার 
নির্মাণ শুরু হয় ৮৪০ গ্রীষ্টাববে! রচিত হয় একটি প্রবেশপথ, সিংহদ্বারঃ 
শৈলমালার অজ কেটে। উপনীত হতে হয় সেই প্রবেশপথ দিয়ে একটি 
পঞ্চাশ ফুট পাশ প্রাঙ্গণে। তার কেন্দ্রস্থলে, একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে, 
একটি ক্ষুত্র মন্দির নিমিত হয়, দ্রাবিড়স্থানের মন্দিরের অন্থকরণে। অঙ্গে 
নিয়ে আছে এই মন্দিরটি সুন্দরতম আর সুক্্তম শিকল্পসভার, পূর্বাভাষ মূল 
মন্দিরের । মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসনে উপবিষ্ট চতুবিংশতি তীর্ঘন্কর, 
মহাবীর। তার এক দিকে একটি স্থবিশাল ত্রিশ ফুট উচু ধ্বজন্তস্ দাড়িয়ে 
আছে, উন্নত করে শির, অন্ত দিকে একটি অতিকায় জীবস্ত হস্তী। বিভিন্ন 
আর বিচিত্র অসংখ্য বৃহৎ মৃতির সম্ভার দ্রিয়ে শোভিত প্রাঙ্গণের তিন দিকও। 

অসংখ্য, বৃহৎ অনরগ্ধ মুতির সম্ভার দিয়ে অলঙ্কৃত মূল মন্দিরের ছিতলের 
সম্মুখ ভাগও। দ্বিতলে, প্রাচীরের গাত্রে, বৃহৎ কুলুঙ্জির ভিতর, মন্দিরে 


গুহামন্দির-মালব ২৭৯ 


বিরাজ করেন, মহাবীর, পার্নাথ, গোমতেশ্বর, মাতঙ্গ৷ আর সিদ্ধাইকি। 
মাতঙ্গ' একটি হস্তীর পৃষ্ঠে বসে আছেন, সিদ্ধাইকি সিংহবাহনে, অপরূপ তার 
কেশবিষ্থীদ। মহামহিমময়, হুন্ররতম এই মুতিগুলি। একতলে, উদগত 
স্তম্ভের ফাকে ফাকে দাড়িয়ে আছে "র্ধায়ক্রমে হতস্তী আর নিংহ। মন্দিরের 
অভ্যন্তরে একটি চল্লিশ ফুট স্কোয়ার, চতৃক্ষোণ স্তস্তযুক্ত সভাগৃহ নিমিত হয়, 
তার সামনে একটি গভীর স্তম্তযুক্ত অলিন্দ, সভাগৃহের প্রীস্তদেশে, একটি 
স্তম্তযুক্ত তোরণের সংলগ্ন মন্দিরের গর্ভগৃহ। বিরাজ করেন সেই গর্ভগৃহে 
মন্দিরের আরাধ্য দেবতা মহাবীর, মহামহিমময় মৃতিতে। চতুক্ষোণ এই সব 
স্তস্ভের দণ্ড, নাই তাদের অঙ্গে কোন অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী নয় কোন শিল্পসভার 
দিয়ে স্তস্তের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙও। 

একটি সোপানের শ্রেণী দিয়ে দ্বিতলে উপনীত হতে হয়। রচিত হয় 
দ্বিতলের কেন্দ্রস্থল, পঞ্চাশ ফুট স্কোয়ার মন্দিরের প্রধান সভাগৃহ, তার দুই 
প্রান্তে, দুইটি ধর্ম মন্দির, সামনে একটি শুভতযুক্ত অলিন্দ। মভাগৃহের তিন 
দিকে তিনটি স্থন্দরতম ব্যালকনিও রচিত হয়, পরিদৃশ্যমান সেখান থেকে 
মন্দিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। বাঁরটি অনুপম, সুন্দরতম স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে বেছিত 
হয়ে আছে সভাগৃহ | সভাগৃহের কেন্দ্র স্থলে রচিত হুয় একটি বেদী, মেই বেদীর 
উপর চতুমু্থ বিরাজ করতেন । বেদীর শীর্ধদেশে, ছাদের অঙ্গে খোঁদিত একটি 
বৃহৎ প্রস্ফুটিত পন্ম। সভা! গৃহের প্রান্তদেশে, গর্ভগৃহে, মহাবীরের মহাঁমহিমময় 
মুতি। অঙ্গে নিয়ে আছে গর্ভগৃছের প্রবেশ দ্বারও অন্থপম, স্থন্দরতম শিল্প- 
লভ্ভার, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে প্রকৃষ্ঠতম অলঙ্করণে। 

অনুব্ধপ, কেন্দ্রস্থলের সভাগৃহের ছুই প্রান্তের ধর্ম মন্দির ছুইটিও, অন্ুবূপ 
পরিকল্পনায় আর শিল্প-সম্ভারে, বুকে নিয়ে আছে একটি স্তভযুক্ত সভাগৃহ, 
সঙ্গে নিয়ে ত্স্তযুক্ত অলিন্দ আর তিন দিকে ব্যালকনি। রচন। করেন ভাস্কর 
দ্বিতলে, প্রাচীরের সর্বাঙ্গে, ছুই পাশে উদগত ম্তস্ত দিয়ে তৈরী, বৃহৎ গভীর, 
কুলুঙ্গির ভিতর মৃতির সভার, মৃ্তি মহাবীরের, মৃত্তি জৈন তীর্ঘস্করদের, মৃতি 
গোমতেশ্বরেরও। অপরূপ, শোভন গঠন স্তস্তগুলিও, স্থপরিকল্পিত, স্থবিন্তত্ত, 
হুসাঁম্জন্তও, বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ 
সৃষ্টির, তাই স্থন্দরতম এই স্তস্তগুলি এলোরার মন্দিরের স্তস্ভের মধ্যে, পায় সম্পূর্ণ 


২৮ মন্দিরময় ভারত 


রূপও | অনুরূপ পরিকল্পনায় আর নির্মাণ পদ্ধতিতে, অন্ততম শ্রেষ্ঠ জৈন গুহ। 
মন্দির, জগন্নাথ সভাও। কিন্তু নাই তাতে ইন্ত্রসভার মাহাত্ম্য, সমৃদ্ধিশালী 
নয় ইন্দ্রসভার মতও, তাই পড়ে না সমপরায়েও | নিমিত হয় নীচের তলায় 
তিনটি পৃথক ধর্মমন্দির, সামনে নিয়ে একটি উন্মুক্ত গ্রাঙ্গণ। ক্ষুত্রতর এই ধর্ম- 
মন্দিরগুলি, স্বয়ংসম্পূর্ণ । তাদের মধ্যে বৃহত্তম ধর্মমন্দিরটি বুকে নিয়ে আঁছেএকটি 
ছাব্বিশ ফুট পাশ স্তত্তযুক্ত সভাগৃহ । আছে তাদের সামনেও একটি করে ত্তভযুক্ত 
অলিন্দ। সভাগৃছের প্রাস্তদেশে, গর্ভগৃহ, সেই গর্ভগৃহে মহাবীর বিরাজ করেন। 

বৃহত্তর কিন্তু দ্বিতল, রচিত হয় ইন্দ্রসভার অন্থকরণে, কিন্ত ক্ষুদ্রতর 
ইন্দ্রসভার তুলনায়, বিস্তৃত হয়ে আছে তার প্রধান সভাগৃহটি সাতান্ন ফুট 
গভীর আর চল্লিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, শোভিত হয়ে আছে বারটি স্তন্তের 
শ্রেণী দিয়ে। রচিত হয় গর্ভগৃহ সভাগৃহের প্রান্তদদেশে । তার প্রাচীরের 
গাত্রে, ধোদিত হয় কত মহামহিমময় মৃতি, মুতি জৈন তীর্ঘস্করদের। 

একটি ধর্মমন্দিরও নিমিত হয়, যুক্ত হয় প্রধান সভাগৃহের সঙ্গে একটি 
প্রকোষ্ঠ দিয়ে । অন্থরূপ এই ধর্মমন্দিরটি, নীচের তলার ধর্মমন্দিরের, অনুরূপ 
অঙ্গের শিল্পসস্তারে আর মৃতিসস্তারে, সম্পূর্ণও। অনবদ্য, স্থন্দরতম, জীবস্ত 
তার প্রাচীরের গানের মুতিসভার, মছিমময়। অন্থপম, হুষ্ঠগঠন, নিখুত 
তার স্তস্তের শ্রেণীও। কুশান-শীর্ষ এই স্তস্তগুলি, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন 
জৈনশিল্পীর স্থনিপুণ হস্তে স্পর্শে, মনের অন্তহীন মাধুরীতে আর হৃদয়ের 
সীমাহীন এইশ্বর্ষে, হয় বিশ্বজিৎ । 

শেষ হয় এলোবায় জৈনদের গুহামন্দির নির্মাণ দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে, 
পরিসমাপ্তি হয় ভারতে গুহামন্দির নির্মাণও। অবলান হয় সহন্ত্র বৎসরের 
ভারতীয় স্থাপত্যের অন্ততম প্রধান অঙ্গের, এক অসাধ্য সাধনার, এক বনু 
বিস্তৃত সুদুর গ্রসারী মহাছুংসাঁহমী অবদানের, পরিসমাপ্ি হয় এক মহাগৌববময় 
যুগের। গড়ে ওঠে পাথর দিয়ে তৈরী মন্দির ভারতের দ্বিকে দিকে, বুকে 
নিয়ে শ্রেষ্ট স্থাপত্যের আর ভাক্কর্ষের নিদর্শন, অঙ্গে নিয়ে সুন্দরতম আর সন্ত 
শিল্পসস্ভার আর জীবস্ত অনবগ্ধ মুতিসম্ভার। 
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১৪ 


অন্দিরময় ভারত (প্রথম ভাগ ) 


বহু প্রশংসিত ও আকাশবাণী কলিকাতা কর্তৃক উচ্ছদিত প্রশংসিত 
শরীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী প্রণীত ও এম, সি. সরকার আযা সন্দ প্রাইভেট লিমিটেড, 
১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্যে খ্ীট, কলিকাত।-১২, কর্তৃক প্রকাশিত মন্দিরময় ভারত, 
(১ম ভাগ) সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হুল :__ 

দৈনিক বনুমতী 2 'ন্দিরময় ভারত? নামটি বড় মনোরম হদয়ম্পর্শী। 
সত্যই ভারত মন্দিরময় এবং দেবস্থানে আকীর্ণ। স্থাপত্যশিল্পের অদ্ভূতমুনিদর্শন 
হিসাবে ভ্রমণকারীর সাধারণ কৌতৃহল নিরসন ও আনন্দ উপভোগে, ভক্তের 
ভক্তিভাবের চরিতার্থতায়, ভারতের সর্বত্র ষে মন্দিরগুলি বিস্তীর্ণ হয়ে আছে, 
তা আমাদের বিশিষ্ট শিল্প, সভ্যত। ও এতিহেরই প্রকাশ । আলোচিত গ্রন্থের 
গ্রন্থকার ভ্রাম্যমাণ হিসাবে ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন এবং এক বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছেন ভারতের মন্দিরগুলি। এই থণ্ডে তিনি অন্ধ,দ্রাবিডস্থান, 
চালুক্যভূমি ও মহীশুরের প্রায় অমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির বর্ণন। প্রদান 
করেছেন। এতদ্যতীত কাশ্মীরের মন্দিরগুলিও আছে এর মধ্যে। স্থাপত্য 
হিসাবে তিনি এগুলিকে ভাগ করেছেন বিভিন্ন অংশে, ষখা-_অন্ধ, দ্রাবিড়, 
চালুক্য, হোয়দল ও কাশ্মীর স্থাপত্যে। এই বিতিন্ন স্থানীয় মন্দিরগুলির 
পরিচয় সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ স্থাপত্য ধারার ইতিহাস, জনসাধারণের জীবনধার! 
প্রণালী, রীতিনীতি ও প্রাকৃতিক পরিচয়ের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
প্রথম অধ্যায় অন্ধ দেশের মধ্যে সীমাচলমের মন্দির, সর্পভয়মের মন্দির । দ্বিতীয় 
অধ্যায়, ভ্রাবিড়স্থানের মধ্যে কাপালির মন্দির, পার্খপারথির মন্দির, একাত্বর- 
নাথের মন্দির প্রভৃতি । তৃতীয় অধ্যায়, চালুক্যভূমের মধ্যে আছে নববৃন্দাবন, 
চামুণ্ডার মন্দির, কেদারেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি । এবং শেষ চতুর্থ অধ্যায়ে 
কারকোট। ও উৎপল রাষ্ট্রের মধ্যে রঘুনাথজী, ক্ষীরভবানী, শঙ্করাচাধ, 
অবস্তীশ্বর, মার্তও, কুস্তী, স্থগদ্ধেশ। গ্রভৃতিদের মন্দির । সর্বসমেত আর্ট কাগজে 
১৪ খানি হাফটোন চিত্রের ঘার। কতকগুলি বিশিষ্ট মন্দিরকে দেখানে! হয়েছে । 
কিন্ত এই চিত্রগুলি পর্যা্চ বলে মনে হয় নি। আরও কতকগুলি চিত্র এরূপ 
গ্রন্থে সং্লিষ্ট হওয়।৷ উচিত ছিল। লেখকের বর্ন! তনগী স্থন্দর এবং ভাষ। 
প্রাঞ্ল। বহিরাবরণ আকর্ষণীয় চিত্রশোভিত। 


যুগাস্তর ঃ আধ্যাত্মিকতার পুণ্যভূমি ভাঁরতবর্ষ--এর পথে্্রাস্তরে, 
মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে ধর্মভাব। ভারতে মন্দিরের সংখ্যা তাই অগণ্য। 
এর মধ্যে 'সবগুলির পরিচয় দেওয়। অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। “মন্দিরময় ভারতে; 
লেখক এই ছুরহু প্রচেষ্টায় ব্রতী .য়েছেন। লেখক চারিটি অধ্যায়ে ভারতের 
চারটি স্থানের বিশিষ্ট মন্দিরগুলির পরিচয় এতে দিয়েছেন। এ প্রচেষ্টার 
পিছনে লেখকের একাগ্রতা এবং গবেষণান্থলভ পরিশ্রমের পরিচয় মেলে । 
কেবলমাত্র মন্দিরগুলির পরিচয় ব| সৌন্দর্য বর্ণনাই নয়, লেখক সেই সঙ্গে 
মন্দিরগুলির সঙ্গে জড়িত পৌরাণিক ইতিহাঁগ এবং সেগুলির স্থাপনকালীন 
দেশের রাজা ও রাজত্বের আত্যস্তরীণ এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর পরিচয়, 
তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণের আভাষ এই গ্রন্থে 
সরিবন্ধ করেছেন। সেদিক দিয়ে গ্রন্থথানি অত্যন্ত মূল্যবান হয়েছে। 
লেখকের তাষ৷ ও বর্ণনীভঙ্গী স্থন্দর ও সহজ, মন্দির প্রভৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা 
সহজেই মন স্পর্শ করে। এছাড়া পরিব্রাজকের পথ চলার ধারাবাহছিফ পথে 
মন্দিরগুলির বিবরণ দেওয়ায় লেখকের সঙ্গে পাঠকও পথে পথে মন্দির 
পরিদর্শনের আনন্দটুক উপভোগ করতে পারে। বইয়ে কয়েকটি মন্দিরের 
আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। ছবিগুলি মন্দির সৌন্দর্যের মর্মগ্রাহী নিদর্শন । 
বইখানি শেষ করবার পর বপিত মন্দিরগুলির চাক্ষ্ষ পরিচয় লাভের আগ্রহ 
পাঠক মনে জাগে, সে হিসাবে লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক। বইটির বাঁধাই ও 
প্রচ্ছদপট সুন্দর । 

আনন্দবাজার পত্রিক। 2 বূপময় ভারতের বহুবিধ রূপ আছে। তন্মধ্যে 
ধর্মাচরণের মাধ্যমে ভারতের মানুষ তাহার শিল্পমনের পরিচয় দিবার জন্ত 
উত্ত্জ হিমালয়ের কোণ হইতে দক্ষিণে কন্তাকুমারিকাঁর সাগরের বুকেও নান। 
মন্দির দেউল গড়িয়! তুলিয়াছে, বু শতাবী ধরিয়া! । লেখক বর্তমান গ্রন্থে অন্ধ, 
ত্রাবিড়স্থান, চালুকাভূমি, মহীশূর ও কাশ্মীরের মন্দিরগুলির বিবরণ ও উহাদের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহান বিবৃত করিয়াছেন। খুটিনাটি বিবরণের মধ্যে দিয়। 
পুস্তকটি মকলেরই ভাল লাগিবে। পুস্তকের প্রচ্ছদপটও ভাল। 

প্রবাসী : (রায়বাহাছুর শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র) মন্দিরময় ভারত পড়ি 
আমি পরিতৃপ্ত হুইয়াছি। ইহার লেখক শ্রীঅপূর্বরতন ভাছুড়ী এম. এ.। 


প্রত্যেকটি তীর্থস্থান দর্শন করিয়! এবং নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া যে 
অপূর্ব গ্রন্থখাঁনি রচনা! করিয়াছেন তাহা পরম আন্বাগ্য হুইয়। উুঠিয়াছে। 
তিনি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি [দিয়াই এই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি 
'মন্দিরময় ভারতেপ্র বল প্রচার কামন! করি। 

দেশ: (সাহিত্য সংখ্যা )--২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫ :--“গত এক বছরে বাংল! 
ভাষায় যে সব উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হ'য়েছে, 
নীচে তার একটি তালিক1 দেওয় হ*ল। প্রতি বছরে বাংল! ভাষায় নতুন যে 
সব বই প্রকাশিত হয় তাঁর থেকে অন্থমোদনযোগ্য বইগুলি নির্বাচিত করে 
দেওয়ার কাজটি যে অতি দুরূহ তা আশ করি সকলেই উপলব্ধি করেন", 

বাংলাদেশে সাহিত্য পাঠকের অভাব নেই, প্রকাশিত গ্রন্থও সংখ্যায় 
অনেক। স্থতরাং বৈশিষ্ট্য, গুণ এরং গুরুত্ব অগ্যায়ী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের 
একটি তালিক1 ঠৈরী করে, পাঠক পাধারণের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে 
দেবার প্রয়োজন রয়েছে, প্রতি বছরই । স্থতরাং এই বিশেষ সংখ্যাটিতে 
এক বছরের উল্লেখযোগ্য বইয়ের একটি তালিক। প্রকাশিত হ'ল। পাঠক- 
সাধারণ এবং সাধারণ পাঠাগারগুলির যদি তাতে কিছুমাত্র উপকার হয়।” 


সম্পাদক দেশ . 
জরমণ 
মচ্দিময় ভারত-_শ্রীঅপূর্বরতন ভাছুড়ী, এম. দি. সরকার আযাণ নন্স। 
র ্ী 

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ শ্রীগোপালদান মজুমদার সম্পাদিত ও ডি. এম. 
লাইব্রেরী প্রকাশিত “ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে" নামক গ্রন্থে মনিবিষ্ট 'নাসিক' 
সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত £ 

মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে রচনাগুলিকে ভাগ করা যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীয় 
রচন! ইতিহান-বিখ্যাত স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের পীঠভূমি সম্বন্ধীয়, এবং স্বাস্থ্যকর 
শৈলনিবাস ও তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধীয় রম্যকাহিনীগুলিকে ছিতীয় পর্যায়তৃক্ত কর! 
যায়। প্রথম পর্যায়ের লেখার মধ্যে অধ্যাপক অজিত ঘোষের দেবভৃমি 
খাজুরাহে।, হরিচন্দন মুখোপাধ্যায়ের 'নালন্দ। মহাবিহার” বঙ্ধিমচন্ত্র ঘোষের 
“নিজাম সাহীর দেশে এবং শ্রীঅপূর্বরতন ভাছুড়ীর “গহামন্দির নাসিক" 
উল্লেখযোগ্য । নামিক-চৈত্যের বিবরণটিতে'এতিহামিক পটভূমির যে বিস্তৃত 
আলোচনা কর! হয়েছে, তাতে রচনাটি নিঃসনদেছে মূল্যবান হয়েছে। 


